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অবতরণিকা

	প্রায় এক যুগ আগের কথা; মনের মধ্যে হঠাৎ বৈরাগ্য চিন্তা উদয় হওয়ায় এক সন্ধ্যায় গহিরা শান্তিময় বিহারে পূজ্য প্রজ্ঞাবংশ ভান্তের কাছে উপস্থিত হয়ে সপ্তাহখানেকের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি। সেখানে অবস্থানকালে দেখতে পাই রাজবন বিহারের ভদন্ত সুমন মহাস্থবির, ভদন্ত মুনিপাল ভিক্ষু, ভদন্ত সীবক ভিক্ষুসহ পূজ্য বনভান্তের বেশ কজন শিষ্য গহিরা এসেছেন পালি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। তাঁরা রাতে অঙ্কুরীঘোনা শ্মশানে অবস্থান করে, আর প্রতিদিন একবেলা শান্তিময় বিহারে ভান্তের কাছে আসে পালি অধ্যয়ন করার জন্য। শান্তিময় বিহারে দুই রাত অবস্থানের পর পূজ্য প্রজ্ঞাবংশ ভান্তে আমাকেও অঙ্কুরীঘোনা শ্মশানে পাঠিয়ে দিলেন ধ্যানচর্চার জন্য। প্রতিদিন পূজ্য বনভান্তের শিষ্যদের আমার সামনে দিয়ে পালি শিক্ষা করতে যেতে দেখে আমারও ইচ্ছা উৎপন্ন হতো পালি অধ্যয়ন করার; ত্রিপিটকের কোনো একটি খণ্ড নিজ হাতে অনুবাদ করার। সে সময় তাঁদেরই একজন ভদন্ত মুনিপাল ভিক্ষু আমায় পালি ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য একটি বই দান করেন। ফলে পালি অধ্যয়ন তথা ত্রিপিটক খণ্ড অনুবাদের ইচ্ছাটি আরও বেড়ে যায় এবং কিছুদিন পালি অধ্যয়নের চেষ্টা করি। তারপর দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে থাকে, মনের গোপন ইচ্ছা মনেই থেকে যায়।

	এদিকে আমার জন্মভূমি করইয়ানগর গ্রামজাত আলোকিত পুণ্যপুরুষ পূজ্য সারানন্দ ভান্তে দীর্ঘদিন ধরে অরণ্যে অবস্থান করছেন। তিনি পূজ্য বনভান্তের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর দীর্ঘ ছয় বছরেরও অধিক সময় জন্মভূমিতে আসেননি। পূজ্য বনভান্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহাথের মহোদয় অন্যান্য ভিক্ষুর সঙ্গে গত বছর (নভেম্বর ২০১৫) মহেশখালীতে কঠিনচীবর দানে যাচ্ছিলেন। আর পূজ্য সারানন্দ ভান্তের ইচ্ছে হলো পূজ্য বনভান্তের শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে প্রব্রজিত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো নিজ গ্রামে যাওয়ার। পূজ্য ভান্তে তাঁর গৃহীজীবনের ভাইকে বলেন আমি যেন দায়িত্ব নিয়ে সবকিছুর ব্যবস্থা করি। এ ব্যাপারে ভান্তের সঙ্গে কথা বলার পর ভান্তে আমাকে পূজ্য সুভূতি ভান্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তখনও বুঝতে পারিনি আমার জীবনে কল্যাণমিত্রের সংখ্যা আরও একজন বাড়তে যাচ্ছে, যাঁর প্রেরণায় আমি কথাবত্থু অনুবাদ করতে যাচ্ছি। 

	পূজ্য সুভূতি ভান্তের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে নানান কথা বলার সময় ওঠে আসে অভিধর্মপিটকের কথাবত্থু গ্রন্থটি অনুবাদ না হওয়ার কথা। মূলত তাঁর সঙ্গে কথা বলার পরপরই ত্রিপিটক খণ্ড অনুবাদের পূর্বের সেই সুপ্ত ইচ্ছাটি পুনরায় প্রকট হয় এবং মনস্থির করি কথাবত্থু অনুবাদের। এ সময় পূজ্য সুভূতি ভান্তে, আমার আরেক কল্যাণমিত্র ত্রিপিটক খণ্ডের অনুবাদক প্রজ্ঞাদর্শী ভান্তে; পরম হিতকামী ত্রিপিটক খণ্ডের অনুবাদক, যাঁর প্রেরণায় আলোকিত মহাজীবন মোগোক্‌ স্যাদো গ্রন্থটি প্রকাশ করি, পূজ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ভান্তে; বোধিদর্পণ প্রকাশনীর সম্পাদক প্রকৌশলী অনুপম বড়ুয়া্তএঁরা প্রত্যেকেই আমাকে উৎসাহ, প্রেরণা ও সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন। আর আমি তাঁদের প্রদত্ত সাহসের ওপর ভর করে নেমে পড়ি অনুবাদের কাজে। আমার অনুবাদের কাজ শুরু হয় ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। অনুবাদ শুরু করার আগে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে নিশ্চিত হই যে, তখনও পর্যন্ত এই গ্রন্থের অনুবাদের কাজ কেউ শুরু করেননি। এখানে উল্লেখ করতে হয় বহু গুণে গুণান্বিত পূজ্য প্রজ্ঞাবংশ ভান্তে ইতিপূর্বে ইংরেজিতে অনুবাদকৃত বিভঙ্গ গ্রন্থটি আমাকে হাতে দিয়ে বলেছিলেন, ‘এটি তুমি বাংলায় অনুবাদ করো।’ কিন্তু সে সময় খবর নিয়ে জানতে পারি পূজ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ভান্তে বইটির অনুবাদ করছেন; তাই আমি অনুবাদ করা থেকে বিরত থাকি এবং ভান্তের কাছে না-থাকা কিছু অংশের ফটোকপি পাঠিয়ে ভান্তেকে সহায়তা করি।

	যাহোক, অনুবাদ শুরু করে কিছুদিন গৃহীজীবনের নানান কাজে জড়িয়ে পড়ি, ফলে অনুবাদকর্ম খুব বেশি এগোয় না। এ বছরের মে মাস থেকে পুরোদমে শুরু করে অনুবাদ শেষ করি বর্ষাবাসের মাঝামাঝি সময়ে। তবে বইটিকে সহজবোধ্য করার জন্য অট্‌ঠকথা থেকে টীকা যোগ করা, পরিশিষ্ট যোগ করা ইত্যাদি কাজের জন্য বাকী সময় অতিবাহিত করি। এরই মধ্যে এক ফাঁকে কাটাছড়ি শাখা বনবিহারে গিয়ে রাতযাপন করে পূজ্য প্রজ্ঞাদর্শী ভান্তের কাছ থেকে নানা দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করি। এ ছাড়া অনুবাদের কাজ নীরবে সম্পাদনের জন্য শীলঘাটা জ্ঞানপাল-রত্নপ্রিয় অরণ্য কুটিরে পূজ্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভান্তের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অবস্থান করি। আর এভাবে শেষ করি বইটির সম্পূর্ণ অনুবাদকর্ম। 

	বইটিতে যেসব বিষয় নিয়ে যুক্তিতর্ক হয়েছে তা সাধারণ কোনো বিষয় নয়। তাই বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছুটা দুরূহ হতে পারে। তবে যাঁরা ইতিপূর্বে ধর্মসঙ্গনী, বিভঙ্গ এবং অভিধর্মার্থ সংগ্রহ গ্রন্থগুলো পড়েছেন এবং অনুধাবন করেছেন তাঁদের কাছে ততটা কঠিন মনে হবে না। তাই বইটি পাঠের পূর্বে অন্তত অভিধর্মার্থ সংগ্রহ গ্রন্থটি পড়ে হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করতে পাঠকদের অনুরোধ করব। এতে কথাবত্থু বুঝা কিছুটা সহজতর হবে। গ্রন্থটিতে আলোচ্য বিষয়ের বেশির ভাগ উত্তর সূত্র- ও বিনয়-পিটক থেকে নেওয়া হয়েছে। আবার কিছু কিছু বাক্যাংশ ধর্মসঙ্গনী ও বিভঙ্গ থেকে নেওয়া হয়েছে। ধর্মসঙ্গনী এবং বিভঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং ধারাবাহিকতার কারণে কোনো কোনো পণ্ডিত কথাবত্থুকে অভিধর্মপিটকের তৃতীয় গ্রন্থ বলে দাবি করেন। সুমঙ্গল বিলাসিনী নামক দীর্ঘনিকায়ের অট্‌ঠকথায়ও এটিকে অভিধর্মপিটকের তৃতীয় গ্রন্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (পালি সাহিত্যের ইতিহাস, রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, পৃষ্ঠা নং-৩১২)।

	বইটি অনুবাদের সময় আমি পালি তাত্ত্বিক শব্দগুলো হুবহু রেখে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যাতে মূল বিষয়টি বিকৃত কিংবা ভিন্ন অর্থ প্রকাশের সুযোগ না পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রতিসম্ভিদাজ্ঞান আর বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞান একই কথা হলেও বৌদ্ধ বিজ্ঞজনরা প্রতিসম্ভিদাজ্ঞান শব্দটি যত সহজে বুঝতে পারবেন বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞান শব্দের দ্বারা হয়তো ততটা পারবেন না, কারণ শব্দটি তত বেশি প্রচলিত নয়। অন্যদিকে পাঠকেরা বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞানের বিস্তৃত অর্থ অভিধানে খুঁজতে গেলেও সহজে পাবেন না, কিন্তু প্রতিসম্ভিদাজ্ঞানের অর্থ খুঁজতে গেলে অভিধানসহ অন্যান্য পিটকীয় গ্রন্থে পাবেন সহজেই। তাই বহুল প্রচলিত মূল শব্দগুলো রেখে দিয়ে প্রয়োজনবোধে বন্ধনীর মধ্যে সহজ অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আবার অনেক জায়গা ছিল যেখানে অনুবাদ তুলনামূলকভাবে বেশি প্রাঞ্জল করতে পারতাম কিন্তু সহজ করতে গিয়ে মূল পালি থেকে অর্থ কিছুটা দূরে সরে যাচ্ছে বলে বিরত থেকেছি। বইটিতে অনেক বিষয় আছে যা বুঝতে গেলে অবশ্যই অট্‌ঠকথার সাহায্য দরকার হয়। বইটিতে দেখা যায়, একই প্রশ্নের উত্তর প্রথমে ‘হ্যাঁ’ দিলেও পরে উত্তর দেয়্ত‘না, সেভাবে বলা চলে না’। এখানে কী কারণে হাঁ-বোধক থেকে না-বোধক হলো তা অট্‌ঠকথার ব্যাখ্যা ছাড়া জানা সম্ভব নয়। আমি প্রথমদিকে বেশ কিছু প্রশ্নে বিষয়গুলো অট্‌ঠকথা থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি, তবে এভাবে পুরো বইতে করতে গেলে মূল বইয়ের কলেবর অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে, তাই বিরত থেকেছি। তবুও বইটিতে টীকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয় শতাধিক। আশা করছি অট্‌ঠকথা অনুবাদ করে পাঠকদের জন্য কথাবত্থু অধ্যয়ন আরও সহজতর করতে পারব। 

	মূলপালিতে কে প্রশ্ন করেছে আর কে উত্তর দিয়েছে এভাবে আলাদা করে উল্লেখ নেই। আর তাই মূল বইয়ের মতো করে হুবহু তুলে ধরলে পাঠকরা গোলকধাঁধায় পড়ে যাবে, সে জন্য (suttacentral.net), অট্‌ঠকথার সহায়তায় আমি প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরকর্তাকে আলাদা করে দিয়েছি। শুধু তাই নয়, প্রতিটি পরিচ্ছেদেই অট্‌ঠকথা থেকে বিতর্ক উৎপত্তির কারণও পাদটীকায় উল্লেখ করেছি।

	ভাষ্যকারদের মতে এখানে যেভাবে প্রশ্নোত্তরের ধারাবাহিকতা দেখানো হয়েছে ঠিক সেভাবেই যে তৃতীয় সংগীতিতে বিতর্ক চলেছিল তা কিন্তু নয়। মূলত বিষয়বস্তু যাতে সহজে উপস্থাপিত হয় সে অনুসারেই প্রশ্নোত্তরের ক্রম সাজানো হয়েছে। তা ছাড়া ব্যক্তির মনে একটি বিষয় নিয়ে যতভাবে প্রশ্ন আসতে পারে সেভাবে প্রশ্নগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম বর্গের শুরুতে পাঠক একটু বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতে পারেন একই ধরনের প্রশ্ন বার বার আসার কারণে। এ ক্ষেত্রে থেরবাদীরা ঠিক যে ধারায় প্রশ্ন করেছে এবং উত্তর প্রদান করেছে, পুদ্‌‌গলবাদীরাও ঠিক একই ধারায় প্রশ্ন এবং উত্তর প্রদান করেছে। এই ধারাবাহিকতায় ‘অষ্টম খণ্ডন’ পর্যন্ত পাঠকদের মনোনিবেশ ধরে রাখা কঠিন হতে পারে। তবে অষ্টম খণ্ডনের পর থেকে বিষয়বস্তু পরিষ্কার হবে; বিষয়ের গভীরে যাওয়া সহজতর হবে। পুদ্‌‌গল বা ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে বা বাস্তবে পারমার্থিক সত্যের ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় কি না তা নিয়েই প্রথম বর্গের নয়টি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে বিতর্ক চলতে থাকে। আর-একটু সহজ করে বললে আমরা অনেকেই যে আত্মায় বিশ্বাসী সেই আত্মাকে আসলে খুঁজে পাওয়া যায় কি না কিংবা আত্মা বলতে আদৌ কিছু আছে কি না তা-ই এখানে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চলে। যাহোক, পুদ্‌‌গলের অস্তিত্ব খুঁজতে গিয়ে যুক্তি পালটা যুক্তিতে পঞ্চ স্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, আঠারো ধাতু, বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়্তপ্রত্যেকের মধ্যে আলাদা আলাদা করে পুদ্‌‌গলকে খুঁজে দেখা হয়; কিন্তু কোথাও পুদ্‌‌গলের অস্তিত্ব সুনির্দিষ্ট করে পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে পুদ্‌‌গলের দেহান্তর নিয়ে বিতর্ক চলে; সেখানেও সুনির্দিষ্ট করে পুদ্‌‌গলকে পাওয়া যায় না। 

	সবশেষে সূত্রের মধ্যে প্রমাণ খুঁজে দেখা হয় যেখানে অনেকগুলো সূত্র পাওয়া যায় যেগুলো পুদ্‌‌গলের বিদ্যমানতা প্রকাশ করে, যেমন: বুদ্ধ বলেছেন, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’। প্রত্যুত্তরে অনেকগুলো সূত্র চলে আসে যেখানে বুদ্ধ আত্মাহীনতার কথা বলেছেন, জগৎকে শূন্যরূপে দেখতে বলেছেন, যেমন: বুদ্ধ কর্তৃক মোঘরাজকে বলতে দেখা যায়্ত‘মোঘরাজ জগৎকে শূন্যরূপে দর্শন করো, আত্মবাদ পরিহার করো’। মূল কথা হচ্ছে বুদ্ধের উক্তিতে পুদ্‌‌গলের বিদ্যমানতা যেমন প্রকাশ পায় তেমনই পুদ্‌‌গল বলতে কিছুই নেই তা-ও প্রকাশ পায়। এমনটি হওয়ার কারণ হচ্ছে বুদ্ধ সম্মতিসত্য বা ব্যাবহারিক সত্য এবং পারমার্থিক সত্য্তএ দুই উপায়ে দেশনা করতেন। সর্বসাধারণের বুঝার সুবিধার্থে বুদ্ধ ব্যাবহারিক সত্য হিসেবে পুদ্‌‌গলের কথা বললেও বিমুক্তিকামীদের সেখানে পড়ে থাকলে চলবে না, তাদের পারমার্থিকভাবে পুদ্‌‌গলকে দেখতে হবে। আর এভাবে দেখতে গেলে আসলেই পুদ্‌‌গলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর এই বিষয়টি যথাযথভাবে হৃদয়ংগম করা গেলে সৎকায়দৃষ্টি বিলুপ্ত হবে। 

	প্রথম বর্গের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের যুক্তিতর্ক শুরু হয় অর্হতের অর্হত্ত্বফল থেকে পতন নিয়ে। এভাবে তেইশটি বর্গের সমন্বয়ে গঠিত পরিচ্ছেদের সংখ্যা সর্বমোট দু-শো ছাব্বিশটি। আবার একটি পরিচ্ছেদের বিতর্কের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আরেকটি পরিচ্ছেদের বিতর্কের বিষয়বস্তুর মিল নেই বললেই চলে। আর তাই বর্গভিত্তিক আলোচনা করতে গেলে দু-শো ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদের আলাদা আলাদা আলোচনা করা অনেকটা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে, যা বইয়ের কলেবর অনেক বড়ো করে ফেলবে বলে বিরত থেকেছি। পূজ্য প্রজ্ঞাবংশ ভান্তে মহোদয় তাঁর ভূমিকাতে চেষ্টা করেছেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বর্গ তথা পরিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করার। শত ব্যস্ততার মধ্যেও পূজ্য ভান্তে আমার জন্য কষ্ট করে ভূমিকা লিখে পাঠিয়েছেন সুদূর ফ্রান্স থেকে; তাই ভান্তের কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম।

	বইটির কাজ করতে গিয়ে কিছু ব্যক্তির সহায়তার কথা উল্লেখ না করলেই নয়, অনুবাদ করব কথাটি শোনার পরপরই আমার পরম হিতকামী বোধিদর্পণ প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা প্রকৌশলী অনুপম বড়ুয়া আমার জন্য ৬ষ্ঠ সঙ্গায়নে সংগৃহীত ও সম্পাদিত পালিগ্রন্থ কথাবত্থু সংগ্রহ করে বই আকারে বাঁধিয়ে পাঠায়। এ ছাড়াও বইটি সম্পূর্ণ করতে তার নানান ধরনের সহায়তা ভুলবার নয়। অনুবাদের সূচনালগ্নে আমার মামি সাগরিকা চৌধুরী আমাকে দুই সেট পালি-বাংলা অভিধান দিয়ে সহায়তা করেন। অনুবাদ করার সময় আমি বেশ কদিন একটানা অষ্টশীল প্রতিপালন করি। সে সময় আমাকে নিজের অনুগত শিষ্যের মতো করে সেবা করেন আমার মাসি কণিকা বড়ুয়া। কথাবত্থু অনুবাদ করছি শুনে আমার জন্য প্রকাশক খুঁজে বের করে চিন্তামুক্ত করেন আমেরিকার নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ পূজ্য মুদিতারত্ন ভান্তে। আর ত্রিপিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশের এই মহান পুণ্যময় কাজের সুযোগ গ্রহণ করেন আমেরিকা প্রবাসী শুভ্র বড়ুয়া সাঁকো। সদ্ধর্মের কল্যাণে তাঁদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক্তএই কামনা করছি।

	বন্দনা নিবেদন ও আরোগ্য কামনা করছি পূজ্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভান্তের প্রতি, যিনি গ্রন্থটিতে আশীর্বাণী প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি বইটিতে অভিমত প্রদানকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্দিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া ও চট্টগ্রাম কলেজের পালি বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. অর্থদর্শী বড়ুয়ার প্রতি।

	বইটির প্রুফ সংশোধন করেছেন আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় প্রুফসংশোধক রাঙ্গামাটিস্থ রাজবন বিহারের পরম পূজ্য বনভান্তের স্নেহধন্য ভিক্ষুশিষ্য পূজ্য সুভূতি ভান্তে। তাঁর প্রতি বন্দনা এবং তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো কুসুমাস্তীর্ণ হোক্তএ কামনা করছি। বইটির প্রচ্ছদ তৈরি করেছেন ডিজাইনার সুজন মুৎসুদ্দী। প্রচ্ছদটিতে যে ত্রিভুজটি রয়েছে তার যে-কোনো এক কোনার দিকে দৃষ্টি রাখলে প্রথমে ত্রিভুজটিকে যে পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, পরে অন্য কোনার দিকে দৃষ্টি সরাতে থাকলে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত উপলব্ধি হয়। এই ত্রিভুজটির সঙ্গে কথাবত্থু গ্রন্থের মূল বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ। বুদ্ধের ভাষিত ধর্ম নিয়ে একেক জনের দৃষ্টিভঙ্গি একেক ধরনের। যত বেশি প্রকৃত বিষয় জানা যাবে তত বেশি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হবে। সর্বোপরি সম্পূর্ণ ত্রিভুজটিকে যথাযথভাবে দেখার মতো বুদ্ধের ধর্মকে যথাভূত দর্শন করতে পারলেই আমরা মূল বিষয় পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারব।

	বইটির অনুবাদ মূল পালিকে ভিত্তি করে হলেও Shwe Zan Aung এবং Mrs. Rhys Davids কর্তৃক অনূদিত কথাবত্থুর ইংরেজি অনুবাদ Points of Controversy বা Subject of Discourse এবং Bimala Churn Law কর্তৃক অনূদিত কথাবত্থু অট্‌ঠকথার ইংরেজি অনুবাদ The Debates Commentary থেকে আমি নানাভাবে সহায়তা লাভ করেছি। এ গ্রন্থখানি অনুবাদ করতে গিয়ে ইতিপূর্বে যেসব পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ হয়েছে সেসব বইয়ের সহায়তা আমি গ্রহণ করেছি। তাই আলাদা করে নাম উল্লেখ না করে সব অনুবাদকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 

	এ ছাড়াও যাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ তাঁরা হচ্ছেন: পূজ্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভান্তের সকল শিষ্য (বিশেষ করে পূজ্য শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভান্তে, ধ্যানেন্দ্রিয় ভান্তে, মুনীন্দ্রিয় ভান্তে, জ্যোতীন্দ্রিয় ভান্তে, প্রজ্ঞাসার শ্রামণ), কাটাছড়ি শাখা বনবিহারের রাহুলানন্দ ভান্তে, উত্তরাস্থ বাংলাদেশ বৌদ্ধ মহাবিহারের আবাসিক প্রধান পূজ্য মুদিতাপাল ভান্তে, পূজ্য বনভান্তের শিষ্য জাগরণমিত্র ভান্তে, সুনীতি বর্দ্ধন ভান্তে, ফ্রান্স প্রবাসী মানিক বড়ুয়া নিলয়, প্রকৌশলী সজীব বড়ুয়া, দিদিমা সবিতা বড়ুয়া, সত্যজিত বড়ুয়া, কাজলপ্রিয় চাকমা প্রমুখ। 

	সর্বোপরি যার কথা না বললেই নয় সে হচ্ছে ইলা মুৎসুদ্দী। আমার সব ভালো কাজে সে আমার পাশে থেকে প্রেরণা জোগায়। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি আমার সহযোগী পারমিতা বড়ুয়ার প্রতিও।

	কথাবত্থু রচিত হওয়ার সময়ে দেখা গেছে বুদ্ধের মলমূত্র সুগন্ধ ছিল কি না এ বিষয়েও মতভেদ ছিল। এভাবে বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশি বৌদ্ধদেরও নানান মতবাদে বিভক্ত হতে দেখা যায়। যাচাই-বাছাই না করে যা পায় তা-ই বিশ্বাস করে এসব মতবাদীরা। তাই সকলের উদ্দেশে বলতে চাই যেটাই শুনুন না কেন গ্রহণ বা বর্জন না করে আগে সেটা ত্রিপিটকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা যাচাই করুন। তারপর নিজেকে প্রশ্ন করুন এটি গ্রহণ করা যায় কি না। বুদ্ধ যে-কোনো বিষয় বিবেচনা করেই গ্রহণ করতে বলেছেন। 

	বুদ্ধের নির্দেশিত পথে আমরা কমপক্ষে স্রোতাপত্তিফল লাভ করতে না পারলে এই মনুষ্যজন্ম লাভ বৃথা হয়ে যাবে। অতীতে গৌতম বুদ্ধের মতো আরও অনেক সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন। সে সময়ও আমরা হয়তো ছিলাম কিন্তু তাঁদের সাক্ষাৎ লাভ কিংবা সদ্ধর্ম শ্রবণ করে মুক্তিলাভের মতো সুযোগ আমাদের হয়নি। এই যে মানবজীবন লাভ করলাম এটাকেও যদি যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সার্থকতায় রূপ দিতে না পারি তবে পরবর্তীকালে কোথায় যাব, আরও কতকাল এভাবে পৃথগ্‌জন হয়ে আমাদের দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তার কোনো ইয়ত্তা থাকবে না। তাই চলুন মতবাদী হয়ে পড়ে না থেকে বিদর্শন-ভাবনা অনুশীলনে নিয়োজিত রেখে বিমুক্তির পথে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাই। 

	পরিশেষে, গ্রন্থটিতে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সেগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে মূল বিষয়গুলো গ্রহণ করার আবেদন জানিয়ে এখানেই ইতি টানছি।

	জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

	উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু                                    

	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা

	২রা নভেম্বর ২০১৬                         

	 


আশীর্বাণী

	ত্রিপিটকের সবগুলো খণ্ডের মধ্যে অভিধর্মপিটকের কথাবত্থু-র অনুবাদ বাকী ছিল। সেই কথাবত্থু গ্রন্থটির অনুবাদ শেষ হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক-অনুবাদ শেষ হলো জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। অভিধর্মের ভাষা স্বভাবতই গুরুগম্ভীর। অভিধর্মপিটকের সাতটি খণ্ডের মধ্যে কথাবত্থুর গঠনশৈলী অন্যান্য খণ্ড থেকে আলাদা। এ গ্রন্থটিতে পরস্পরের মধ্যে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ভ্রান্তিসমূহের নিরসন ঘটানো হয়েছে। আমি আশা করি এই যুক্তিতর্কগুলো বিমুক্তিকামীদের বহুবিধ উপকারে আসবে। 

	ত্রিপিটকের প্রচার, প্রসার ও অনুশীলন যত বেশী ঘটবে বুদ্ধের শাসন তত বেশী স্থায়ী হবে। আর তাই অট্‌ঠকথাগুলোরও দ্রুত অনুবাদ শেষ হোক এই কামনা করছি। কারণ মূল ত্রিপিটকের যেসব বিষয় বুঝতে কষ্ট হয় তা অট্‌ঠকথার মাধ্যমে সহজে বোধগম্য হয়।

	বিনয়াচার্য আর্যবংশ মহাস্থবির, বিদর্শনাচার্য সুমনাচার মহাস্থবির তথা বহু ক্ষণজন্মা মনীষীদের জন্মধন্য গ্রাম করইয়ানগর। সেই গ্রামেরই তরুণ যুবক উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু কথাবত্থু অনুবাদ করে প্রয়াত সেসব পুজ্য ভান্তেদের যোগ্য উত্তরসূরীর ভূমিকা পালন করেছে বলে আমি মনে করি। আমি উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু-র নিরোগ, দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। সদ্ধর্মের কল্যাণে সে আরো বেশী ভূমিকা রাখবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

	জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

	         ধর্মসেন মহাস্থবির

	    সংঘরাজ

	বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা

	 

	 

	আশীর্বাণী দুই

	বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্তএই তিনটি নিয়ে ত্রিপিটক। কথাবত্থু অভিধর্ম পিটকের সাতটি খণ্ডের মধ্যে পঞ্চম। সদ্ধর্মের শাসনকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু কর্তৃক গ্রন্থটি অনুবাদিত হয়েছে জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। গ্রন্থটির অনুবাদ কার্যক্রম চলমান অবস্থায় কিছু অংশ আমি পড়েছিলাম। এতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, গ্রন্থটি বর্তমান ও ভবিষ্যত মুক্তিকামী ভিক্ষুগণের বিবিধ ভ্রান্তি বিদূরিত করতে সহায়তা করবে।

	আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে ধারণা তথা সূত্রে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত ভিক্ষুসংঘের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তা এখানে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। তাছাড়া লৌকিক সত্য, লোকোত্তর সত্য, চিত্ত, চৈতসিক, রূপ, নির্বাণ এসব বিষয়েও এখানে আলোচনা হয়েছে যা ছিল সম্যক সম্বুদ্ধের গুরুগম্ভীরপূর্ণ ধর্ম। 

	গ্রন্থটির অনুবাদক উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু শাসন-সদ্ধর্মের সেবক হিসেবে সারাজীবন কাজ করে যাবে এই আশা করি। তার পূর্বের অনূদিত গ্রন্থ আলোকিত মহাজীবন মোগোক্‌ স্যাদো, বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা তথা বৌদ্ধ ধর্মীয় ম্যাগাজিন এবং পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বিবিধ লেখা বর্তমান যুব সমাজকে সদ্ধর্মচর্চায় অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত করে। শাসন সদ্ধর্মের কল্যাণে আমি তার কাছ থেকে আরো গ্রন্থ আশা করি এবং তার নিরোগ, দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করছি।

	জগতের সকল দুঃখগ্রস্থ প্রাণী সুখী হোক।

	ভদন্ত প্রজ্ঞেন্দ্রিয় থের

	পরিচালক, জ্ঞানপাল-রত্নপ্রিয় অরণ্য ধ্যান কুটির                                 

	ও প্রতিষ্ঠাতা সংঘপ্রধান,

	শ্মশানভূমি ধ্যানচর্চা কেন্দ্র, করইয়ানগর।

	 


ভূমিকা

	‘ধর্ম’-কে বিশিষ্টার্থে প্রকাশার্থে ‘অভি’ উপসর্গ যোগে ‘অভিধম্ম’ নামকরণ হয়েছে। মৃত্যুর পরবর্তী চিররহস্যে ঘেরা অজানাকে ‘স্বর্গ’ নামক মোহনীয় কল্পলোকের প্রতি আকর্ষণ, ‘নরক’ নামক ভয়ংকর ভীতিপ্রদ আরেক কল্পলোকের শিকার হতে মুক্তি পাওয়ার আশ্বাস; এই নিয়েই বিশ্বের তাবৎ ‘ধর্ম’ শব্দটির কাজ-কারবার। ভারত উপমহাদেশের বৈদিক দর্শন, জৈন ও বৌদ্ধদর্শনে মরণের পরবর্তী এই কাল্পনিক রাজ্য দুইটির দায়িত্ব বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের ন্যায় স্রষ্টা, ঈশ্বর জাতীয় ব্যক্তির ওপর না রেখে মানুষের মন বা চিত্ত নির্ভর করে প্রদর্শন করেছেন। কোনো কোনো কবি সেই সূত্র ধরে কবিতা রচনা করেছেন এভাব্তে

	কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?

	মানুষেরি মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর!

	প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,

	স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।

	আমরা যারা ধর্ম আর দর্শনশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করি, সে মানুষগুলো দাবি করি যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটনই আমাদের দায়িত্ব। বাস্তবে কিন্তু স্বগোত্রীয় মনের প্রজাতিকে নিয়েই আমরা ব্যস্ত। ‘সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্ত’ এই শ্লোগান দিয়ে বৌদ্ধরা, জৈনরা যেই উদারতার মহত্ত্বতার পরিচয় দিতে চাই, বাস্তবে তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন বিগত দুই-তিন হাজার বছরেও সম্ভব হয়নি। তাই একপ্রকার নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আর অন্য কোনো ধর্ম বা দর্শন অনুসারীর দ্বারা দাবি করা সম্ভব হবে না যে, ‘আমরা বিশ্বের সবার সুখ, সবার শান্তি, সবার নিরাপত্তা দানে সক্ষম।’

	সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, পৃথিবীতে এই একুশ শতকের আদমশুমারিতে তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি, যারা পৃথিবী-গ্রহটিকে দুঃখ আর অশান্তিতে ধরে রাখার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়াসে লিপ্ত। সমগ্র প্রাণী-মনের প্রকৃতিগত প্রবণতাই হলো ব্যক্তি-স্বার্থান্ধতা। আর তা থেকেই যত দুঃখ-অশান্তির জন্ম। 

	মানব প্রাণীর মধ্যে ধর্ম নামক শব্দটির জন্ম হয়েছিল ব্যক্তির এই লাগামহীন স্বার্থান্ধ মনটিকে সংযমের লাগাম লাগানোর কিছু বিধিনিয়ম চালু করতে। কিন্তু সেই বিধিনিয়মের আওতায় কেবল মানুষ ছাড়া অন্য কোনো দৃশ্যমান প্রাণীকে আনা কি সম্ভব? ভাগ্য ভালো যে, এই অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে আপাতত মানুষ নামক প্রাণী-প্রজাতিটি অপরাপর সকল প্রাণীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তাই সেই মনুষ্য প্রাণীটির ওপর ভরসা করে কিছু বলা যায় কিছু করা যায় বলেই মানবসৃষ্ট ধর্মদর্শন শাস্ত্র নিয়ে এ-যাবৎ আলোচনা-গবেষণা হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। কারণ সকল মানুষ ধর্মের বিধিবিধানে সুশৃঙ্খল সংযত জীবন গঠনে আগ্রহী না হলেও চেষ্টা অব্যাহত থাকা উচিত যে, অধিক সংখ্যক মানুষ যেন তদ্বারা প্রভাবিত হয়। তাতে পৃথিবীর ন্যূনতম শান্তি-স্বস্তি অন্তত বজায় থাকবে।

	ধর্ম শব্দ-সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু মতবাদ উগ্র ধর্মান্ধতার জন্ম দিতে গিয়ে যুগে যুগে মানুষে মানুষে ভেদ, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-হানাহানির জন্ম দিয়ে থাকে। বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষাদর্শ ও দর্শন সে জাতীয় অন্ধত্বমুক্ত হলেও তাঁর ধর্মাদর্শের অনুসারীর পরিচয়ে কোনো কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা বুদ্ধশিক্ষা-বিরোধী আচরণ করে থাকেন।

	বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ‘ত্রিপিটক’-এর অন্তর্গত অভিধর্মপিটকের আলোচ্য বিষয়গুলো মানুষকে উগ্র অন্ধত্ব মুক্ত হওয়ার উপায়টি বলে দিতে সক্ষম। কারণ এটি মানব মনের গভীর বিচারবিশ্লেষণ আর অনুশীলন-পর্যবেক্ষণমূলক একটি শাস্ত্র।

	কথাবত্থু সেই মনস্তাত্ত্বিক বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অভিধর্মপিটকের অন্তর্গত একটি গ্রন্থ। তবে, এটি বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পরবর্তী খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সৃষ্ট একটি সংযোজিত গ্রন্থ। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, বুদ্ধ তাঁর অনুশীলন-অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে তদ্‌মতাদর্শ প্রচারের ৪৫ বছরকালে কেবল ‘ধম্মো চ বিনয়ো চ’ এই বাক্যে কেবল ‘ধর্মবিনয়’ নামেই তাঁর সমগ্র বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছিলেন। বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের ৩ মাস পর আয়োজিত ‘বুদ্ধবাণী-সংগ্রহ’ সম্মেলনেও ‘ধর্মবিনয়’ নামেই সংগৃহীত হয় সমস্ত বুদ্ধবাণী। পরবর্তীকালে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত ‘সঙ্গায়ন’ নামক বুদ্ধবাণী-সংগ্রহ সম্মেলনে সেই ‘ধর্মবিনয়’-কে সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম এই তিন ভাগে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ‘ত্রিপিটক’ নামে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। অভিধর্মপিটকের কথাবত্থু গ্রন্থটির জন্ম সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। 

	আমার আলোচনা এখানে সেই কথাবত্থু গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর ওপর সীমাবদ্ধ থাকবে। 

	কথাবত্থু প্রশ্নোত্তরমূলক একটি গ্রন্থ। কথিত আছে, বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশে মুগ্ধ সেবক, বিশ্বের সেরা প্রজা-কল্যাণকামী সম্রাট অশোক দায়িত্ব নিয়েছিলেন বুদ্ধের ধর্ম ও সংঘকে নানা বিকৃতি থেকে মুক্ত করার। তিনি সে সময়ের বয়োজ্যেষ্ঠ গুণশ্রেষ্ঠ বুদ্ধশিষ্য অর্হৎ ভদন্ত মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য থেরোর নির্দেশনায় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অনুষ্ঠিত এই ধর্মসঙ্গায়ন নামক বুদ্ধবাণী সংগ্রহ সম্মেলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নানান মত, নানান পথে বিচরণরত ভিক্ষুদের একই ধর্মবিনয় অনুশীলনে নিয়ে আসার উদ্যোগও নিয়েছিলেন তিনি। এই লক্ষ্যে তাঁর ধর্মশিক্ষক সেই অর্হৎ ভদন্ত তিষ্যের কাছে সাময়িক ভিক্ষুত্ব জীবন গ্রহণ করে বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ সেই ধর্মবিনয়ে গভীর অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। অতঃপর তৎকালীন ভিক্ষুদের পরীক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত সংঘের সভ্যপদভুক্ত করেছিলেন বলে শাসনবংশ নামক বৌদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

	এই পরীক্ষা ছিল মৌখিক প্রশ্নোত্তর। কথিত আছে, কথাবত্থু গ্রন্থটির জন্ম এই প্রশ্নোত্তর থেকেই। আর সে-কারণেই সম্ভবত অটঠকথা আচার্যগণ বলেছেন, ‘এখানে কে প্রশ্ন করছেন আর কে উত্তর দিচ্ছেন এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হয়নি।’

	সেই প্রশ্নোত্তরের ধরনটি ছিল এরূপ্ত

	প্রশ্ন: ‘(থেরবাদী): পুদ্‌‌গল (ব্যক্তি) কি বাস্তব? পুদ্‌‌গল নামক ধারণাটি কি পারমার্থিক সত্যের ধারণায় সমর্থিত?

	উত্তর: (পুদ্‌‌গলবাদী): হ্যাঁ’।

	প্রশ্ন: বাস্তব আর পারমার্থিক সত্য যেভাবে পরিচিত, পুদ্‌‌গলও কি সেই একইভাবে স্বীকৃত? 

	উত্তর: ‘না, সেভাবে স্বীকৃত নয়।’

	প্রশ্ন: ‘পুদ্‌‌গল কি বাস্তব এবং পারমার্থিক সত্যের ধারণায় স্বীকৃত?

	উত্তর: হ্যাঁ’।

	(প্রশ্নকারীর বক্তব্য): ‘যদি আপনি দাবি করেন, পুদ্‌‌গল, বাস্তব এবং পারমার্থিক সত্যের ধারণায় স্বীকৃত; আপনার এ ধারণা ভুল। কারণ বাস্তব আর পারমার্থিক সত্য যেভাবে স্বীকৃত, পুদ্‌‌গল নামক ধারণাটি সেভাবে স্বীকৃত নয়। আপনার প্রথম উত্তরটি আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু দ্বিতীয়টি ভুল।’

	এখানে ‘থেরবাদী’ বলতে বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের তিন মাস পর মগধের রাজগৃহে খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতকে বুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রশংসাধন্য অর্হৎ ভদন্ত মহাকাশ্যপ আর বুদ্ধের প্রধান সেবক অর্হৎ ভদন্ত আনন্দ ও বিনয়ধর অর্হৎ ভদন্ত উপাল্তিএই তিন মহান ব্যক্তির দ্বারা সর্বপ্রথম বুদ্ধভাষিত ‘ধর্মবিনয়’-এর পরিপূর্ণ সংগ্রহের দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছিল। সেই ধর্ম বিনয় সেই থেকে গুরু-শিষ্যপরম্পরা শিক্ষা-অনুশীলনের দ্বারা ধারণকারীগণ পরবর্তীকালে থেরবাদী বলে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে পরিচিত হন। 

	বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পরবর্তী তিনশত বছরের ব্যবধানে সম্রাট অশোকের সময় পর্যন্ত বৌদ্ধ সংঘে ভিন্ন মতাবলম্বী যেই ১৮টি দল-উপদলের জন্ম হয়, তন্মধ্যে একটি বিশিষ্ট দলের নাম ছিল ‘পুদ্‌গলবাদী’।

	কথাবত্থু গ্রন্থের শুরুতে স্থান পেয়েছে থেরবাদী ও পুদ্‌গলবাদীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব। সম্রাট অশোকের স্বীকৃত থেরবাদী ভিক্ষুদের দ্বারা আয়োজিত ধর্ম-সঙ্গায়নে তাই প্রকারান্তরে থেরবাদীগণই পরীক্ষা করেছেন অপরাপর মতবাদীগণকে। দেখা যায় যে যেই বাদী তাঁকে সেই মতবাদ নিয়েই প্রশ্ন করা হয়েছে। তাই পুদ্‌গলবাদীকে ‘পুদ্‌গল’ বিষয়ে পরীক্ষা করতে বুদ্ধের ধর্তব্যকেই বিচারের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

	‘পুদ্‌গল’-কে বাংলায় ‘ব্যক্তি’ বলা হয়। স্ত্রী বা পুরুষ সকলেই ব্যক্তির অন্তর্গত। সেই ব্যক্তিকে বুদ্ধদাস, ধর্মরত্না ইত্যাদি নানা নামে চিহ্নিত করা হয়। এসব নাম-সংজ্ঞা লোকসমাজে ক্রমে সকলের কাছে পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করে। তাই তাকে ‘লৌকিক সত্য’ বলা হয়। অপরদিকে এই স্বীকৃতিকে ‘বাস্তব’ বলেও ধরে নেয়া হয়।

	বিচার-বিশ্লেষণধর্মী অপর একটি সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে এই ‘লৌকিক সত্য’-কে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাকে বলা হয়েছে: ‘লোকোত্তর তথা পারমার্থিক সত্য।’ এই লোকোত্তর সত্যের বিচার-বিশ্লেষণে ‘ব্যক্তিকে’ তার বাইরের আকার, আকৃতি (চেহারা)-র দ্বারা স্বীকার না করে ব্যক্তিটির দৈহিক গঠন, উপাদান্তমাটি, জল, বায়ু, তাপ (চারি মহাভূত) এসব প্রাকৃতিক বস্তুকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সেই স্বীকৃতিকে বলা হয়েছে পারমার্থিক সত্য বা লোকোত্তর সত্য। তাই ‘পুদ্‌গল’ বা ‘ব্যক্তি’-টি লৌকিকভাবে স্বীকৃত হলেও লোকোত্তর বিচারে স্বীকার করে নেয়া হয় না। কারণ কী? লৌকিক এই পুদ্‌গল নামক ধারণার কারণে আমিত্ব অহংবোধের জন্ম হয়ে থাকে। তা থেকে জন্ম হয় অন্ধ, স্বার্থপরতা। সেই স্বার্থান্ধতাই জীবনে যাবতীয় দুঃখের জন্ম দেয়। বুদ্ধ সেই স্বার্থপরতার মূল কারণ সন্ধানে আবিষ্কার করলেন মনে উৎপন্ন লোভ-দ্বেষ-মোহ নামক মানসিক প্রবৃত্তিসমূহকে। সমগ্র অভিধর্মপিটকের আলোচ্য বিষয় এগুলো।

	কথাবত্থু গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ‘পুদ্‌গল’ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরসমূহ ‘স্পষ্ট বাস্তবতা, স্থান বাস্তবতা, সময় বাস্তবতা, অবয়ব বাস্তবতা’-এ জাতীয় কিছু পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তাতে স্পষ্ট বাস্তবতা প্রমাণে প্রশ্ন করা হয়েছে, পুদ্‌গল কি বাস্তব? স্থান বাস্তবতায় প্রশ্ন করা হয়েছে, পুদ্‌গল কি সর্বত্রই (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে) বাস্তব? ‘অবয়ব বাস্তবতায়’ প্রশ্ন করা হয়েছে, পুদ্‌গলের সবকিছুই (মানসিক, শারীরিক, রূপ ও ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু) কি বাস্তব?

	দেখা যায় এ সকল বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে পুদ্‌গল বা ব্যক্তির দৈহিক গঠনকে ‘রূপ’ এবং মানসিক গঠনকে, ‘বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান।’ এসব বিষয়ের ওপর বাদপ্রতিবাদ আকারে আলোচনা হয়েছে।

	অতঃপর আলোচনায় এসেছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন্তএ সকল বিষয়ে। তাতে চক্ষুর আওতাভুক্ত বিষয়, কর্ণের আওতাভুক্ত বিষয়, নাসিকার আওতাভুক্ত বিষয়, জিহ্বার আওতাভুক্ত বিষয়, ত্বকের আওতাভুক্ত বিষয় এবং মনের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে আয়তন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তে’ এই আয়তনের অপর নাম দেয়া হয়েছে ‘লোক’ জগৎ। যেমন: ‘চক্‌খু লোকে পিযরূপং সাতরূপং এত্থেসা তণ্‌হা উপ্পজ্জমানা উপ্পজ্জতি’।

	অতঃপর প্রশ্নোত্তরে এসেছ্তেচক্ষুধাতু, শ্রোত্রধাতু, ঘ্রাণধাতু, জিহ্বাধাতু, কায়ধাতু, মনোধাতু নিয়ে আলোচনা। সেই আলোচনাকে আবার চক্ষুবিজ্ঞানধাতু, শ্রোত্রবিজ্ঞানধাতু ইত্যাদি প্রকারে এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্রেন্দ্রিয় পর্যায়ে আলোচনা উত্থাপন করা হয়েছে। ইন্দ্রিয় পর্যায়ে আলোচনা করতে গিয়ে মনেন্দ্রিয়ের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে জীবিতেন্দ্রিয়, স্ত্রীন্দ্রিয়, পুরুষেন্দ্রিয়, সুখেন্দ্রিয়, দুুঃখেন্দ্রিয়, সৌমনস্যেন্দ্রিয়, দৌর্মনস্যেন্দ্রিয়, উপেক্ষেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয়, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয়্তএসব পর্যায়েও প্রশ্নোত্তর করা হয়।

	এসব আলোচনা কোনো কোনো সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যেখানে প্রশ্ন করা হয়েছে রূপ কি পুদ্‌গল? বেদনা কি পুদ্‌গল? সংজ্ঞা কি পুদ্‌গল? রূপ ও পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন, না এক? বেদনা ও পুদ্‌গল কি ভিন্ন, না এক? একই প্রকারের প্রশ্ন হয়েছে আয়তন, ধাতু, বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির ওপর। 

	অতঃপর প্রশ্ন করা হয়েছে পুদ্‌গল কি প্রত্যয়যুক্ত, নাকি প্রত্যয়বিহীন? পুদ্‌গল কি সংস্কৃত, না অসংস্কৃত? পুদ্‌গল কি শাশ্বত, না অশাশ্বত? পুদ্‌গল কি নিমিত্তযুক্ত, না নিমিত্তহীন?

	পুদ্‌গল (ব্যক্তি) লোকসমাজে পরিচিতি পায়। এই পরিচিতির কিছু অংশ পুদ্‌গল, আর কিছু অংশ কি পুদ্‌গল নয়?

	পুদ্‌গল বাস্তব। আর বাস্তবই কি পুদ্‌গল?

	পুদ্‌গল বাস্তব। যা-কিছু বাস্তব, তার কিছু অংশ পুদ্‌গল, আর কিছু অংশ কি পুদ্‌গল নয়?

	মোদ্দা কথা এসব প্রশ্নোত্তরের ধরন দেখে মনে হয়, এসব শুধু তর্কজালের ধাঁধাঁ সৃষ্টির প্রয়াস মাত্র। এসব আলোচনার সারত্ব যে মানব মনের অবিদ্যাদি আসব ক্ষয়ের সহায় এমনটি বুঝতে বহুদূর বহু-পথ অতিক্রম করতে হবে পাঠককে। প্রশ্নজালের দ্বারা সৃষ্ট এ বিস্তীর্ণ তর্ক-কণ্টকের মাঠ পাড়ি দিয়ে তারপরও ধর্মের সঙ্গে অগ্রসর হলে, কথাবত্থু গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের কিছু অজানা বিষয় জানা যায়, কিছু কৌতূহল নিবারিত হয়। যেমন প্রশ্ন করা হয়েছ্তে

	রূপধাতুতে যেই আকার আছে, সেই রূপই কি পুদ্‌‌গল?

	কামধাতুতে যেই কামনা আছে, সেই কামনাই কি পুদ্‌‌গল?

	রূপধাতুতে যে রূপ আছে, সেই রূপই কি সত্ত্ব? 

	কামধাতুতে যে কামনা আছে, সেই কামনাই কি সত্ত্ব?

	অরূপধাতুতে যার রূপ নেই, সেই অরূপই কি সত্ত্ব?

	রূপধাতু থেকে চ্যুত হয়ে কেউ কি অরূপধাতুতে জন্মলাভ করে? 

	রূপযুক্ত পুদ্‌‌গল চ্যুত হয়ে কি রূপহীন পুদ্‌গলে পরিণত হয়? 

	এ্‌পএহসযব প্রশ্নোত্তরে থেরবাদী ও পুদ্‌‌গলবাদীর মধ্যে দেখা যায় পালটাপালটি প্রশ্নোত্তর হয়। তাঁরা একজন অন্যজনকে বার বার ভুল স্বীকার করতে বলেন। ‘আপনি এমন না বলে অমন বলা উচিত’-এভাবে বাগ্‌যুদ্ধ চল্তেযেন কবিগানের আসর। উদাহরণস্বরূপ মূলের কিছু বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা যাক:

	৬৭. থেরবাদী: দেহ আর জীব কি ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। কারণ দেহ ও শরীর ভেদহীনভাবে আমাদের শরীরে বিদ্যমান, একই অর্থবোধক। এদের মূলও এক। তাই জীব আর দেহ ভিন্ন বলা চলে না। জীব, পুদ্‌‌গল এসব শব্দে কোনো পার্থক্য না রেখে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। তারা অভিন্ন, একই অর্থবোধক।

	৬৮. পুদ্‌‌গলবাদী: কায়-শরীর এই শব্দদ্বয় বৈষম্যহীনভাবে আমাদের কাছে বিদ্যমান, তাই তারা কি অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে, এবং মূলেও এক? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তথাগত কি এমনটা বলেছেন, ‘পুদ্‌‌গল আত্মহিতে প্রতিপন্ন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তাহলে কায় এবং পুদ্‌‌গল কি অভিন্ন?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পুদ্‌‌গলবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি কায় বা শরীর অভিন্ন অর্থে আমাদের দেহকে নির্দেশ করে, মূলেও এক হয়, তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘কায় ও পুদ্‌‌গল ভিন্ন’।

	বিজ্ঞ পাঠক! এ-জাতীয় প্রশ্নোত্তরে কণ্টকাকীর্ণ হলেও কথাবত্থু গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শন-বিষয়ক প্রশ্নগুলো বেশ চমকপ্রদ। তাই আমার এই ভূমিকায় প্রায় সময় শুধু প্রশ্নগুলোই উল্লেখ করব। উত্তরটা পাঠক মহোদয় মূল অনুবাদ থেকে খুঁজে নেবেন। এই অনুরোধ রইলো।

	আসুন, আমরা এই গ্রন্থের প্রশ্নোত্তর-জগতে প্রবেশ কর্তি

	৬৯. থেরবাদী: ব্যক্তি কি ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে? আবার পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	৭৩. থেরবাদী: এই যে, যায় আর আসে, সে কি একই ব্যক্তি, না ভিন্ন? নাকি একইও নয়, ভিন্নও নয় অন্য একটি কিছু?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৭৪. ভগবান কর্তৃক কি বলা হয়নি, ‘সাতবার জন্মগ্রহণ করে সকল বন্ধন বিনাশ সাধন করে থাকে’ ? (বি. দ্র.: সংযুক্তনিকায় ২,১৩৩, ইতিবুত্তক-২৪ এবং পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্ত্তিএ-সকল গ্রন্থে স্রোতাপন্ন পুদ্‌গল সম্পর্কে এমন উক্তি আছে) 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	৭৫. পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান কি বলেননি, ‘হে ভিক্ষুগণ, সংসার আদি-অন্তহীন। অবিদ্যার আবরণে আবৃত থেকে তৃষ্ণা এবং সংযোজন [আমি-আমার ধারণা (সৎকায়দৃষ্টি), এটা না ওটা (বিচিকিৎসা) ও মিথ্যা বিশ্বাসে শীল, সংযমতা পালন (শীলব্রত-পরামর্শ)]-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রাণীরা জন্ম-জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করে থাকে? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	৭৭. থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে, যিনি মানুষ হয়ে পরে দেবতা হয়েছেন? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমনও কি হয় যে, এভাবে জন্মান্তর-দ্বারা একই মানুষ পরে যক্ষ হয়, প্রেত হয়, পশু হয়, পাখি হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৯১. থেরবাদী: রূপ নামক এই দেহ নিয়েই কি দেহান্তর ঘটে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না।

	থেরবাদী: তাহলে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার্তএসব নিয়েই কি দেহান্তর হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	৯২. থেরবাদী: রূপ কি অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, বিপরিণামধর্মী হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	 থেরবাদী: ব্যক্তিও কি অনুরূপ হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৯৩. থেরবাদীর বক্তব্য: যদি দেহ-মন (নামরূপ-স্কন্ধ)-এর ধ্বংস সাধনদ্বারা ব্যক্তির বিনাশ হয়, তাতে উচ্ছেদদৃষ্টি প্রকাশ পায়। দেহ ধ্বংস হয়, কিন্তু মন-আত্মা ধব্বংস হয় না; এমন বলাতে শাশ্বতদৃষ্টি পোষণ হয়। তাই দেহ-মন ধ্বংস সাধন নয়, আসবস্তুমূহের ধ্বংস সাধনই ‘নির্বাণ’।

	১০৪. থেরবাদী: চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, দেহ এবং মন্তএই ছয়টির অনুভূতিশক্তি থেকেই কি পুদ্‌গল বা জীবের উৎপত্তি বলা উচিত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে মনের নিরোধে মনযুক্ত পুদ্‌‌গল বা জীবের নিরোধ বলাটা যুক্তিসঙ্গত নয় কি?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১১২. থেরবাদী: বৃক্ষ আছে বলেই ছায়া চিহ্নিত হয়; বলা হয় এটা বৃক্ষছায়া। অনুরূপ দেহ বা রূপ আছে বলেই পুদ্‌গল বা জীব চিহ্নিত হয়ে বলা হয় যে, এটা অমুক জীবের বা পুদ্‌গলের ছায়া। এমনটি বলা যায় কি?

	বৃক্ষ থেকে ছায়ার উৎপত্তি। অনুরূপ দেহ তথা রূপ থেকে পুদ্‌গল তথা জীবের উৎপত্তি নয় কি?

	বৃক্ষ অনিত্য; তাই ছায়াও অনিত্য। অনুরূপভাবে রূপ বা দেহও অনিত্য হলে জীব বা পুদ্‌গলও কি অনিত্য নয়?

	১১৩. থেরবাদী: গ্রাম থেকে যেমন গ্রামবাসীর আবির্ভাব হয়, একইভাবে রূপ তথা দেহ থেকেও কি পুদ্‌‌গল তথা জীবের আবির্ভাব হয়? এখানে গ্রাম আর গ্রামবাসী যেভাবে ভিন্ন, তেমনি রূপ থেকে কি পুদ্‌‌গলও ভিন্ন?

	১১৫. থেরবাদী: লৌহশৃঙ্খল মানে শৃঙ্খলিত ব্যক্তি নয়। যে শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ সে-ই শৃঙ্খলিত। একইভাবে রূপ (দেহ) মানে দেহ বা রূপযুক্ত জীব বা পুদ্‌‌গল নয়। যেই পুদ্‌‌গল বা জীবের দেহ আছে, সে-ই রূপসম্পন্ন পুদ্‌গল। এখানে রূপ আর রূপসম্পন্ন পুদ্‌গল কি ভিন্ন? 

	১১৬. থেরবাদী: প্রতি চিত্তক্ষণে কি পুদ্‌‌গলের নতুন নতুন জন্ম হয়? দ্বিতীয় চিত্তক্ষণে যে পুদ্‌গল, সেটা কি প্রথম চিত্তক্ষণের থেকে ভিন্ন?

	১২১. পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান কি বলেননি, ‘হে ভিক্ষুগণ, আমি দিব্যদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ নেত্রে দেখছি, সত্ত্বগণ চ্যুত হচ্ছে, পুনর্জন্ম লাভ করছে, স্বীয় কর্মানুসারে পাপীরা কুৎসিত রূপ লাভ করছে, দুর্গতি ভোগ করছে, পুণ্যবানেরা সুবর্ণ রূপ লাভ করছে, সুগতি ভোগ করছে’-সূত্রে কি এভাবে আছে? (মধ্যমনিকায়ের মহাসিংহনাদ-সুত্ত)

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তাহলে এটা কি সত্য নয়, পুদ্‌‌গল বাস্তব এবং পারমার্থিক সত্যের ধারণায় পরিচিত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	১২৪. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়। কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	১৮৪. থেরবাদী: নির্বাণ আছে, নির্বাণের নির্মাতাও কি আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১৯৪. পুদ্‌‌গলবাদী: এমন কি কেউ আছে, যিনি আসবক্ষয়-জ্ঞান প্রত্যক্ষ করতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি এমন কেউ থাকে যিনি আসবক্ষয়-জ্ঞান প্রত্যক্ষ করতে পারেন, তাহলে পুদ্‌‌গল বাস্তব এবং পারমার্থিকভাবে সমর্থনযোগ্য।

	১৯৮. পুদ্‌গলবাদী: মাতা, পিতা, ভাই, বোন, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহী, প্রব্রজিত, দেবতা, মানুষ কি আছে? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌গলবাদী: যদি তারা থাকে, তবে বলা উচিত্তপুদ্‌‌গল বাস্তব এবং পারমার্থিক সত্যের ধারণায় পরিচিত।

	২০৭. থেরবাদী: বুদ্ধের উৎপত্তি কি চারি পুরুষযুগল (আর্য পুদ্‌গল)-এর উৎপত্তি হয়?

	পুদ্‌গলবাদী:হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বুদ্ধের উৎপত্তিতে তাহলে পুদ্‌‌গলেরও কি উৎপত্তি হয়?

	পুদ্‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২১৪. থেরবাদী: তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার নামক বিষয়ের লক্ষণ তিন প্রকার। যথা: সংস্কারধর্মের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয়, আয়ুষ্কাল প্রত্যক্ষ হয়, স্থিতিকালের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ হয়।’ (অঙ্গুত্তরনিকায় তিক নিপাতে ‘সঙ্খতলক্‌খণ-সুত্তং’)

	থেরবাদী: অনুরূপভাবে পুদ্‌‌গলের জন্ম, আয়ুষ্কাল এবং আয়ুর পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই পুদ্‌গলও সংস্কারমাত্র। 

	পুদ্‌গলবাদী:হ্যাঁ। 

	২১৫. থেরবাদী: তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কারকৃত্যের অসংস্কার লক্ষণ তিন প্রকার। যথা: এর উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয় না, আয়ুষ্কাল প্রত্যক্ষ হয় না, স্থিতিকালের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায় না।’ (অঙ্গুত্তরনিকায় তিক নিপাতে দ্র.)

	পুদ্‌গলেরও কি তাই?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২১৬. থেরবাদী: পরিনির্বাপিত পুদ্‌‌গলের অস্তিত্ব কি বিদ্যমান থাকে, নাকি বিদ্যমান থাকে না?

	পুদ্‌‌গলবাদী: অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। 

	থেরবাদী: পরিনির্বাপিত পুদ্‌‌গল কি শাশ্বত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২১৭. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কীসের ওপর নির্ভর করে স্থিত থাকে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভবকে আশ্রয় করে স্থিত থাকে। 

	থেরবাদী: ভব কি অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন্ন, ক্ষয়ধর্মী, পরিবর্তনশীল, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, বিপরিণামধর্মী? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌গলও কি তাই?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২১৮. পুদ্‌‌গলবাদী: এমন কেউ কি আছে, যে সুখবেদনা অনুভব করে, দুঃখবেদনা অনুভব করে, অদুঃখ-অসুখ এমন বেদনা অনুভব করে এবং অনুভব করছে বলে জানতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ আছে। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি তেমন কেউ থাকে, তাহলে বলা যায় যে, পুদ্‌‌গল বাস্তব এবং পারমার্থিকভাবে সমর্থনযোগ্য।

	২২৫. থেরবাদী: যেহেতু পুদ্‌গল কায়ে কায়ানুদর্শী, বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে,তাই কি বলা যায়, পুদ্‌‌গল বাস্তব এবং পারমার্থিকভাবে সমর্থিত? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে কায় এবং কায়ানুদর্শী্তএ দুটি ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২২৬. থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত ভিক্ষু মোঘরাজকে এমনটা বলেছেন: 

	‘মোঘরাজ, জগৎকে শূন্যরূপে দর্শন করে, অবিরাম স্মৃতিতে মনোযোগ দাও। যে-জন আত্মধারণা পরিহার করেন, মৃত্যুরাজ কখনো তার দেখা পায় না।’ (সূত্রনিপাতের মোঘরাজ মানব প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।)

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ, আছে।

	থেরবাদী: তাহলে এমনটি বলা উচিত নয় যে, পুদ্‌‌গল বাস্তব এবং পারমার্থিকভাবে সমর্থনযোগ্য।

	২২৭. থেরবাদী: যে দেখে সে কি পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ, সে পুদ্‌‌গল।

	থেরবাদী: সে কি রূপ (দেহ) দিয়েই দেখে; নাকি রূপ ব্যতীত দেখে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: সে রূপ দিয়েই দেখে। 

	থেরবাদী: তাহলে যা জীব তা-ই কি শরীর?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২২৯. পুদ্‌‌গলবাদী: তথাগত নিশ্চয়ই সত্যবাদী, কালবাদী, যথার্থবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং যথাকালে প্রণিধানযোগ্য, শাস্ত্রীয়, সার্থক বক্তা হন। তা কি সত্য?

	থেরবাদী: হ্যাঁ, তা সত্য। (অঙ্গুত্তর নিকায় এক নিপাতে ‘একধর্ম বর্গ’ দ্রষ্টব্য)

	২৩১. পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান বলেছেন, ‘এক প্রকার পুদ্‌‌গল পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় যারা বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, দেবমনুষ্যের অনুকম্পার জন্য।’-এটা কি ঠিক? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তাহলে ‘পুদ্‌‌গল বাস্তব এবং পারমার্থিকভাবে সমর্থিত’।

	থেরবাদী: ভগবান বলেছেন, ‘সকল ধর্মই অনাত্মা’ (ধর্মপদের মার্গবর্গ)-এটা কি ঠিক?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ, সত্য।

	থেরবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গল বাস্তব এবং পারমার্থিকভাবে স্বীকৃত।’

	২৩২. থেরবাদী: ভগবান বলেছেন, ‘দুঃখই উৎপদ্যমান হয়ে উৎপন্ন হয়, দুঃখই নিরোধ্যমান হয়ে নিরুদ্ধ হয়, এতে কোনো সংশয় যার থাকে না, হে কাত্যায়ন, সে ব্যক্তিই সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকে।’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ, আছে। 

	২৩৩. থেরবাদী: ভিক্ষুণী বজিরা কি মারকে একথা বলেননি, 

	‘হে পাপমতি মার, তুমি যে সত্ত্ব জীব বলছ, এটা তোমার ভুল ধারণা। এটা তোমার মিথ্যাদৃষ্টি-জাত ধারণা। সত্ত্ব যা জীব নামে পরিচিত বিষয়টি একান্তই দুঃখদায়ী সংস্কারপুঞ্জ-মাত্র। নানা উপকরণের দ্বারা গঠিত রথের মতো এই দেহ-মন (পঞ্চস্কন্ধ) দুঃখদায়ী সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।’

	২৩৫. থেরবাদী: তথাগত কর্তৃক বলা হয়েছে, ‘হে ভিক্ষুগণ, যদি আত্মা বলে কিছু থাকে, তাহলে ‘আত্মীয় (আমার) আছে’ বলে এই ধারণা হতে পারে কি? -হ্যাঁ, প্রভো। হে ভিক্ষুগণ, আত্মা এবং আত্মীয় এই দুই চির যথার্থতা দাবি দ্বারা যেই মিথ্যা ধারণার জন্ম হয়, সেই মিথ্যা ধারণার বশেই দাবি করা হয় যে, এটা সেই লোক, সেই আত্মা, সেই লোকে আমি অতীতে ছিলাম, বর্তমানেও আছি, ভবিষ্যতেও থাকব্তএমন দাবি পরিপূর্ণ বাল (অজ্ঞ মূর্খ) ধর্ম নয় কি? -হ্যাঁ, প্রভো।’

	-সূত্রে কি এভাবে কথিত হয়েছে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে এভাবে দাবি করা উচিত নয় যে, ‘পুদ্‌‌গল বাস্তব এবং তা পারমার্থিকভাবে সমর্থিত ।’

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্ব অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। (অট্‌ঠকথা-মতে সূত্রে দৃষ্ট হয় পাঁচ কারণে ‘সময় বিমুক্ত’ তথা ক্ষণিক বা সাময়িক বিমুক্তগণের পরিহানি হয়ে থাকে। সেই পাঁচ কারণ হচ্ছে: কর্মপ্রিয়তা, গল্পপ্রিয়তা, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং বিমুক্ত চিত্তকে পর্যবেক্ষণ না করা। সূত্রে এভাবে উল্লেখ থাকার কারণে কিছু কিছু দল উপদল যেমন: সম্মিতিয়, বজ্জিপুত্ত, সর্বাস্তীবাদী ও মহাসাংঘিক তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, অর্হতেরও পতন হতে পারে। এখানে সেই দল-উপদলগুলোকেই ভিন্নবাদী বলা হয়েছে।)

	২৩৯. থেরবাদী: সকল অর্হতের কি অর্হত্ত্ব্ব অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, পারে। 

	(এখানে ‘সকল অর্হৎ’ বলতে শুধু বিদর্শন প্রজ্ঞায় সীমাবদ্ধ আসবক্ষয়ী সূক্ষ্ম অর্হৎ, ষড়ভিজ্ঞা সমৃদ্ধ আসবক্ষয়ী অর্হৎ এবং সমগ্র বুদ্ধবচন মন্থনকারী প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত আসবক্ষয়ী অর্হৎকে বুঝানো হয়েছে।)

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব লাভের পর চারি মার্গ, চারি ফল থেকেও কি পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না 

	(এখানে চারি মার্গ ও ফল বলতে স্রোতাপত্তিমার্গ ও -ফল, সকৃদাগামীমার্গ ও -ফল, অনাগামীমার্গ ও -ফল এবং অর্হত্ত্ব্বমার্গ ও -ফল, সম্পর্কে বলা হয়েছে।) স্রোতাপন্ন বলতে যাঁরা সৎকায়দৃষ্টি (স্ব দেহের প্রতি মমত্ববোধ) বিচিকিৎসা (কর্ম ও কর্মফলে সন্দেহ), শীলব্রত-পরামর্শ (মিথ্যা বিশ্বাসবশে সংযম অনুশীলন) -এই তিনটি বাঁধা অতিক্রমে সক্ষম হয়েছেন, সেই প্রথম স্তরের আর্যপুদ্‌গলকে বুঝায়।

	সকৃদাগামী বলতে স্রোতাপন্নের তিন সংযোজন বা বন্ধন অতিক্রমসহ কামরাগ ও ব্যাপাদ কিছুটা ক্ষয় সাধনে যাঁরা সক্ষম হয়েছেন। অনাগামী বলতে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামীর ক্ষয় বা ধ্বংসকৃত পাঁচটি অধোগামী সমূলে উচ্ছেদে সক্ষম হয়েছেন। অর্হৎ বলতে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী পঞ্চ অধোভাগীয় বন্ধন, অনাগামীর রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, উদ্ধত্য ও অবিদ্যা্তএই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনকেও সমূলে ধ্বংস করতে সক্ষম হওয়া বুঝায়।)

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হয়ে ‘পৃথগ্‌জন’-এ পরিণত হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	এখানে ‘পৃথগ্‌জন’ বলতে যারা স্রোতাপন্নের অতিক্রান্ত তিন সংযোজন ছেদনে অক্ষম সাধারণ ব্যক্তি। এই পৃথগ্‌জনেরা আবার দুভাগে বিভক্ত্তঅন্ধ পৃথগ্‌জন আর কল্যাণ পৃথগ্‌জন। পঞ্চস্কন্ধ, চারিধাতু, চক্ষু-কর্ণাদি ষড়ায়তন ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রবণ, ধারণ, প্রশ্নোত্তর (পরিপৃচ্ছা) এবং পর্যবেক্ষণ যাদের নেই তাদের বলা হয় অন্ধ পৃথগ্‌জন। আর যাঁদের আছে তাঁরা হলেন কল্যাণ পৃথগ্‌জন।

	থেরবাদী: কাহার অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ প্রহীণ হয়: অর্হতের নাকি স্রোতাপন্নের?

	ভিন্নবাদী: অর্হতেরই নিঃশেষে ক্লেশ প্রহীণ হয়।

	(এখানে ক্লেশ বলতে যে-সকল বিষয়দ্বারা চিত্ত বা মন হীন হয়, নীচ হয়, পরিতপ্ত হয়, ব্যাধিগ্রস্ত হয় সেই কলুষতাকেই বুঝায়)।

	২৪৪. থেরবাদী: কার অতিমাত্রায় স্মৃতি-উপস্থাপন ভাবনা, সম্যকপ্রধান ভাবনা, ঋদ্ধিপাদ ভাবনা, ইন্দ্রিয়ভাবনা, বলভাবনা ও বোধ্যঙ্গভাবনায় উন্নতি সািধত হয়: স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী না অর্হতের?

	ভিন্নবাদী: অর্হতেরই অধিক ভাবিত হয়।

	(এখানে ‘স্মৃতি-উপস্থাপন ভাবনা’ বলতে ‘সতিপট্‌ঠান-সুত্তে’ উক্ত কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন, ধর্মানুদর্শন ভাবনাকে বুঝানো হয়েছে।

	‘সম্যকপ্রধান ভাবনা’ বলতে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সম্যকপ্রধান ‘সম্যক ব্যায়াম’ বা যথাযথ প্রচেষ্টা-উদ্যমকে বলা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে মনে-প্রাণে ষ্টো করাকে সম্যকপ্রধান বলা হয়েছে। তা চারভাবে করতে হয়, যেমন: সংবর-প্রধান, প্রহাণ-প্রধান, ভাবনা-প্রধান এবং অনুরক্ষণ-প্রধান (বিস্তারিত জ্ঞাত হতে অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা: অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক-প্রণীত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

	‘ঋদ্ধিপাদ’ বলতে জড় শক্তির চূড়ান্ত বিস্ফোরণ বা বহিঃপ্রকাশ সচরাচর সম্ভব হয় না, সহজে হয় না। তাই এটাকে অলৌকিক শক্তি বলা হয়। এই ঋদ্ধিলাভের উপায় অর্থে ‘পাদ’ বলা হয়েছে। সেই ঋদ্ধি চার উপায়ে লাভ হয়। যথা: ছন্দ (তরঙ্গের মতো প্রয়াস), চিত্ত (মনকে ধরে রাখা), বীর্য (মন ও প্রয়াসকে ধরে রাখা) এবং মীমাংসা (বিচারবিশ্লেষণপূর্বক প্রচেষ্টাকে সঠিক-পথে নিয়োজিত রাখা।

	‘বোধ্যঙ্গ’ বলতে বোধি লাভের অঙ্গকে বুঝায়। স্রোতাপন্নাদি চারি মার্গফলের ওপর অভিজ্ঞতাই সম্বোধি। বোধ্যঙ্গ সাতটি, যথা: স্মৃতি, ধর্ম-বিচয় (মনে উৎপত্তি-বিলয় জ্ঞাত হওয়া), বীর্য (উদ্যম, পরাক্রমতা), প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি (মনের প্রশান্ত ভাব), সমাধি (মনের স্থিরতা) ও উপেক্ষা। 

	২৪৭. থেরবাদী: দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও অর্হতের অর্হত্ত্ব অবস্থা থেকে কি পতন হতে পারে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, পারে।

	এখানে ‘দুঃখ’ হচ্ছে জন্ম, ব্যাধি, বার্ধক্য, মরণ, শোক-পরিদেবন, দুর্মনা-হতাশা, অপ্রিয়সম্পর্ক, প্রিয়বিচ্ছেদ, আশার অপূর্ণতা ইত্যাদি। সংক্ষেপে এই দেহ ও মন তথা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান নামক পঞ্চস্কন্ধ ধারণজনিত অনিবার্য ভোগান্তি। 

	‘সমুদয়’ হচ্ছে যেই অতৃপ্ত তীব্র আকাঙক্ষাজাত তৃষ্ণা-আসক্তি। এটি মরণকালেও জন্মান্তর গ্রহণে অভিলাষী হয়ে থাকে। তাই এ তৃষ্ণাই যাবতীয় দুঃখের কারণ তথা সমুদয়।

	‘নিরোধ’ হচ্ছে সেই তৃষ্ণার প্রতি প্রবল অনাগ্রহ, বিরাগ, অনাসক্তি ভাব উৎপত্তি করে মন থেকে চিরতরে বিসর্জন।

	‘মার্গ’ হচ্ছে দুঃখকে জীবন থেকে চিরতরে বিদায় করার উপায়-রূপ আটটি অঙ্গ সমন্বিত একটি জীবনযাপন পদ্ধতি।

	থেরবাদী: রাগ (লোভ), দ্বেষ, মোহ, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য, অহ্রী, অনপত্রপা, সৎকায়দৃষ্টি, ব্যাপাদ, মান, কামরাগ, রূপরাগ, অরূপরাগ, অবিদ্যা্তএসব প্রহীণ হয়েও কি অর্হতের পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, হতে পারে।

	এখানে ‘বিচিকিৎসা’ বলতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কালে নিজের সত্তা বা অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয় বুঝায়।

	‘শীলব্রত-পরামর্র্শ’ বলতে শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা কিংবা ব্রত-মানসাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভে বিশ্বাস বুঝায়।

	‘স্ত্যানমিদ্ধ’ বলতে চিত্তের অলসতা, অকর্মণ্যতা, অনুৎসাহ, অবসাদকে বুঝায়। 

	‘ঔদ্ধত্য’ বলতে অস্থিরতা, উগ্রতা, অশান্ত, রুক্ষতা ইত্যাদি বুঝায়। ধ্যানসাধনায় ধ্যানের বিষয়ের প্রতি অনাগ্রহ এটার লক্ষণ। অস্থিরতা উৎপাদনই এর কাজ। ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হওয়া এর পরিণাম। অনুচিত বিষয়ে নিমগ্নতা আসল কারণ।

	‘অহ্রী’ বলতে দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা পাপকাজ করতে লজ্জাহীনতা। আত্মমর্যাদাহীনতাই অহ্রীর উৎপত্তির কারণ।

	‘অনপত্রপা’ হচ্ছে কায়দুশ্চরিত, বাক্যদুশ্চরিত ও মনোদুশ্চরিতে ভয়হীনতা। ত্রাসহীনতা এর লক্ষণ।

	‘সৎকায়দৃষ্টি’ হচ্ছে নিজের শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাস। পঞ্চস্কন্ধকে আমি, আমার ধারণা করাও সৎকায়দৃষ্টি।

	‘ব্যাপাদ’ হচ্ছে অন্যের অহিত চিন্তা, বিদ্বেষবশে অন্যের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা এবং ক্ষতিসাধন করা।

	‘মান’ হচ্ছে অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বা সমকক্ষ বা হীন বলে মনে করা। এই মান ত্যাগের উপায় হলো আমার কর্ম সংস্কার যেরূপ আমি ঠিক তা-ই এভাবে ‘কম্মস্‌সক’ জ্ঞান উৎপন্ন করা।

	‘অবিদ্যা’ হচ্ছে কোনো বিষয়ে অজ্ঞতা। যথাযথ ধারণার অভাবই হচ্ছ্তেঅবিদ্যা। অপরদিকে এই অবিদ্যা যে-কোনো বিষয়ে বিপরীত ধারণার জন্ম দিয়ে থাকে। এটি অনিত্যকে বলে নিত্য, দুঃখকে বলে সুখ, অনাত্মকে বলে ‘আত্মা’। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এভাবে বিপরীত ধারণার জন্ম দিয়েই এই অবিদ্যা লোভ-দ্বেষের জন্ম দিয়ে যাবতীয় দুঃখ সৃষ্টি করে থাকে। 

	‘কামরাগ’ হচ্ছে নর-নারী কর্তৃক পরস্পরে আসক্তি; বস্তু, বিষয়, ধনসম্পদ ও দিব্যসুখ ইত্যাদিতে আসক্তি।

	‘রূপরাগ’ হচ্ছে প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান জাত রূপব্রহ্মসুখের প্রতি আসক্তি।

	‘অরূপ রাগ’ হচ্ছে রূপ তথা দৈহিক আকারহীন শুধুমাত্র ধ্যাননিমিত্ত নির্ভর অরূপ ব্রহ্মসুখের প্রতি আসক্তি।

	২৬১. থেরবাদী: অর্হৎ রাগহীন (লোভ), দ্বেষহীন, মোহহীন, করণীয়কৃত সম্পাদনকারী, সমস্ত ভার হতে মুক্ত, অতি উত্তম অবস্থাপ্রাপ্ত, ভব সংযোজন ক্ষয়কারী, সম্যক জ্ঞান-বিমুক্ত, প্রতিবন্ধকতা দূরকারী, তৃষ্ণাবিমুক্ত, যুদ্ধ সমাপ্তকারী, বিসংযুক্ত, সর্বতোজয়ী, দুঃখকে যথাযথ জ্ঞাতা, দুঃখের কারণকে প্রহীণকারী, নিরোধ সাক্ষাৎকারী, মার্গ ভাবিত, যথাযথভাবে দেখে, শুনে, উত্তমরূপে অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত, সর্বতোভাবে জেনে পরিজ্ঞাতা, পরাজয় প্রহীণকারী, ভাবনায় যথাযথ ভাবিত, সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হতের পতন হতে পারে, অসময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না। তা কি ঠিক? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, তা ঠিক।

	(এখানে সময়বিমুক্ত অর্হত্ত্ব তাকেই বুঝায়, যা শুধু ধ্যানমগ্ন-কাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, তাই এটাকে সময়-বিমোক্ষও বলে। এটা সমাপত্তি-ধ্যানের অবস্থা। পৃথগ্‌জন তথা সাধারণ ব্যক্তি এই লৌকিক সমাপত্তি ধ্যান লাভ করলেও কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা-এ চারি আসবস্তুমূহ ধ্যানে অবস্থানকাল পর্যন্ত শুধু তাঁর মন থেকে অপসারিত থাকে। কামাদি নিমিত্ত দর্শনে চিত্তবিকার উপস্থিত হওয়ার ক্ষণেই তাঁর সেই সমাপত্তি ধ্যানশক্তি তথা ঋদ্ধি প্রভৃতি অপসৃত হয়।

	অসময়বিমুক্ত অর্হৎ-গণের এমনটি ঘটা অসম্ভব। কারণ তাঁরা অষ্টবিমোক্ষ নামক লৌকিক ধ্যানে মনোযোগী না হয়ে প্রজ্ঞার উৎকর্ষতার দ্বারা আসক্তিসমূহের ক্ষয়সাধন করে থাকেন। সাধারণত শুষ্ক বিদর্শক অর্হৎ-কে অসময়বিমুক্ত অর্হৎ বলা হয়ে থাকে।)

	২৬৫. থেরবাদী: ‘নানাপ্রকার সাধনমার্গ, বুদ্ধ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যে-কোনো একটির যথাযথ অনুশীলণের দ্বারা বিদ্যা-বিমুক্তি অধিগত করা যায়, দ্বিতীয়টির প্রয়োজন হয় না। আর নির্বাণ একবারেই আয়ত্ত্ব হয়, বার বার নয়।’-সূত্রে কি এমনটি উল্লেখ হয়নি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, তাই আছে।

	২৬৮. থেরবাদী: অর্হতের কি অনুশয় থাকে? 

	ভিন্নবাদী: না, থাকে না।

	(এখানে অনুশয় বলতে কামরাগানুশয়, ভবরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, মানানুশয়, দৃষ্টি-অনুশয়, বিচিকিৎসানুশয় ও অবিদ্যানুশয়্তএই সাত প্রকার অনুশয়কে বুঝায়। অনুশয়গুলো হচ্ছে এক একটি বিশিষ্ট স্বভাবের মনোবৃত্তি। এরা মনের গভীরে, চিত্তসন্ততিতে সুপ্ত থাকে। কিন্তু যখনই স্বগোত্রীয় বা সমধর্মী কোনো কিছুর সংস্পর্শে আসে তখন তা মুহূর্তেই জেগে ওঠে। অনুশয়গুলো এমন শক্তিশালী যে, জ্ঞানসাধনার চরম উৎকর্ষতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত এগুলোকে সমূলে ধ্বংস সাধন সম্ভব হয় না। তাই তাদেরকে অনাগত চিত্তক্লেশ বলা হয়।)

	২৬৯. থেরবাদী: দেবতাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই? 

	সম্মিতিয়: না, নেই। 

	এখানে দেবতাদের ব্রহ্মচর্য নিয়ে অট্‌ঠকথার অভিমত হলো: দেবতারা পার্থিব বন্ধনমুক্তি বা মার্গ অনুশীলন করে না বলে সম্মিতিয় দলের বিশ্বাস। বস্তুত মার্গ (অষ্টাঙ্গিক) অনুশীলন এবং পার্থিব বন্ধন মুক্ত্তিএই দুধরনের ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে। অসংজ্ঞসত্ত্ববাসী দেবতারা ব্যতীত অন্যান্য দেবতারা মার্গানুশীলন ব্রহ্মচর্যব্রত পালনে সক্ষম। 

	২৭৩. থেরবাদী: অনাগামী পুদ্‌‌গল ইহজগতে লাভকৃত মার্গের ফলই কি দেবলোকে গিয়ে পরিভোগ করেন?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ, তাই করেন। 

	থেরবাদী: হরিণ যেমন তিরবিদ্ধ হয়ে তিরসহ অনেক দূর অতিক্রমের পর মৃত্যুবরণ করে থাকে, অনাগামী পুদ্‌‌গলও অনুরূপভাবে ইহলোকে ভাবিত ধ্যানকে সঙ্গী করে দেবলোকে পরিনির্বাপিত হন? (কারণ অনাগামীকে অর্হত্ত্বমার্গ ভাবিত করতে হয়।) 

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	২৭৪. থেরবাদী: ক্লেশসমূহকে কি খণ্ড খণ্ড ভাবে পরিত্যাগ করা যায়?

	ভিন্নবাদী (সম্মিতিয় এবং অন্যান্য): হ্যাঁ, তা পারা যায়।

	(দ্রষ্টব্য: অট্‌ঠকথা-মতে সম্মিতিয়সহ আরও কয়েকটি দলের ধারণা হয়েছিল যে, স্রোতাপন্নসহ অন্যান্য মার্গানুশীলনকারীরা দুঃখের স্বরূপ যথাযথ দর্শনের জন্যে যখন অনন্য অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন তখন বিভিন্ন ক্লেশসমূহ খণ্ড খণ্ড ভাবে তাঁদের পরিত্যাগ হয়। তাঁদের এই ভুল ধারণা নিরসনে এখানে প্রশ্নসমূহ করা হয়েছে।)

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎকালে পুদ্‌‌গলের দুঃখের যথার্থ স্বরূপ দর্শনে কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ্তএই তিন ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ হয়।

	থেরবাদী: দুঃখের সমুদয় (কারণ) দর্শনের দ্বারা স্রোতাপত্তিতে কি পরিত্যাগ হয়? 

	ভিন্নবাদী: সৎকায়-দৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ হয়, আর বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্র্শ এই ক্লেশদ্বয়ের একাংশ পরিত্যাগ হয়। 

	থেরবাদী: দুঃখের নিরোধ দর্শনে স্রোতাপত্তিতে কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ-এর একাংশ পরিত্যাগ করা হয়। 

	থেরবাদী: দুঃখনিরোধের উপায় তথা মার্গদর্শনে স্রোতাপত্তিতে কি পরিত্যাগ হয়? 

	ভিন্নবাদী: শীলব্রত-পরামর্র্শ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ হয়। 

	অন্যবাদীরা এভাবে খণ্ড খণ্ড ভাবে সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হত্ত্ব্বকে প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা বুদ্ধের এই উপমাকে তুলে ধরলেন, ‘স্বর্ণকার যেভাবে বার বার আগুনে দগ্ধ করে স্বর্ণের ময়লা দূর করে; অনুরূপ মেধাবী ব্যক্তিও ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প করে আপনার পাপমল পরিত্যাগ করেন।’ (ধম্মপদ: মলবর্গ)

	তাতে থেরবাদীগণের পক্ষে এই বুদ্ধবাক্য তুলে ধরা হলো, ‘হে ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবকের  রজোহীন, পরিশুদ্ধ ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়, তখন তাঁর এই জ্ঞান জাগ্রত হয় যে, এই মন ও তাকে আশ্রয় করে যাবতীয় বিষয় যা উৎপন্ন হয় তা পুনরায় বিলীন হয়। এ জ্ঞান উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে এ তিন সংযোজন্তসৎকায়-দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্র্শ একসঙ্গেই প্রহীণ হয়ে যায়।’ (সুত্তনিপাত রতনসুত্ত, সুত্তনিপাত)

	অতএব আপনার বলা উচিত নয় যে, খণ্ড খণ্ড ভাবে ক্লেশ পরিত্যাগ হয়।

	২৭৯. থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কি কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে?

	সম্মিতিয় এবং অন্যান্য: হ্যাঁ, পারে। 

	থেরবাদী: অনাগামী অনুভবস্তুম্পন্ন ব্যক্তি কামরাগ, ব্যাপাদ যেমন পরিত্যাগ করে, একইভাবে নিত্য ভাবও কি ত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, তা-ই করে। 

	(দ্রষ্টব্য: অট্‌ঠকথায় উল্লেখ আছে, সম্মিতিয়সহ আরও কিছু দল বিশ্বাস করে যে, পৃথগ্‌জন হতে যিনি জ্ঞান লাভ করেন, সত্য উপলব্ধি করেন এবং অনাগামী হন, তিনি পৃথগ্‌জন হয়েও কামরাগ, ব্যাপাদ ও নিত্য ধারণা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হন।)

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কোন মার্গদ্বারা কামরাগ, ব্যাপাদ পরিত্যাগ করেন?

	ভিন্নবাদী: রূপাবচর মার্গদ্বারা পরিত্যাগ করেন। 

	থেরবাদী: রূপাবচর মার্গ কি মুক্তিদায়ক? ক্ষয়গামী, জ্ঞানগামী? আসবহীন? সংযোজনহীন? অনুরাগহীন? ওঘহীন? নীবরণমুক্ত, নির্মল, অনাসক্ত এবং সংক্লেশহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: তথাগত কি এমনটা বলেননি, ‘হে ভিক্ষুগণ, সেই সুনেত্র আচার্য (ব্রহ্মলোকে) এরূপ দীর্ঘায়ুসম্পন্ন হয়েও জন্ম, ব্যাধি, বার্ধক্য, মরণ, শোক-পরিদেবন, দুঃখ-দৌর্মনস্য হতে অমুক্ত, মুক্ত নয় বলে আমি বলছি। তার কারণ কী? চারটি ধর্মে তার অনুপলব্ধি ও অজ্ঞতাই তার কারণ। সেই চারি ধর্ম কী কী? তা হচ্ছে: আর্যশীলে অনুপলব্ধি ও অজ্ঞতা, আর্যসমাধির অনুপলব্ধি ও অজ্ঞতা, আর্য প্রজ্ঞার অনুপলব্ধি ও অজ্ঞতা এবং আর্যবিমুক্তির অনুপলব্ধি ও অজ্ঞতা’। হে ভিক্ষুগণ, ‘এই আর্যশীলের উপলব্ধি-প্রতিভেদ, আর্যসমাধির উপলব্ধি-প্রতিভেদ, আর্য প্রজ্ঞার উপলব্ধি-প্রতিভেদ, আর্যবিমুক্তির উপলব্ধি-প্রতিভেদ অবশ্যই সম্ভব, অসম্ভব নয়। ভবতৃষ্ণা ছিন্ন হলে, ভবের বন্ধন ক্ষীণ হলে, পুনঃ সংসার ভ্রমণ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।’-সুত্রে এভাবে উল্লেখ আছে কি? (অঙ্গুত্তরনিকায়: ৭ নিপাত: সপ্ত সূর্য-সূত্র)

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, আছে। 

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয় যে, ‘পৃথগ্‌জন কামরাগ, ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে’।

	২৮২. থেরবাদী: সবকিছু কি বিদ্যমান থাকে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ, সবকিছু বিদ্যমান থাকে।

	থেরবাদী: সর্বত্র কি সবকিছু বিদ্যমান থাকে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: বিচ্ছিন্নভাবে কি সবকিছু বিদ্যমান থাকে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবেও বলা চলে না। 

	থেরবাদী: যা-কিছু মিথ্যাদৃষ্টি, তা মিথ্যাদৃষ্টিরূপে; যা-কিছু সম্যক দৃষ্টি তা সম্যকদৃষ্টিরূপেই কি বিদ্যমান থাকে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, তা-ও নয়।

	(এখানে অট্‌ঠকথা-মতে সর্বাস্তীবাদীদের মধ্যে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধসংক্রান্ত কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল। তাদের মতে রূপস্কন্ধ যে রকমই হোক তা ত্রিকালে বিদ্যমান থাকে। )

	২৮৩. থেরবাদী: অতীত কি বিদ্যমান আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীত কি নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তগত, অদৃশ্য নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যৎ বিদ্যমান আছে।’

	২৯০. থেরবাদী: অতীত জ্ঞান কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই জ্ঞানদ্বারা কি জ্ঞানময় করণীয় সম্পাদন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অতীত জ্ঞানদ্বারা কি দুঃখের কারণ যথাযথ জানা যায়? দুঃখের উৎপত্তির কারণকে সম্যকভাবে ত্যাগ করা যায়? দুঃখের অস্তগমন কি যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়? দুঃখনিরোধের উপায় কি যথাযথভাবে ভাবিত হয় বা অনুশীলন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৯৪. থেরবাদী: অতীত রূপস্কন্ধ আছে, ভবিষ্যৎ রূপস্কন্ধ আছে, বর্তমান রূপস্কন্ধ কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ, আছে।

	থেরবাদী: রূপস্কন্ধ কি তাহলে তিন প্রকারের?

	সর্বাস্তীবাদী: না।

	থেরবাদী: অতীত পঞ্চস্কন্ধ আছে, ভবিষ্যৎ পঞ্চস্কন্ধ আছে, বর্তমান পঞ্চস্কন্ধ কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ, আছে।

	থেরবাদী: পঞ্চস্কন্ধ তাহলে কি পনেরো প্রকারের?

	সর্বাস্তীবাদী: না, তা নয়...... থেরবাদী: অতীত বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়, ভবিষ্যৎ বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে, বর্তমান বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয় কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ, তা-ই।

	থেরবাদী: ইন্দ্রিয় কি তবে ছেষট্টি প্রকারের?

	সর্বাস্তীবাদী: না, তেমনটি নয়। 

	থেরবাদী: অতীত চক্রবর্তী রাজা, ভবিষ্যৎ চক্রবর্তী রাজা আছে, বর্তমান চক্রবর্তী রাজা কি আছে? এ তিন রাজা কি সামনাসামনি হতে পারে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, তা সম্ভব নয়।

	থেরবাদী: অতীত সম্যকসম্বুদ্ধ এবং ভবিষ্যৎ সম্যকসম্বুদ্ধ এবং বর্তমান সম্যকসম্বুদ্ধ আছেন। এ তিন সম্যকসম্বুদ্ধ কি সামনাসামনি হতে পারেন?

	সর্বাস্তীবাদী: না, তা সম্ভব নয়।

	২৯৫. সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান কি বিদ্যমান আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ, বিদ্যমান আছে।

	সর্বাস্তীবাদী: বিদ্যমানতাই কি বর্তমান? 

	থেরবাদী: বিদ্যমানতা বর্তমান হতেও পারে, নাও হতে পারে।

	সর্বাস্তীবাদী: নির্বাণ কি বিদ্যমান আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ, আছে।

	সর্বাস্তীবাদী: বিদ্যমানতাই কি নির্বাণ? 

	থেরবাদী: বিদ্যমানতা নির্বাণ হতেও পারে, নাও হতে পারে।

	২৯৬. সর্বাস্তীবাদী: এটা কি বলা উচিত নয়, ‘অতীত বিদ্যমান আছে, ভবিষ্যৎ-ও বিদ্যমান আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ, বলা উচিত।

	সর্বাস্তীবাদী: তথাগত এমনটা কি বলেননি, ‘হে ভিক্ষুগণ, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের যা-কিছু রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান তা অভ্যন্তরীণ কি বাহ্যিক, স্থ্থূল কি সূক্ষ্ম, হীন কি উত্তম, দূরে কি নিকটে তা রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ হিসেবে অভিহিত।’ -সূত্রে কি এমনটা বলেননি? (সংযুক্তনিকায়ের স্কন্ধবর্গের ‘স্কন্ধ সূত্র’)

	থেরবাদী: হ্যাঁ, তা-ই বলেছেন। 

	৩০০. থেরবাদী: ভবিষ্যৎ কি বিদ্যমান আছে?

	কস্‌সপিকা: কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ নেই।

	থেরবাদী: কিছু অংশ উৎপন্ন, কিছু অনুৎপন্ন, কিছু অংশ উত্থিত, কিছু অনুত্থিত, কিছু আবির্ভূত, কিছু অনাবির্ভূত, কিছু প্রসূত, কিছু অপ্রসূত, কিছু প্রকাশিত, কিছু অপ্রকাশিত, এমনটি কি নয়?

	কস্‌সপিকা: না, আমি তেমনটি বলছি না।

	(এখানে কস্‌সপিকা হচ্ছে সর্বাস্তীবাদ থেকে ছুটে যাওয়া একটি অংশ।)

	৩০১. থেরবাদী: সকল ধর্ম (বিষয়) কি স্মৃতি-উপস্থাপনযোগ্য হয়?

	অন্ধক ও অন্য কেউ কেউ: হ্যাঁ হয়। 

	থেরবাদী: সকল ধর্ম কি স্মৃতি, স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ, একমাত্র পথ, ক্ষয়গামী, জ্ঞানগামী, পুনর্জন্ম ক্ষয়গামী, আসবহীন, সংযোজনহীন, অনুরাগহীন, ওঘহীন, আসক্তিহীন, নীবরণমুক্ত, নির্মল, অননুরক্ত, সংক্লেশমুক্ত; সকল ধর্ম কি বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, আনাপানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, কায়গতানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা যায় না।

	৩০৭. থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে কি?

	ভিন্নবাদী (পূর্বশৈলীয় ও অপরশৈলীয়): হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের রাগ, কামরাগ, পূর্বসংস্কারজনিত কামরাগ, কামরাগ-সংযোজন, কাম-ওঘ (কামনার প্রতি আসক্তি), কামযোগ, কামচ্ছন্দ-নীবরণ আছে কি? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা যায় না।

	(জ্ঞাতব্য: অট্‌ঠকথা-মতে পূর্বশৈলীয় ও অপরশৈলীয়দের ধারণা অর্হতেরও অশুচি শুক্রমোচন হয়। এটি মারপক্ষীয় দেবগণের প্রভাবে হয়ে থাকে। সেই প্রসঙ্গ নিয়েই এসব প্রশ্নোত্তর। 

	থেরবাদী: যদি বলেন অর্হতের শুক্র নির্গমন হয় তাহলে কী কারণে তা হয়?

	পূর্বশৈলীয় ও অপরশৈলীয়: মাররূপী দেবতা অর্হতের কাছে অশুচি শুক্র বহন করে নিয়ে আসে।

	থেরবাদী: কী কারণে মার অর্হতের কাছে শুক্র নিয়ে আসে?

	ভিন্নবাদী: তাদের অর্হত্ত্ব্ব সম্পর্কে সংশয় উৎপাদনের জন্য।

	থেরবাদী: অর্হতের কি সংশয় আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, আছে।

	থেরবাদী: কীসে তাদের সংশয়? বুদ্ধে, ধর্মে, সংঘে না কি শিক্ষায়? না কি হেতুপ্রত্যয়তা নিয়ে এই সংশয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: তাহলে অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন কীসের কারণে হয়? 

	ভিন্নবাদী: খাওয়া, পান করা, চর্বণ করা, স্বাদ গ্রহণ করা ইত্যাদির কারণে হয়। 

	থেরবাদী: যারা খায়, পান করে, চর্বণ করে, স্বাদ গ্রহণ করে, সকলের কি অশুচি শুক্র নির্গমন হয়? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, হয়।

	থেরবাদী: শিশুরা খায়, নপুংসকরা খায়, পান করে, চর্বণ করে, স্বাদগ্রহণ করে। তাদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন হয়?

	ভিন্নবাদী: না, হয় না।

	থেরবাদী: তাহলে অর্হতের কি মলমূত্র ত্যাগ করার ইচ্ছার মতো অশুচি শুক্র ত্যাগেরও ইচ্ছা জাগে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, তেমন আকাঙক্ষা হয়। 

	থেরবাদী: সাধারণ মানুষের (পৃথগ্‌জন) মতো অর্হতের কি মৈথুন সেবনের ইচ্ছা জাগে?

	ভিন্নবাদী: না, তা জাগে না। 

	থেরবাদী: আপনারা স্বীকার করেন কি, অর্হতের রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য, অহ্রী, অনপত্রপা ইত্যাদি সমূলে উৎপাটিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, তা স্বীকার করি।

	থেরবাদী: তাহলে কীভাবে ধারণা করা সম্ভব যে, অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গত হয়? 

	থেরবাদী: তথাগত কি এমনটা বলেননি, ‘হে ভিক্ষুগণ, পৃথগ্‌জন ভিক্ষু যারা শীলসম্পন্ন, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানকারী, তারা অশুচিমুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে। অন্য সম্প্রদায়ের ঋষিগণ, যারা কামে বীতরাগ তারাও অশুচিমুক্ত থেকে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে। ভিক্ষুগণ, অর্হতের অশুচি নির্গমন অসম্ভব, অসত্য।’ -সূত্রে কি এভাবে উল্লেখ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, উল্লেখ আছে।

	৩১৭. থেরবাদী: তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আস্রবস্তুমূহের ক্ষয় হয় বলে আমি বলছি, অনুপলব্ধকারী ও অদর্শনকারীর নয়। ভিক্ষুগণ, কি উপলব্ধি করে ও দর্শন করে আস্রবস্তুমূহের ক্ষয় হয়? “এটি রূপ, এটি রূপ সমুদয়, এটি রূপ নিরোধের উপায়, এটি বেদনা ...পূর্ববৎ...এটি সংজ্ঞা ...পূর্ববৎ...এটি সংস্কার...পূর্ববৎ...এটি বিজ্ঞান, এটি বিজ্ঞান সমুদয়, এটি বিজ্ঞান নিরোধের উপায়”-এরূপে উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আস্রবস্তুমূহের ক্ষয় হয়।’-সূত্রে কি এমনটা আছে?-হ্যাঁ। তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবকের যখন রজহীন, মলহীন, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়, তখন যা কিছু সমুদয় ধর্ম, সবকিছুই নিরোধ ধর্ম হিসেবে দর্শন হয়। আর্যশ্রাবকের তিন সংযোজন (বন্ধন)-সৎকায়-দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্র্শ ধ্বংস হয়।’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে।’

	 (অটঠকথা মতে, পূর্বশৈলীয় ও অপরশৈলীয় নামক কিছু ভিন্ন মতবাদী ভিক্ষুরা অর্হৎ না হয়েও নিজেকে অর্হৎ বলে বিশ্বাস করতেন এবং সেই বিশ্বাসের বশে তারা লোকসমাজে নিজেকে অর্হৎ বলে প্রচার করতেন। তেমন ভিক্ষুদের মনে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যখন কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, উদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা, স্ত্যানমিদ্ধ এসব নীবরণসমূহের প্রতিক্রিয়া দেখা দিত তখন তারা আর্যপুদ্‌গলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিজেদের মতো করে ভুল ব্যাখ্যা দান করতেন। তাঁদের এসব ভুল ধারণা-বিশ্বাসের সংশোধনার্থেই থেরবাদীগণের পক্ষে উল্লেখিত প্রশ্নসমূহ উত্থাপিত হয়।)

	খুদ্দক নিকায়ের উদানং গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় বোধি সুত্তে বুদ্ধ উপদেশে বলা হয়েছ্তেআর্যশ্রাবকের মন যখন কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, উদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা, স্ত্যানমিদ্ধ নামক পাঁচটি চিত্ত ময়লা মুক্ত হয় তখনর তাঁর বিরজ বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়। এই ধর্মচক্ষুতেই তিনি দর্শন করেন সংস্কার নামক যা কিছু আছে তৎসমুদয় কেবল উদয় হচ্ছে, বিলয় হচ্ছে, উৎপন্ন হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে। আর্যশ্রাবকের এই উদয়-বিলয় জ্ঞান তখন সৎকায়দৃষ্টি, শীলব্রত-পরামর্শ আর বিচিকিৎসা নামক এই তিনটি অপায়গামী বন্ধন সংযোজন হতে তাঁকে চিরতরে মুক্ত করে দেয়। 

	তাই গাথায় বলা হয়েছ্তে

	‘উদ্যমশীল, ধ্যানীব্রাহ্মণ, সহেতুক ধর্ম তার জ্ঞাত হন;

	দূরীভূত তখন সকল সংশয়, প্রকৃত ধর্ম যবে জ্ঞাত হয়।

	যথাপ্রত্যয়ে ক্ষয় জ্ঞানোদয়, মারসেনায় করে তাতে পরাজয়;

	শীর্য-বীর্য-দীপ্ত-ধ্যানী ব্রাহ্মণ, তাতেই অপসারণ সন্ধিগ্ধ মন।

	দর্শন সম্পদ যার হয়গো ভাবিত, তিন ভ্রান্ত ধর্ম হয় দূরীভূত;

	চারি অপায়ে না করে গমন, ছয় মহাপাপ না করে কখন।’

	৩২২. থেরবাদী: অর্হৎ কি অন্যের দ্বারা পরিচালিত হন? অন্যের প্রভাবাধীন হন? অন্যের ওপর নির্ভরশীল হন? পরমুখাপেক্ষী, নির্বোধ, বুদ্ধিহীন হন? না জেনেই জানি বলে থাকেন? না দেখেই দেখেছি বলে থাকেন?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা ঠিক না। (অর্থাৎ তাঁরা বুদ্ধের শিক্ষাপদ লঙ্ঘণ করেন না। তৎ অনুকূলে জীবন-যাপন করে থাকেন।)

	থেরবাদী: অর্হৎ-কে কি শাস্তায় (বুদ্ধে)-অবিশ্বাস, ধর্মে- অবিশ্বাস, সংঘে- অবিশ্বাস, বুদ্ধের শিক্ষার আদিতে অবিশ্বাস,অন্তে-, আদি-অন্তে অবিশ্বাস, ও হেতুপ্রত্যয়ে অবিশ্বাস উৎপন্ন হতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: না, তা হয় না।

	পূর্বশৈলীয়: একজন অর্হতের মার্গ-অনুমার্গ অন্যরাও কি জানতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ, অন্যরাও জানতে পারে।

	পূর্বশৈলীয়: একজন অর্হতের জ্ঞাত স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল এবং অর্হত্ত্বফল কি অন্যকে দিয়ে দিতে পারেন?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। বলা যায় নিজ অভিজ্ঞতায় অপরকে এগুলো লাভের উপায় নির্দেশনা দিতে পারেন।

	৩২৬. থেরবাদী: ধ্যান সমাপত্তি ও মার্গফললাভী কি সপষ্ট করে তাদের স্ব স্ব অর্জনকে প্রকাশ করে থাকেন?

	ভিন্নবাদী: সেভাবে বলা ঠিক না। (অর্থাৎ লাভ-যশ প্রত্যাশী না হয়ে লাভের প্রীতিতে কেবল স্বাগত উক্তি করে থাকেন। অথবা শাস্তা (গুরু) কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রকাশ করে থাকেন।)

	৩৩৪. থেরবাদী: দুঃখ দুঃখ বলে উচ্চারণ করা কি মার্গ লাভের একটি অঙ্গ? এটি কি মার্গ লাভের অন্তর্ভুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যারা সাধারণ পৃথগ্‌জন, তারা দুঃখদুঃখ বললে কি মার্গ ভাবিত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, তেমনটি বলা ঠিক নয়। (অর্থাৎ অনাসক্তভাব আর চিত্ত সংবেগ জাগ্রত করণে পৃথগ্‌জন এরূপ দুঃখ দুঃখ বলতে পারেন।)

	৩৩৫. থেরোবাদী: এক চিত্ত কি দিনব্যাপী, মাস ব্যাপী, বছর ব্যাপী, শত সহস্র কল্প-কল্পান্তর ব্যাপী স্থায়ী হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। (অর্থাৎ ধ্যান চিত্তের তেমন শক্তি লাভ হতে পারে। কিন্তু সাধারণ পৃথগ্‌জন চিত্ত বা ধ্যানীর ইচ্ছাধীন চিত্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল।)

	থেরোবাদী: তথাগত কি এমনটা বলেননি, ‘হে ভিক্ষুগণ, আমি চিত্তের ন্যায় এমন একটি ধর্মও দেখছি না যা অতি সহজে পরিবর্তনশীল। চিত্ত যে কত সহজে পরিবর্তনশীল তার উপমা পাওয়া দুষ্কর’। (অঙ্গুত্তর নিকায় এক নিপাতে ‘অচ্ছরা সংঘাত বর্গ’ দ্রষ্টব্য।)

	থেরোবাদী: তথাগত কি এমনটা বলেননি, ‘হে ভিক্ষুগণ, যেমন অরণ্য উপবনে মর্কট (বানর) শাখা-প্রশাখা ধরে বিচরণ করে থাকে। একটি ছেড়ে অন্যটি ধরে, তেমন চিত্ত বা মন কিংবা বিজ্ঞান দিবসে এবং রাত্রিতে অন্যটি উৎপন্ন হয় অন্যটি নিরুদ্ধ হয়’। সূত্রে কি এমনটা উল্লেখ নেই? (সংযুক্তনিকায়, নিদান বর্গ, অস্‌সু-সুত্ত)

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। তেমন আছে। 

	৩৩৭. থেরোবাদী: আকাশানন্তায়তনে উৎপন্ন দেবগণ কি এক চিত্তেই আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থান করেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। মানবগণও কি একই চিত্তে আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থান করেন?

	ভিন্নবাদী: না, তেমন নয়।

	থেরবাদী: চতুর্মহারাজিক দেবগণ, তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিত বশবর্তী্তএই ছয় দেবলোকের দেবগণও কি এক চিত্তেই আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থান করেন?

	অন্ধক: না, তা নয়। (কারণ এই ছয় লোকের দেবগণের চিত্ত ধ্যানজ চিত্ত নয়। দিব্য কামভোগী সত্ত্বগণই তাতে অবস্থান করেন।) 

	৩৩৮. থেরবাদী: সুখবেদনা বলতে কায়িক সুখ, চৈতসিক সুখ, দিব্য সুখ, মনুষ্য সুখ, লাভ সুখ, সৎকার সুখ, যানবাহন সুখ, শয়ন সুখ, শ্রেষ্ঠত্ব সুখ, আধিপত্য সুখ, গৃহী সুখ, শ্রামণ্য সুখ, আস্রবযুক্ত সুখ, আস্রবহীন সুখ, উপাদান সুখ, উপাদানহীন সুখ, আমিষযুক্ত সুখ, নিরামিষ সুখ, প্রীতিযুক্ত সুখ, প্রীতিহীন সুখ, ধ্যান সুখ, বিমুক্তি সুখ, কাম সুখ, নৈষ্ক্রম্য সুখ, বিবেক সুখ, উপশম সুখ, পরিজ্ঞান সুখ্তএ সকল সুখ বিদ্যমান আছে কি?

	গোকুলিক: নিশ্চয়ই আছে।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল সংস্কার পার্থক্যহীনভাবে জ্বলন্ত।’

	থেরবাদী: তথাগত কি একথা বলেননি, ‘ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার। তা কি কি?: চক্ষু দ্বারা গ্রহণযোগ্য রূপ-কে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামরাগ-সম্পৃক্ত হয়ে গ্রহণ করা, অনুরূপভাবে কর্ণ দ্বারা শব্দকে, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণকে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদকে এবং দেহ দ্বারা সপর্র্শকে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয় ভাবে কামরাগ-সম্পৃক্ত হয়ে গ্রহণ করা। ভিক্ষুগণ, এভাবে কামগুণ পাঁচ প্রকার হয়ে থাকে।’ (সংযুক্তনিকায় ষড়ায়তন বর্গে ‘ভিক্ষুসূত্র’)

	গোকুলিক: হ্যাঁ, তা বলেছেন।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয় যে, ‘সকল সংস্কার পার্থক্যহীনভাবে ভস্ম-ছাই তুল্য’।

	গোকুলিক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘সকল সংস্কার-ই অনিত্য’, ‘যা কিছু অনিত্য তা দুঃখময়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ, বলেছেন। (খুদ্দকনিকায়, ধম্মপদ, মার্গবর্গ)

	গোকুলিক: তাহলে আপনার স্বীকার করা উচিত যে, ‘সকল সংস্কার পার্থক্যহীনভাবে ভস্ম-ছাই তুল্য’।

	থেরবাদী: দান কি অনিষ্ট, অকান্ত, অমনোজ্ঞ, দূষিতফল প্রদানকারী, দুঃখদায়ী, দুঃখবিপাক প্রদানকারী?

	গোকুলিক: না, সেভাবে বলা ঠিক না।

	থেরবাদী: যদি দান ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধফল প্রদানকারী, সুখদায়ী, সুখবিপাক প্রদানকারী হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়,‘সকল সংস্কার পার্থক্যহীনভাবে ভস্ম-ছাই তুল্য’।

	৩৩৯. থেরবাদী: অনুক্রমেই কি সবকিছু ভাবিত, হৃদয়ংগমকৃত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি স্রোতাপত্তিমার্গ ভাবিত হয়, হৃদয়ংগম হয়??

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	এখানে অর্হত্ত্ব্ব মার্গফল পর্যন্ত বিষয়গুলো একবার যাকে হ্যাঁ বলে উত্তর দিলেন, আবার তাকে অস্বীকার করলেন। উত্তর যাই হোক, তবে প্রশ্নগুলোর বেশ চমৎকারিত্ব আছে, অনেক কিছু জানার আছে। 

	৩৪০. থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে নিয়োজিত ব্যক্তি দুঃখ দর্শনে, দুঃখের কারণ দর্শনে ও দুঃখের নিরোধ দর্শনে কি পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: তাঁরা সৎকায়-দৃষ্টি, বিচিকিৎসা এবং শীলব্রত-পরামর্র্শ এই তিনটির প্রতিবন্ধকতার এক-চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করে। তাতে তাঁরা মাত্র সাত জন্ম পরিগ্রাহক হয় এবং সৎ কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রাহক হয়, এক জন্ম পরিগ্রাহক, বুদ্ধ, তৎপ্রচারিত ধর্ম এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত সংঘের প্রতি অবিচলশ্রদ্ধা সম্পন্ন, হয়।

	৩৪৩. থেরবাদী: অর্হত্ত্বফল সাক্ষাতে নিয়োজিত ব্যক্তি দুঃখ দর্শনে কি পরিত্যাগ করেন?

	ভিন্নবাদী: রূপের (ধ্যানালম্বন) প্রতি আসক্তি, অরূপের (শুন্যতা নিমিত্ত) প্রতি আসক্তি, মান, ঔদ্ধত্য, ভাব ও অবিদ্যারমোহ) প্রতি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্রযে আকর্ষণ-সম্পর্ক, সেই অনুশয়সমূহ সমূলে বিনাশ সাধন করে জীবন দুঃখের চির অবসান দায়িত্ব সমাপ্তকারী, সমস্ত ভার হতে মুক্ত, সর্বতোভাবে জেনে, ভাবনার বিষয়ে যথাযথভাবে দেখে, পরাজয় থেকে চিরমুক্ত, অতি উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। (অনুরূপভাবে দুঃখের কারণ দর্শনে, নিরোধ দর্শনে, মার্গ দর্শনে ও একই অবস্থা জ্ঞাতব্য)।

	৩৪৪. থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের দুঃখ দর্শনকালে (যখন দুঃখ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন) তাকে কি প্রতিপালনকারী বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	৩৪৫. ভিন্নবাদী: দুঃখ দর্শন হলে চারি সত্যও কি একই সঙ্গে দর্শন হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। একই সঙ্গে ক্রমিক পর্যায়ে চারিসত্য দৃষ্ট হয়ে থাকে।

	থেরবাদী: তাহলে রূপস্কন্ধকে অনিত্যরূপে দর্শন করলে সমগ্র পঞ্চস্কন্ধও কি অনিত্যরূপে দৃষ্ট হয়ে থাকে? 

	ভিন্নবাদী: না, এভাবে বলা যায় না।

	থেরবাদী: চারি সত্যজ্ঞানে কি স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। স্রোতাপত্তি ফল দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের মার্গ্তএই চারি সত্য জ্ঞানের মাধ্যমেই আয়ত্বকৃত হয়।

	থেরবাদী: তাহলে স্রোতাপত্তিফল কি চার প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, তেমনটি বলা চলে না।

	কারণ বুদ্ধ বিষয়টি এভাবেই বলেছেন,‘হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যেমন ক্রমনিম্ন, ক্রমাগত গভীর, ক্রমশ অগাধ গভীর, প্রপাতের মত হঠাৎ গভীর হয় না, প্রকৃত ধর্ম বিনয়েও ক্রমিক শিক্ষা, ক্রমিক অধিগম, ক্রমিক আচরণশীল হয়ে থাকে। তাই অর্হত্ত্ব্ব লাভ হঠাৎ হয় না’। আচরণ-অনুশীলন ও কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে আসব ক্ষয়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।’ (খুদ্দকনিকায়ের উপোসথ-সুত্ত দ্রষ্টব্য)

	তাই বলা হয়েছে-

	অল্প অল্প করে স্বর্ণকার যেভাবে

	করে পরিত্যাগ সুবর্ণের আবর্জনা মল।

	আত্মহিতকামী মেধাবী সুজন,

	অদম্য-উৎসাহে, কঠিন শপথে

	পরিত্যাগ করে দেখ নিজ চিত্তমল।

	থেরবাদী: তথাগত বুদ্ধ আয়ুষ্মান গবম্পতি থেরোকে কি এভাবে বলেননি, ‘হে ভিক্ষুগণ! যিনি দুঃখ কে দর্শন করেন তিনি দুঃখের কারণ (সমুদয়)-কেও দর্শন করেন এবংদুঃখের নিরোধগামী প্রতিপদাকেও দর্শন করেন। যিনি দুঃখের কারণ দর্শন করেন তিনি দুঃখও দর্শন করেন, তিনি দুঃখ নিরোধও দর্শন করেন এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদাও দর্শন করেন। যিনি দুঃখের নিরোধ দর্শন করেন তিনি দুঃখও দুঃখের কারণ এবংদুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদাও দর্শন করেন। যিনি দুঃখ নিরোধের উপায় দর্শন করেন তিনি দুঃখও দুঃখের কারণ এবং দুঃখের নিরোধকেও দর্শন করেন।’ (সংযুক্তনিকায় মহাবগ্‌গো গবষ্পতি সুত্ত দ্রষ্টব্য)

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, তথাগত তেমনভাবে বলেছেন। 

	থেরবাদী: তথাগত কি এমনটা বলেননি, ‘হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবকের যখন রজহীন, মলহীন, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়, তখন যা কিছু সমুদয় ধর্ম, সবকিছুই নিরোধ ধর্ম হিসেবে দর্শন হয়। আর্যশ্রাবকের তিন সংযোজন্তসৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ প্রহীণ হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	৩৪৭. থেরবাদী: তথাগত বুদ্ধ কি সাধারণত লোকোত্তর (পারমার্থিক) দেশনাই প্রদান করতেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বুদ্ধের এই দেশনা কি কেবল লোকোত্তর বিষয়ে আগ্রহীদের কর্ণেই প্রবিষ্ট হতো; লৌকিক বিষয়াসক্তদের নয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না। দেখা যায় লৌকিক বিষয়াসক্ত অনেকেই বুদ্ধের দেশনায় বিষয়াসক্তি বর্জন করে লোকোত্তর সত্য অধিগত করতে সক্ষম হয়েছেন। 

	থেরবাদী: যদি তথাগতের দেশনা লৌকিক (পৃথগ্‌জন) কর্ণ দ্বারাও শোনা যায়, তাহলে আপনার বলা উচিত নয় যে, ‘বুদ্ধ সাধারণত লোকোত্তর দেশনা-ই প্রদান করতেন’।

	থেরবাদী: মার্গ ফল নির্বাণ তথা স্রোতাপত্তিমার্গ ও ফল, সকৃদাগামীমার্গ ও ফল, অনাগামীমার্গ ও ফল, অর্হত্ত্ব্বমার্গ ও ফল, স্মৃতি-উপস্থাপন, সম্যক প্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ্তএসব কি লোকোত্তর?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা ঠিক না। (কারণ, ঋদ্ধিপাদ, চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়, বল এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গের বীর্যাদি বোধ্যঙ্গসমূহ লৌকিক পর্যায়েও প্রয়োগ করা চলে।)

	থেরবাদী: এমন কেউ কেউ কি ছিলেন যারা বুদ্ধের প্রতিদিনের দেশনা শুনে মুগ্ধ হতেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ, তেমন অনেকেই ছিলেন।

	থেরবাদী: লোকোত্তর ধর্ম কি অনুরাগ উৎপন্নকারী, আনন্দদায়ী, কমনীয়, প্রমত্ততা উৎপন্নকারী, বন্ধনকারী, মূর্ছনা প্রদানকারী?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা উচিত না।

	৩৫১. অন্ধক: একটি স্বর্ণময় লাঠি দ্বারা ধানের স্তূপ এবং স্বর্ণের স্তূপ উভয়ই কি দেখানো যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: একইভাবে ভগবান তাঁর প্রাত্যাহিক লোকোত্তর দেশনায় লৌকিক এবং লোকোত্তর ধর্ম প্রকাশ করতেন।

	৩৫২. থেরবাদী: ভগবান যখন কারো সঙ্গে লৌকিক বিষয়ে কথা বলতেন, তখন কি তা লৌকিক চেতনাতেই বলতেন? আর কারো সঙ্গে পরমার্থিক বিষয়ে আলোচনার সময়ে লোকোত্তর চেতনাতেই বলতেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ। (তবে লৌকিক কল্যাণ চেতনাতেই লৌকিক বিষয়ে বুদ্ধ আলোচনা করতেন, আহত চেতনাবশে নয়)।

	থেরবাদী: এটি কি এমন নয়, গভীর অনুধ্যান ব্যতীত যেসব সংস্কারের নিরোধ হয়, তার সম্পূর্ণ নিরোধে গভীর অনুধ্যানের প্রয়োজন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি গভীর অনুধ্যান ব্যতীত যেসব সংস্কারের নিরোধ হয়, তার সম্পূর্ণ নিরোধে গভীর অনুধ্যানের প্রয়োজন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘নিরোধ দুই প্রকার’।

	ভিন্নবাদী: এটা কি বলা উচিত নয়, ‘নিরোধ দুই প্রকার?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	থেরো: শূন্যতা আলম্বন (ধ্যান-নিমিত্ত) কি আর্যজ্ঞান?

	অন্ধকীয়: না, সেজে বলা ঠিক না। (তবে, লৌকিয় উৎপন্ন-বিলয়শীল বিষয়ের অসারত্ব উপলব্ধিজাত শূন্যতা নিমিত্ত আর্যজ্ঞানের অন্তর্গত। কারণ, এটা অরূপাবচর ধ্যানের শূন্যতা নয়।)

	৩৫৮. থেরবাদী: আর্যদের স্মৃতি-উপস্থাপনে শূন্যতা আলম্বন আছে কি? 

	অন্ধকীয়: হ্যাঁ, আছে।

	থেরো: চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল ও সপ্ত বোধ্যঙ্গে আর্যদের শূন্যতা আলম্বন (অনিম্মিত) আছে কি? 

	অন্ধকীয়: হ্যাঁ, আছ। (দীর্ঘনিকায় শ্রামণ্যফল-সুত্ত দ্রষ্টব্য)

	৩৬৭. থেরবাদী: অষ্টম পদ্‌গলের কি দৃষ্টিযুক্ত পূর্ব সংস্কার দূরীভূত হয়?

	অন্ধকীয়: হ্যাঁ। (আর্যপুদ্‌গল বিচারে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে আর্যপুদ্‌গল হচ্ছেন অর্হত্ত্ব্ব ফললাভী ব্যক্তি। অপরদিকে অধোগামী ক্রমানুসারে অষ্টম পুদ্‌গল হচ্ছেন স্রোতাপত্তি ফললাভী ব্যক্তি। এখানের প্রশ্নোত্তরে ‘নিম্নক্রম বিবেচনায় ‘দৃষ্টিযুক্ত পূর্ব সংস্কার’ বিমুক্তির বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। কারণ অর্হত্ত্ব্ব মার্গে এজাতীয় সংস্কারের কোনো অস্থিত্ব থাকে না।)

	৩৭২. থেরবাদী: অষ্টম পদ্‌গলের কি পঞ্চ ইন্দ্রিয় নেই?

	অন্ধকীয়: হ্যাঁ, আছে।

	থেরো: তথাগত বলেন, ‘হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি? শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এটাই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের অখণ্ডতা এবং পরিপূর্ণ লাভ হলে অর্হত্ত্ব্ব লাভ হয়। তা হতে লঘুতর হলে অর্হত্ত্ব্বফল সাক্ষাতের পথে প্রতিপন্ন হওয়া যায়। তদপেক্ষা লঘুতর হলে অনাগামী, তদপেক্ষা লঘুতর হলে সকৃদাগামী, তদপেক্ষা লঘুতর হলে স্রোতাপত্তিফল লাভের পথে প্রতিপন্ন হওয়া যায়।

	হে ভিক্ষুগণ, যার নিকট এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের কিছুই বিদ্যমান নেই, তাকে আমি পৃথগ্‌জন, সাধারণ পুদ্‌গল বলেই ঘোষণা করি।’-সুত্রে কি এমনটি আছে?

	অন্ধকীয়: হ্যাঁ, আছে। (সংযুক্ত নিকায়ের, মহাবর্গ; প্রতিপন্ন সুত্ত)

	৩৭৩. থেরবাদী: মাংসচক্ষুদ্বারা ধারিত বিষয়েই কি দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হয়? 

	অন্যবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে মাংসচক্ষুই কি দিব্য চক্ষুর জনক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। (একইভাবে দিব্যকর্ণ সম্পর্কে ও জ্ঞাতব্য)

	থেরবাদী: তথাগত কি বলেননি, চক্ষু তিন প্রকার; যথা: মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু এবং প্রজ্ঞাচক্ষু?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, বলেছেন। 

	থেরবাদী: যদি তথাগত তিন প্রকার চক্ষুর কথা বলে থাকেন, তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, যে চক্ষু দুই প্রকার।

	৩৭৭. থেরবাদী: কর্মানুসারে জ্ঞান প্রাপ্তিই কি দিব্য চক্ষু?

	অন্যবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে, দিব্যচক্ষু ছাড়া, দিব্যচক্ষু লাভ না করে প্রত্যক্ষীকৃত না হয়ে, কেবল কর্মানুসারে প্রাপ্ত বিষয় জানতে পারে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	৩৭৮. থেরবাদী: আয়ুষ্মান সারিপুত্র কি কর্মানুসারেই জ্ঞান সম্পর্কে জানতেন? 

	অন্যবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের কি দিব্যচক্ষু ছিল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: আয়ুষ্মান সারিপুত্র কি সে কারণেই বলেছিলেন, ‘দিব্যচক্ষুতে নিজেরও পরের পূর্র্বনিবাস দর্শনে; দিব্যকর্ণ, চিত্ত পরিজ্ঞান, আর চ্যুতি উৎপত্তি জ্ঞান, এসবে প্রণিধান আমার ছিলনা জীবনে।’ (থেরগাথা)

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, তিনি তা-ই প্রকাশ করেছিলেন।

	৩৭৯. থেরবাদী: দেবতাদের কি সংযম আছে? 

	অন্যবাদী: হ্যাঁ, আছে।

	থেরবাদী: দেবতাদের কি অসংযমতা আছে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ, তাই। (এখানে অসংযমতা বলা হয়েছে। সেই সংবর পাঁচ প্রকার, যথা: শীলসংবর (নৈতিক উৎকর্ষতা), স্মৃতি সংবর (মনযোগ দ্বার সংযমতা সাধন), জ্ঞান সংবর (পাপ-অকুশলকর্ম বিপাক সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সংযমতা অর্জন), ক্ষান্তি সংবর (ধৈর্য-সহ্যগুণ দ্বারা সংযমতা সাধন), এবং বীর্য সংবর (অবিরাম প্রচেষ্টা দ্বারা সংযমতা সাধন)।

	থেরবাদী: মানুষের মধ্যে সংযমতা, অসংযমতা দুই আছে। দেবগণেরও কি তাই? 

	অন্যবাদী: হ্যাঁ।

	৩৮০. অন্যবাদী: দেবতারা কি প্রাণিহত্যায়, অদত্তবস্তু গ্রহণে, মিথ্যাকামাচার সেবনে, মিথ্যাবাক্য ভাষণে, সুরা-মদ-গাজাদি নেশা সেবনে বিরতি সংযম আছে?

	থেরবাদী: সেভাবে বলা যায় না। (অর্থাৎ সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন দেবগণই কেবল এই পঞ্চ সংযম রক্ষা করেন। মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন দেবগণ সবস্তুময় তা রক্ষা করেন না)।

	৩৮১. থেরবাদী: অসংজ্ঞ সত্ত্ববাসী দেবগণের কি সংজ্ঞা আছে?

	অন্ধকীয়: হ্যাঁ, আছে।

	৩৮২. থেরবাদী: মানুষের সংজ্ঞা আছে। সেরূপ সংজ্ঞাভাব, সংজাগতি, সংজ্ঞা সত্ত্বাবাস, সংজ্ঞা-সংসার, সংজ্ঞা-যোনিগত সত্ত্বদের সংজ্ঞা আছে কি? 

	অন্ধকীয়: হ্যাঁ, আছে।

	৩৮৩. অন্ধকীয়: তথাগত বলেছেন, ‘অসংজ্ঞসত্ত্ব নামে একজাতীয় দেবতা আছে। তাদের সংস্কার উৎপন্ন হলে ব্রহ্মলোক থেকে চ্যুত হয়ে যায়। সুত্তে এমন উল্লেখ আছে কি?

	থেরবাদী: হ্যাঁ, উল্লেখ আছে। (দীর্ঘনিকায় শীলস্কন্ধবর্গে; প্রতীত্য সমুৎপাদ সুত্ত দ্রষ্টব্য)

	থেরবাদী: অসংজ্ঞ সত্ত্বগণের সংজ্ঞা সব সময়ে থাকে কি?

	অন্ধকীয়: কিছু সময়ে থাকে, কিছু সময়ে থাকে না।

	থেরবাদী: কোন সময়ে থাকে, আর কোন সময়ে থাকে না?

	অন্ধকীয়: অসংজ্ঞ লোকে উৎপত্তিকালে আর চ্যুতিকালে থাকে। কিন্তু স্থিতিকালে থাকে না। 

	৩৮৪. থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে সংজ্ঞা আছে কি? 

	অন্ধকীয়: হ্যাঁ, আছে। (আকাশায়তন, বিজ্ঞানায়তন, আকিঞ্চনায়তন সম্পর্কে ও অনুরূপ জ্ঞাতব্য)।

	৩৮৬. থেরবাদী: অদুঃখ-অসুখ নামক উপেক্ষা অনুভূতির (বেদনা) ক্ষেত্রেও কি বলা উচিত নয় যে, অনুভূতি আছে, অনুভূতি নেই?

	অন্ধকীয়: না, সেভাবে বলা যায় না।

	৩৮৭. থেরাবাদী: গৃহীরা কি অর্হৎ হতে পারে? 

	অন্যবাদী: হ্যাঁ, পারে।

	থেরো: অর্হতের কি গৃহী বন্ধন (সংযোজন) থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা ঠিক না।

	(অট্‌ঠকথানুসার্তেআয়ুষ্মান যশ প্রমূখ কয়েকজনের গৃহী অবস্থায় অর্হত্ত্ব্ব লাভ দেখে উত্তরাপথক প্রমূখ কয়েকটি দলের এমন ভ্রান্ত ধারণার সমর্থক হন যে, অর্হৎ হয়েও পৃথগ্‌জন অবস্থায় জীবনযাপন করা যায়। কিন্তু, থেরবাদীদের অভিমত হলো্তপৃথগজনেরা গার্হস্থ্য জীবনে যে সকল বিষয়াসক্তির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে; সেই বন্ধন হতে বিমুক্ত হতে না পারলে গৃহী অবস্থায় অর্হত্ত্ব্ব লাভ অসম্ভব।

	বস্তুত ধম্মপদ গ্রন্থের দণ্ডবর্গের গাথায় ও থেরবাদীদের এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে একটি গাথায় বুদ্ধ বলেন, ‘বিলাস ভূষণে অলংকৃত হয়েও যিনি শান্ত, দান্ত, নিয়ত ব্রহ্মচারী যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিংসা বর্জিত চিত্তে দণ্ডহীন হয়ে সম আচরণ করেন; তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত শ্রামণ এবং প্রকৃত ভিক্ষু।’

	থেরোবাদী: সুত্তে কি এভাবে উল্লেখ আছে যে, বচ্ছগোত্ত ব্রাহ্মণ একদিন বুদ্ধকে প্রশ্ন করছেন, ‘ভো গৌতম! এমন কোনো গৃহী আছে কি যে ব্যক্তি গৃহী বন্ধনে আবদ্ধ থেকে মরণের মাধ্যমে দুঃখের অন্তসাধন করেছে? ‘না হে বচ্ছ! জগতে এমন কোনো গৃহী নেই, যে জন গৃহী বন্ধন পরিহার না করে মৃত্যুর মাধ্যমে দুঃখের অন্তসাধন করতে সক্ষম।’ (মধ্যমনিকায়; পরিব্রাজক বর্গ; ‘তেবিজ্জ বচ্ছ-সূত্র’ দ্রষ্টব্য)

	থেরোবাদী: অর্হৎ কি মৈথুন সেবন, মৈথুন উৎপন্ন করে স্ত্রী পুত্রে ভীড় ভারাক্রান্ত হয়ে গৃহস্থরূপে শয়ন করে, কাশীনগরের চন্দন কাষ্টের মালা-গন্ধ-বিলেপন করে, স্বর্ণ-রৌপ্য উপভোগ করে, মোষ, মোরগ, শুয়োর, হাতি, গরু, ঘোড়া, তিত্তির, ভাঁড়ুই, ময়ুরের পাল-পালক হয়ে, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত হয়ে সারা জীবন গৃহে অবস্থান করে কাটাতে পারে? 

	অন্যবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	অন্যবাদী: এটা কি বলা উচিত নয় গৃহীরা অর্হৎ হতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ, তা বলা যায়।

	অন্যবাদী: কুলপুত্র যশ, গৃহপতি উত্তীয়, ব্রাহ্মণ যুবক সেতু, গৃহী হয়েও কি অর্হত্ত্ব্ব ফল লাভ করেন নি?

	থেরবাদী: হ্যাঁ, তা করেছেন।

	অন্যবাদী: যদি তারা গৃহী অবস্থায়ও অর্হত্ত্ব্ব লাভ করতে পারেন, তা হলে, আপনার স্বীকার করা উচিত, ‘গৃহীরাও অর্হৎ হতে পারে।’

	৩৮৮. থেরবাদী: উৎপত্তি (মার্গ-চিত্ত) উৎপত্তি ক্ষণে কি অর্হত্ত্ব্ব ফল লাভ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ। (অনুরূপভাবে অনাগামী, সকৃদাগামী এবং স্রোতাপত্তি মার্গ ফল সম্পর্কেও জ্ঞাতব্য)

	৩৮৯. থেরবাদী: উৎপত্তি ক্ষণেই কি সারিপুত্র থেরো অর্হৎ হয়েছিলেন? 

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরো: অনুরূপভাবে মহামৌদ্‌গল্যায়ন, মহাকশ্যপ, মহাকাচ্চায়ন, মহাকোট্‌ঠিক, মহাপন্থক, কি উৎপত্তি ক্ষণে অর্হৎ হয়েছিলেন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৩৯০. থেরোবাদী: উৎপত্তি ক্ষণে লৌকিক আসবযুক্ত চিত্তে কি অর্হত্ত্ব্বফল সাক্ষাৎ করা যায়?

	উত্তরাপথক: না, সম্ভব না।

	থেরোবাদী: উৎপত্তি ক্ষণে চিত্ত কি মুক্তিদায়ক, ক্ষয়গামী, পুনর্জন্মের হেতুহীন, আসবহীন, সংক্লেশমুক্ত হয়ে অর্হৎ হতে পারে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা যায় না।

	থেরো: তা হলে আপনার বলা উচিত নয় যে, ‘উৎপত্তি ক্ষণে অর্হৎ হতে পারে’।

	থেরো: উৎপত্তিক্ষণে (মার্গ-চিত্ত) রাগ (আসক্তি), দ্বেষ (বিরক্তি), মোহ, অনপত্রপা পরিত্যাগ করা যায় কি? (অনুরূপভাবে উৎপত্তি ক্ষণে স্মৃতি উপস্থাপন, সম্যক প্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গে চিত্তকে ভাবিত করা যায় কি?

	উৎপত্তিক্ষণে দুঃখকে যথাযথভাবে জেনে, দুঃখ সমুদয় তথা কারণকে সম্যকভাবে ত্যাগ করা দুঃখের নিরোধকে প্রত্যক্ষ করা এবং দুঃখ নিরোধ মার্গকে ভাবিত করা যায় কি? চ্যুতি চিত্ত, মার্গ চিত্ত উৎপত্তি ক্ষণে কি ফল চিত্ত লাভ হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৩৯১. থেরবাদী: অর্হতের সকল ধর্ম (বিষয়) কি আসবমুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ, অর্হতের সকল ধর্ম আসবমুক্ত।

	থেরো: অর্হতের চক্ষু কি আসবমুক্ত? 

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরো: অর্হতের দেহ কি আসবমুক্ত?

	উত্তরা: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরো: অর্হতের দেহের ঊর্ধ্বকরণ, নতকরণ, ছেদন, ভেদন, বিষ প্রয়োগ, শেল-বর্ম-তীর প্রবেশ, কাক-শকুন, বাজপাখী ইত্যাদি দ্বারা ছড়ানো-ছিটানো, আগুন দ্বারা প্রজ্জ্বলন, কারাবন্ধন, রশিবন্ধন, শৃঙ্খল বন্ধন, গ্রামবন্ধন, নিগমবন্ধন, নগরবন্ধন, জনপদ বন্ধন, কাষ্ঠবন্ধন্তইত্যাদি কি করা যায়?)

	উত্তরা: হ্যাঁ, এসব করা যায়।

	৩৯২. থেরবাদী: অর্হৎ যদি পৃথগ্‌জনকে চীবরদান করে, তাতে আসবযুক্ত ব্যক্তি আসব মুক্ত হবে কি?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না। (কারণ, তথাগত কর্তৃক দেবদত্তকে প্রব্রজ্যাদান সত্ত্বেও তিনি আসবমুক্ত হতে পারেন নি)।

	৩৯৩. থেরবাদী: অর্হৎ কি চারিপ্রকার স্পর্শ, চারি প্রকার বেদনা, চারি প্রকার চেতনা (সংজ্ঞা), চারি প্রকার চিত্ত, চারি প্রকার শ্রদ্ধা, চারি প্রকার বীর্য, চারি প্রকার স্মৃতি, চারি প্রকার সমাধি, চারি প্রকার প্রজ্ঞা সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরো: অর্হত্ত্ব কি চারি ফলে (মার্গ-ফল) সমন্বিত?

	উত্তরা: হ্যাঁ।

	থেরো: অনাগামী তিন, সকৃদাগামী দুই, স্রোতাপন্ন এক ফল সমন্বিত?

	উত্তরা: হ্যাঁ।

	থেরোবাদী: অর্হৎ কি অনাগামী অন্তর পরিনির্বাণ প্রাপ্ত, উপহচ্চ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত, অসংস্কারিক পরিনির্বাণ প্রাপ্ত, সসংস্কারিক পরিনির্বাণ প্রাপ্ত, হতে পারেন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা যায় না (কারণ, কোনো কোনো পৃথগ্‌জন এবং স্রোতাপন্ন ও অনাগামীর মতো মৃত্যুক্ষণে অর্হত্ত্ব্ব লাভে সক্ষম হয়ে থাকেন)। 

	[বি.দ্র.: অর্থকথা-মত্তেএখানে অন্তর পরিনির্বাণ প্রাপ্ত বলতে বুঝায় যেই অনাগামী পুদ্‌গল পাঁচটি অধোভাগীয় সংযোজন অধপতনগামীতা ছিন্ন করে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপত্তির পর সেখানে আয়ুষ্কালের অর্ধভাগে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

	‘উপহচ্চ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত’ বলতে যেই অনাগামী পুদ্‌গল পাঁচটি অধোভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকপরায়ণ হন। তথায় আয়ুষ্কাল ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

	‘অসংস্কারিক পরিনির্বাণ প্রাপ্ত’ বলতে বুঝায় শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত পুদ্‌গল বিনা কষ্টে তথায় পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হতে সক্ষম হন। আর ‘সসংস্কারিক পরিনির্বাণ প্রাপ্ত’ বলতে বুঝায় শুদ্ধাবাসী যেই সত্ত্ব অনেক চেষ্টার মাধ্যমে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

	৩৯৬. উত্তরাপথক: এটা কি বলা উচিত নয় যে, অর্হৎ চারিফল, অনাগামী তিন ফল, সকৃদাগামী দুই ফল এবং স্রোতাপন্ন একফল সমন্বিত পুদ্‌গল? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ, ঠিক তাই।

	থেরবাদী: অর্হৎ যে চারিফল লাভ করেন, তা কখনো নষ্ট হয় না। তা হলে অর্হৎকে কি চারি মার্গসমন্বিত বলা যায়? 

	উত্তরাপথক: না, তা বলা ঠিক নয়। (কারণ, মার্গ অতিক্রম করেই তো ফল লাভ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে অপর তিন মার্গ, তিন ফল সম্পর্কে ও একই জ্ঞাতব্য)।

	৩৯৭. থেরবাদী: অর্হৎ কি ছয় উপেক্ষা, ছয় স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, জীবিতেন্দ্রিয় ও মনস্কার এবং ছয় প্রজ্ঞাসম্পন্ন?

	অন্যান্য: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধি নিরুদ্ধ, চ্যুত, অধোগতি হলে কি বুদ্ধ হওয়া যায় না?

	অন্যান্য: না, সেভাবে বলা চলে না। (উত্তরটি যথার্থ নয়)

	থেরবাদী: বোধি দ্বারাই কি বুদ্ধত্ব লাভের করণীয় সম্পাদিত হয়?

	অন্যান্য: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত ও বর্তমান বোধি থেকেই কি বুদ্ধ হয়?

	অন্যান্য: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বোধি (কর্মের ভবিষ্যৎ পরিণতি) সম্পর্কে জানতে সক্ষমতা) থেকেই কি বুদ্ধ হয়? 

	অন্যান্য: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই বোধি কি দুঃখকে যথাযথভাবে জানে, দুঃখ সমুদয় (কারণ) ত্যাগ করে, দুঃখ নিরোধকে প্রত্যক্ষ করে এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গকে ভাবিত (অনুশীলন) করে?

	অন্যান্য: হ্যাঁ।

	৪০৩. থেরবাদী: (গৌতম) বোধিসত্ত্ব কি কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করে ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভের সঠিক মার্গে (নিয়ামে) প্রবেশ করেছিলেন?

	অন্যান্য: (উত্তরাপথক ও অন্ধক): হ্যাঁ।

	(বি. দ্র.: অর্থকথা অনুসারে মজ্ঝিম নিকায়ের ঘটিকার সুত্তে উল্লেখিত ‘জ্যোতিপাল’ নামক এক ব্যক্তিকে ভগবান কাস্যপ বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা উপসম্পদা গ্রহণ করতে দেখা যায়। সেখানে এই ভিক্ষু জ্যোতিপালকে ভাবী ‘গৌতম বুদ্ধ’ বলে উল্লেখ আছে। এই বর্ণনার সূত্র ধরেই পরবর্তীকালের ভিক্ষুদের মধ্যে উত্তরাপথক ও অন্ধক নামে দুই দলে ভিক্ষুরা অনেক ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের জন্ম দেন। তা দূর করতেই কথাবত্থু গ্রন্থের ‘নিয়ামে প্রবেশ’ অধ্যায়ের প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্ম হয়।)

	৪০৬ থেকে ১২ পর্যন্ত ‘আনুক্রমিক সমন্বিত কথা’ পর্বে প্রশ্নোত্তরে যা আলোচিত হয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রণিধানযোগ্য্ত

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব্ব সাক্ষাতে নিয়োজিত ব্যক্তি কি স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী্তএই তিন পর্যায়ের ফল সমাপত্তি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটা কি এমন নয় যে, অর্হত্ত্ব্ব সাক্ষাতে নিয়োজিত ব্যক্তি স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী মার্গফল সম্পূর্ণরূপে অধিগত করেন?

	অন্যান্য: (উত্তরাপথক ও অন্ধক) হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হত্ত্ব্ব সাক্ষাতে নিয়োজিত ব্যক্তি সেই তিন ফল সমন্বিত, তা কখনো ধ্বংস হয় না। 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	৪১২ থেকে ৪১৭ পর্যন্ত ‘সর্বসংযোজন প্রহীণ কথা’ পর্বে প্রশ্নোত্তরে যা আলোচিত হয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রণিধানযোগ্য্ত

	থেরবাদী: সমস্ত সংযোজন ধ্বংস হয়েই কি অর্হৎ হয়?

	অন্যান্য: (উত্তরাপথক ও অন্ধক) হ্যাঁ। দশবিধ সংযোজনের সমস্ত ধ্বংসের মাধ্যমেই অর্হত্ত্ব্ব লাভ হয়।

	থেরবাদী: তথাগত কি এমনটি বলেছেন, ‘সকৃদাগামী ফলে কামরাগ, ব্যাপাদ্তএর কিছুটা ক্ষয় হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগত কি এমনটি বলেছেন, ‘কামরাগ, ব্যাপাদ, অনাগামী ফলে নিঃশেষে ক্ষয় হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগত কি এমনটি বলেছেন, ‘অর্হত্ত্ব্ব মার্গে উত্তীর্ণ ব্যক্তি রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা নিঃশেষে ধ্বংস করেই অর্হত্ত্ব্ব ফল অধিগত করে থাকেন?

	অন্যান্য: (উত্তরাপথক ও অন্ধক) হ্যাঁ। তথাগত তাই বলেছেন।

	৪১৮. থেরবাদী: বিমুক্তি জ্ঞান কি বিমুক্তি? 

	অন্ধক: হ্যাঁ। (এখানে বিমুক্তি জ্ঞান হচ্ছে চিরকাল সুখে থাকার প্রত্যাশা থেকে মুক্তি। তা মার্গ জ্ঞান, ফল জ্ঞান ও প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানদ্বারা লাভ হয়)

	থেরবাদী: কিছু বিমুক্তি জ্ঞান আছে তার সবকিছুই কি বিমুক্তি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান কি বিমুক্তি? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গোত্রভূ পুদ্‌‌গলের বিমুক্তি জ্ঞান কি বিমুক্তি?

	অন্ধক: না। (গোত্রভূ অর্থে গোচারণ ভূমিতে কোথায় ঘাস, কোথায় জল, কোথায় বৃক্ষছায়ার বিশ্রামস্থল, কোথায় সিংহ বাঘের বিপদ্তএসব সম্পর্কে জ্ঞান। আপন চিত্তকে অজ্ঞতা প্রসূত তৃষ্ণার আসিক্তি-বিরক্তি থেকে মুক্তির চেষ্টারত ব্যক্তি চক্ষু-কর্ণাদি ষড়েন্দ্রিয় দ্বারা আপন চিত্ত ভূমিতে উৎপন্ন বিষয়গুলোতে গো-চারণ ভূমি অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় ধ্যান-নিমগ্ন সমাধিস্থ চিত্তে জানতে পারা, বুঝতে পারাকে বলা হয় গোত্রভূ জ্ঞান।)

	বি. দ্র.: এ পর্বে থেরবাদীগণের পক্ষ হতে অন্ধকীয় দলের ভ্রান্ত মতবাদ (চার প্রকার বিদর্শন জ্ঞানের প্রত্যেকটিই বিমুক্তি) দূর করতে তাদেরকে এভাবে স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফল, সকৃদাগামী মার্গ ও ফল, অনাগামী মার্গ ও ফল এবং অর্হত্ত্ব্ব মার্গ ও ফল, সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে।

	স্রোতাপত্তি মার্গফল থেকে অনাগামী মার্গফল এবং অর্হত্ত্ব্ব মার্গ পর্যন্ত যে, চিত্ত পরিপূর্ণ মুক্ত নয়, এবং তৎপরবর্তী অর্হত্ত্ব্ব ফলই যে একমাত্র চির-বিমুক্ত, চির শান্তিময় চিত্ত; সেই আধ্যাত্মিক চিরসত্য বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। 

	৪২১. থেরবাদী: শৈক্ষ্যের কি অশৈক্ষ্যের জ্ঞান আছে?

	উত্তরাপথক (উত্তরাপথক): হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শৈক্ষ্য কি অশৈক্ষ্য ধর্ম (স্বভাব-বৈশিষ্ট্য) জানে, বুঝে ও ধারণ করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	বি. দ্র.: এখানে শৈক্ষ্য বলতে চিত্তকে অজ্ঞতা-আশ্রিত তৃষ্ণা-আকাঙক্ষা ধ্যান-সাধনায় পরিপূর্ণ সাফল্যলাভী অর্হৎকে বলা হয়। আর স্রোতাপত্তি হতে উত্তরাপথক দলীয় ভিক্ষুগণের বিশ্বাস ছিল, বুদ্ধ সেবক আনন্দসহ কিছু কিছু ভিক্ষু জানতে সক্ষম ছিলেন যে, কাহারা শৈক্ষ্য কাহারা অশৈক্ষ্য।

	এ প্রশ্নে থেরবাদীদের অভিমতকে এই বলে যথার্থ বলে ধরে নেয়া হলো, এই বলে যে, অর্হত্ত্ব্বফল সাক্ষাতে নিয়োজিত অর্হত্ত্ব্ব মার্গারোহী ব্যক্তিই পরক্ষণে অর্হত্ত্ব্ব ফল অধিগত করে জানতে ও বুঝতে সক্ষম হন যে, অর্হত্ত্ব্ব ফল ও নির্বাণ বিষয়টি কি?

	তাই উত্তরাপথকদের ভ্রান্তমত পরিহারে বলা হলো, শৈক্ষ্য আনন্দ, অশৈক্ষ্য ভগবান, সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন প্রমুখদের গুণ মহত্ত্বতা জানা আর শৈক্ষ্য অশৈক্ষ্য বিষয়টি জানা এক কথা নয়। 

	৪২৪. এই পরিচ্ছদে থেরবাদীগণের পক্ষ থেকে অন্ধকীয় দলকে প্রশ্ন করা হয়েছে। পৃথিবীকৃস্ন (মাটিকে ধ্যানের বিষয় তথা অবলম্বন রূপে গ্রহণ করে ধ্যান করা) নিয়ে ধ্যান সমাপত্তি লাভ হলে কি অনিত্য বিষয়কে নিত্য বলে মনে হয়? অর্থাৎ অনন্তকাল ধরে এই পৃথিবীর মাটি বিদ্যমান আছে, ভবিষ্যতেও কি একইভাবে থাকবে?

	অন্ধকীয়গণের অভিমত হলো হ্যাঁ, তেমন বিপরীত ধারণাই লাভ হয়।

	এ প্রশ্নের সূত্র ধরে যখন অন্ধকীয়দের প্রশ্ন করা হলো পৃথিবীকৃস্ন নিয়ে ধ্যান করলে কি দুঃখে সুখ, অনিত্যে-নিত্য, অনাত্মায়-আত্মা এমন বিপরীত ধারণাও কি হয়ে থাকে? তারা বললেন না এমনটি বলা হয় না।

	এখানে থেরবাদীগণ প্রমাণ করতে চাইলেন যে, পৃথিবী তথা মাটিকে নিয়ে ধ্যান করলে ধ্যানী নিশ্চিতভাবে যে, নিত্য ধারণার বশবর্তী হবেন, অন্ধকীয়দের এ ধারণা ভুল। কোনো সাধক আপন চিত্তের কলুষতা মুক্তিতে মাটিকে অবলম্বন করে ও ধ্যান করতে পারেন। তবে এ ধ্যানে তার এই অবলম্বনটি শুধুমাত্র মনকে স্থির সমাধিস্থ করা পর্যন্ত। মনকে এই অবস্থায় উত্তীর্ণ করে পরবর্তী পর্যায়ে সাধক চক্ষু-কর্ণাদি ষড় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আপন মনে উৎপন্ন প্রত্যেকটি বিষয়কে অনিত্য-লক্ষণ, দুঃখ-লক্ষণ ও অনাত্ম-লক্ষণ উপলব্ধি দ্বারা চিত্তকে আসক্তি আসব মুক্ত নির্বাণে সুপ্রতিষ্ঠা দান করতে সক্ষম হন। 

	৪২৮. এ পর্বে থেরবাদীগণ কর্তৃক অন্ধকীয়দের প্রশ্ন করা হলো অনিয়ত (অনিশ্চিত) ব্যক্তির পক্ষে কি নিয়ামে (নিশ্চিত মার্গে) গমনের জ্ঞান থাকে? অন্ধকীয়রা তাতে হ্যাঁ বললেন। অনিয়াম গমনের জ্ঞান আছে করতেন যে, ‘যে ব্যক্তি নিয়ামে প্রবেশ করেন তিনি সত্য উপলব্ধিতে সক্ষম।’ বুদ্ধের এই বক্তব্যের সূত্র ধরে অন্ধকীয়গণ বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে, অনিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পৃথগ্‌জন ব্যক্তির নিয়ামে প্রবেশের জ্ঞান থাকে। তাদের এই প্রাপ্ত ধারণা নিরসনে থেরবাদীগণ বললেন, নিয়ামে প্রবেশের উপায় হলো: সর্বদা স্মৃতির মাঝে আপন মনকে ধরে রাখা। সেজন্যে দরকার চারিটি সম্যক প্রধান এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গের। অনুশীলন এবং চারি ঋদ্ধিপাদ, চারিবল উৎপাদন।

	৪৩২. এখানে থেরবাদীগণের পক্ষে অন্ধকীয়দের প্রশ্ন করা হয়েছে, সকল জ্ঞানকে প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান বলা যায় কি না! তারা হ্যাঁ বোধক উত্তর দিলেন। তখন থেরবাদীগণ জানতে চাইলেন, সকল প্রকার ব্যাবহারিক-জ্ঞান, পরচিত্তবিজানন-জ্ঞান, সকল পর্যায়ের প্রজ্ঞা যেমন সমাপত্তি ধ্যান সম্পন্নের প্রজ্ঞা, দান গ্রহীতাকে অন্ন-বস্ত্র-ওষধপথ্য এবং বাসস্থান ইত্যাদি দানের প্রজ্ঞাসহ লোকোত্তর জ্ঞানের প্রজ্ঞা ইত্যাদিকে প্রতিসম্ভিদা-জ্ঞান বলা যায় কি না।

	এ প্রশ্নের উত্তরে অন্ধকীয়রা বললেন, এদের সবগুলোকে প্রতিসম্ভিদা-জ্ঞান বলা যাবে না।

	এভাবে ৪৩৪ হতে ৪৩৫ এ প্রশ্নোত্তর হয়েছে সম্মতিসত্য ও পারমার্থিক সত্যের ওপর। ৪৩৬ হতে ৪৩৮ এ প্রশ্নোত্তর হয়েছে চিত্তের আলম্বন তথা মনের অবলম্বমূলক বিষয়ের ওপর। ৪৩৯ হতে ৪৪০-এ প্রশ্নোত্তর হয়েছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপত্তির ওপর। ৪৪১ নং এ প্রশ্নোত্তর হয়েছে বর্তমান বিষয়ে জ্ঞান উৎপত্তির ওপর। ৪৪২ হতে ৪৪৪ এ প্রশ্নোত্তর হয়েছে স্রোতাপত্তি-অর্হত্ত্ব্বাদির ফলজ্ঞানের ওপর। ৪৪৫ হতে ৪৪৭ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে নিয়াম কি অংসখত নির্বাণ, আশ্রয়, পরিত্রাণ, শরণ, অবলম্বন, অবিনশ্বর, অমৃতময় ইত্যাদির ওপর। ৪৪৮ হতে ৪৫১ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্বের ওপর। ৪৫২ হতে ৪৫৪ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে চারি আর্যসত্যের ওপর। ৪৫৫ হতে ৪৫৬ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে অরূপব্রহ্মলোকের সত্ত্বগণের ওপর। ৪৫৭ হতে ৪৫৯ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানের ওপর। ৪৬০ হতে ৪৬২ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে আকাশ তথা শূন্যতার অস্তিত্বের ওপর। ৪৬৩ হতে ৪৬৪ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে আকাশের দৃশ্যমানতার ওপর। ৪৬৫ থেকে ৪৬৬ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে পৃথিবী (মাটি) মাটি, জল, বায়ু, তাপ এই চারি (ধাতুর) (পদার্থ) দৃশ্যমানতার ওপর। ৪৬৭ হতে ৪৬৮ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও দেহ এই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দৃশ্যমানতার ওপর। ৪৬৯ হতে ৪৭০ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে দেহের দৃশ্যমান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ওপর। ৪৭১ হতে ৪৭২ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে একটি ধর্ম (বিষয়)-কে অপর একটি ধর্মের সঙ্গে একত্রিত করার ওপর। ৪৭৩ হতে ৪৭৪ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে এক ধর্ম অন্য ধর্মের সাথী হয়ে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হওয়ার ওপর। ৪৭৫ হতে ৪৭৭ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে চিত্ত তথা মন সৃষ্টির উপাদান সেই চৈতসিক সমূহ নিয়ে যা চিত্তের সঙ্গে এ্‌কই সময়ে উৎপন্ন হয় এবং বিলুপ্ত হয়। ৪৭৮ হতে ৪৮২ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর হয়েছে দান-সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের ওপর। এখানে পঞ্চশীলকে পঞ্চমহাদান-রূপে উল্লেখ করা হয়েছে এভাব্তে

	তথাগত বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক প্রাণিহত্যা ত্যাগ প্রাণিহত্যাহতে বিরত থাকেন। তিনি সংখ্যাহীন প্রাণীগণকে অভয় দেন, মৈত্রী দেন, বিপদহীনতা দেন। এভাবে তিনি মৈত্রী ও অব্যাপাদের ভাগী হন। ভিক্ষুগণ, এটাই প্রথম মহাদান। ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক অদত্তবস্তু গ্রহণ পরিত্যাগ করে সংখ্যাহীন প্রাণীগণকে অভয় দেন, মৈত্রী দেন, বিপদহীনতা দেন। এটাতে তিনি মৈত্রী ও অব্যাপাদের (ঈর্ষা ও বিদ্বেষহীনতা) ভাগী হন। এটা আর্যশ্রাবকের দ্বিতীয় মহাদান। আর্যশ্রাবক মিথ্যা কামাচার পরিত্যাগ করে...মিথ্যাবলা পরিত্যাগ করে...মদ্য-সুরাদি-নেশা সেবন পরিত্যাগ করে, শঙ্কাহীন প্রাণীগণকে অভয়, অবৈরী, অব্যাপাদ দান করে, নিজেও অপরিমাণ অভয়, মৈত্রী ও অব্যাপাদের ভাগী হন। ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবকের পঞ্চম মহাদান। অগ্রদান হিসেবে যা স্বীকৃত। এটা দীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন অসংকীর্ণ রীতি, যা বিজ্ঞ শ্রামণব্রাহ্মণ দ্বারা আদরণীয়, অভিনন্দিত।

	৪৮৩ হতে ৪৮৭ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরে আলোচিত হয়েছে দাতার দান পরিভোগ করলে সেই দানে পুণ্যবৃদ্ধি হয় কি-না। এ বিতর্কে এক পর্যায়ে বলা হলো্তনির্লোভ চিত্তে...বিবেচনার সহিত ...চেতনার সহিত...মনসংযোগ করে...সংকল্পবদ্ধ হয়ে...প্রার্থনাযুক্ত হয়ে...প্রতিজ্ঞা সহকারে দান দিলে পুণ্য হয়। 

	এমনকি দাতা দান দেয়ার পরে দান গ্রহীতার প্রতি কামবিতর্কে, ব্যাপাদবিতর্কে, হিংসাবিতর্কে অভিভূত হলেও পূণ্য হয়। কারণ দানের সময়ের দান চেতনা তখন অতীত হয়ে গেছে। 

	আরও উল্লেখিত হয়েছে, দাতার দান গ্রহীতা ব্যবহার না করলে, চোরে হরণ করলেও দাতার দানময় পুণ্য অক্ষুন্ন থাকে। তবে দাতার দান গ্রহীতা ব্যবহারকালে যদি অপ্রমাণ সমাধি চিত্ত, ধ্যান চিত্ত। 

	এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত হয়েছে মূল্যবান একটি বুদ্ধ উপদেশ। দিবারাত্র পুণ্যবর্ধন প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছেন্তভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি জনসাধারণের হিতার্থে ফুল ও ফলের বাগান এবং বন সৃষ্টি করেন, সুখে যাতায়াতে পথ ও সেত, পান্থশালা ও বিহার নির্মাণ করে দেন, জনগণের ব্যবহারে জলাধার, দিঘী, পুষ্করিণী খনন করে দেন, সেই ব্যক্তি দিবা-রাত্র পুণ্য সঞ্চয় করে থকেন। ভিক্ষুগণ! অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ওষধ-পথ্য দানে দাতার আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল ও দিব্য ভোগ সম্পদ লাভের হেতু হয়ে থাকে।

	৪৮৮ হতে ৪৯১ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরে আলোচিত হয়েছ্তেবর্তমান কালের দান পরলোকে পাওয়া যায় কি না? এতে খুদ্দকনিকায়ে উল্লেখিত তিরোকুড্ড সুত্তের সমর্থনে বলা হয়েছে, ‘জল যেমন উচ্চ স্থান হতে নিম্নদিকে নদীদ্বারা প্রবাহিত হয়ে সাগরকে পূর্ণতা দান করে, ঠিক একইভাবে ইহলোক হতে প্রদত্ত পুণ্য পরলোকের জ্ঞাতীগণের অভাব পূর্ণ করে থাকে।’

	এখানে প্রসঙ্গক্রমে গৃহীদের জন্য বুদ্ধের একটি মূল্যবান উপদেশ উল্লেখিত হয়েছে। ৪৯১ এ বলা হয়েছ্তেভিক্ষুগণ! পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করে মাতা-পিতা যৌথজীবনে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। ১) সন্তান যথাসময়ে আমাদের ভরণপোষণ করবে, ২) আমাদের প্রতি করণীয়-কর্তব্য সম্পাদন করবে, ৩) কুলবংশ দীর্ঘদিন রক্ষা করবে, ৪) আপন যোগ্যতায় পৈত্রিক সম্পদ সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি সাধন করবে, ৫) আমাদের মৃত্যুর পরেও স্মৃতিচারণ নিমিত্ত আমাদের উদ্দেশ্যে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করবে। 

	এই পাঁচটা ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করেই মাতা-পিতা সন্তানের জন্মদান করে থাকে।

	৪৯২ হতে ৪৯৪ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরে আলোচিত হয়েছ্তেএই পৃথিবীতে আমরণ কাল পর্যন্ত জীবনের সুখ-দুঃখাদি ভোগ বিষয়ে। বলা হয়েছে বস্তুত পৃথিবী কোনো প্রাণী নয় যে, তার সুখ-দুঃখাদি অনুভূতি থাকবে। পৃথিবীতে অবস্থানরত প্রাণীগণ নিজের ভালো-মন্দ কর্মের দ্বারা পৃথিবীকে আশ্রয় করে, সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে থাকে।

	আরও বলা হয়েছে, যেহেতু প্রাণী মাত্রেই সুখের প্রত্যাশী, তাই তাকে ভালো কর্মের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় দরকার। এই পুণ্যরূপ সম্পদ চোরে হরণ করতে পারে না, রাজায়-অধিকার করতে পারে না, অগ্নি প্লাবন (বন্যা) নষ্ট করতে পারে না। মরণ যখন দেহটি পর্যন্ত পৃথিবীতে রেখে যেতে বাধ্য করে, তখন একমাত্র পুণ্যই পরম বন্ধু হয়ে প্রীতিময় শান্তমনে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগে সহায়ক হয়ে থাকে। 

	৪৯৫ হতে ৪৯৭ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরে আলোচিত হয়েছ্তেব্যাধি-বার্ধক্য আর মরণ কর্মের ফল তথা বিপাক সম্পর্কে।

	৪৯৮ হতে ৫০০ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরে আলোচিত হয়েছ্তেআর্যধর্ম তথা শ্রামণ্যধর্ম সম্পর্কে।

	৫০১ হতে ৫০২ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরে আলোচিত হয়েছ্তেকর্মবিপাকের বিপাকধর্মী স্বভাব নিয়ে। এখানে প্রশ্ন করা হয়েছ্তেবিপাকের কি বিপাকধর্মী স্বভাব আছে? তাতে হ্যাঁ বোধক উত্তর দেয়া হলো।

	পুনঃ প্রশ্ন করা হলো্তযেই চিত্তে প্রাণিহত্যা করে, সেই চিত্ত কি নিরয়যন্ত্রণা ভোগ করে? আর যেই চিত্তে দান দেয়, সেই চিত্ত কি স্বর্গসুখ ভোগ করে।

	উত্তর: না, সেভাবে বলা যায় না।

	৫০৩ হতে ৫০৪ পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরে আলোচিত হয়েছ্তেছয় প্রকার গতির কথা। যথা: নিরয় গতি, তির্যক গতি, প্রেত গতি, অসুর গতি, মনুষ্য গতি ও দেবগতি। এখানে কালকঞ্জকে নামক অসুরদের সঙ্গে এক শ্রেণির প্রেতদের আবাহ-বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার কথা আছে। তাতে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, বস্তুত সত্ত্ব তথা প্রাণী নামধারীগণের মধ্য্তেদেব প্রেতাদি নামক যেসব প্রাণীর অস্তিত্ব শাস্ত্রীয় গ্রন্থে পাওয়া যায় তারা স্বভাব-চরিত্রে, সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় যেন মানব মনের ও মানব জীবনেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

	আর এজন্যেই কথাবত্থু গ্রন্থের ভূমিকার সূচনালগ্নে কবির কথায় আমার সমর্থন উচ্চারিত হয়েছে, 

	কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?

	মানুষেরি মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর!

	বিশাল অভিধর্মপিটকের রাজ্যে সংযোজিত গ্রন্থ এই কথাবত্থু নিয়ে আরও বিস্তারিত পর্যালোচনা পাঠকের সামনে উপস্থিত করার ইচ্ছা ছিল। হাজার পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থের ওপর তা করার পর্যাপ্ত সময়ও দরকার। কিন্তু অনুবাদক প্রিয়ভাজন উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু পূর্ব থেকেই তার শ্রমসাধ্য এই অনুবাদ গ্রন্থটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্দিষ্ট করায় একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই ভূমিকা লেখা শেষ করতে হয়েছে।

	আমি বর্তমানে ফ্রান্স সরকার হতে দশ বছরের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে ইউরোপের মাটিতে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে আছি। আমার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো কর্তৃক ১৯৭১-এর দেশ স্বাধীনতার যুদ্ধের ডামাডোলে আমার উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের দিক-নির্দেশনায় জ্বালিয়ে দেয়া প্রদীপ শিখাটির ব্যাপকতা ছিল জন্মভূমিসহ বিশ্বব্যাপী। বুদ্ধ ও তাঁর সদ্ধর্ম-শাসনের সেবায় নিবেদিত, তদ্‌গত চিত্তসম্পন্ন ছিলেন আমার সেই মহান গুরুটি। তিনি আমাকে দিয়ে তাঁর জীবনস্বপ্ন বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯৭১ থেকে ৭২ মাত্র একটি বছরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কঙবাজারের নির্জন নিভৃত অরণ্য রাংকূট বনাশ্রমের ধ্যান-মৌন পরিবেশে গুরুদেবের ব্যাখ্যাত প্রতিটি বুদ্ধবাণী আমার মর্মমূলে গেঁথে গিয়েছিল বারংবার শিহরণ জাগিয়ে। সেই থেকে এই ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের আজ শেষ প্রান্তে (১৮ নভেম্বর) পর্যন্ত আমি দিবালোকের মতো দর্শন করি আমার সুদীর্ঘ প্রব্রজ্যাজীবনে বিশ্বের বহু দেশ ঘুরে, বহু প্রাজ্ঞ, গুণী-জ্ঞানীদের স্বল্প-দীর্ঘ সান্নিধ্যে যা অর্জন করেছি, তা এখনো আমার গুরুদেবের এক বছরের দানকে অতিক্রম করতে পারেনি। 

	আমার জীবনের মোড় পরিবর্তনে আরও একজনকে এ ক্ষেত্রে আমি পাশাপাশি অনুভব করি। তিনি মহান সাধক বনভান্তে। আমার প্রথম গুরুর জ্বালিয়ে দেয়া প্রদীপশিখাকে পূজ্য বনভান্তে বুদ্ধযুগের প্রাণবন্ত সদ্ধর্ম পরিবেশের পরশধন্য করেছিলেন। পূজ্য বনভান্তের সঙ্গে আমার ১৬টি বছরের (১৯৯৩-২০১২) আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য এই বিংশ-একবিংশ শতকেও আমাকে দারুণ আস্থাশীল করে তুলেছে যে, প্রবল ইচ্ছার কাছে দেশ-কাল-পাত্র হার মানতে বাধ্য। সারা বিশ্বের নিরানব্বই শতাংশ ভিক্ষুরা যেখানে পুরোপুরি বিশ্বাস করে বসেছিলেন, বুদ্ধযুগের ভিক্ষুদের মতো শীল-বিনয়, ধ্যানসমাধির অনুশীলন করার সেদিন আর এখন নেই। পূজ্য বনভান্তে বিশ্ব বৌদ্ধ সংঘের সেই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের মতো নিতান্ত প্রতিকূল পরিবেশেও ভুল প্রমাণিত করতে পেরেছেন তাঁর জীবন-মরণ পণ আর অদম্য মনোবল দিয়ে। আমি আমার জীবনে দ্বিতীয় গুরুর এই গুণে মুগ্ধ। পূজ্য বনভান্তে আমার মধ্যে আমার প্রথম গুরুর আকাঙক্ষাটি অনুভব করেই ১৯৯৬ থেকে ২০০৯-এর মধ্যে আমাকে দিয়ে অনুবাদ করালেন মহান ত্রিপিটক ও তৎসংশ্লিষ্ট ছোটো-বড়ো কয়েকটি গ্রন্থ। উদ্বুদ্ধ করলেন কিছু ভিক্ষুশ্রমণকে আমার নিকটে পালি ভাষা শিক্ষা করে ত্রিপিটকসংশ্লিষ্ট গ্রন্থ অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করতে। দুই মহাপুরুষের সেই প্রত্যাশা আজ পরিপূর্ণতা পেতে যাচ্ছে উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু-র মতো শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদ আর সাঁকোর মতো ধর্মপ্রাণের প্রকাশনা কর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আমি তাদের এই অংশগ্রহণকে সাধুবাদ জানাই, অভিনন্দিত করি। 

	আমার জীবনে এই দুই মহান অভিভাবককে হারিয়ে আজ আমি অনাথের মতো এক ব্যাপক অসহায়তার শূন্যতায় জীবন অতিবাহিত করছি। আমার গুরুদ্বয় তাঁদের ভাবী উত্তরসূরি শিষ্যদের মাধ্যমে যেমন নিজেদের স্বপ্নপূরণের প্রত্যাশা করেছিলেন, ঠিক তেমনি আমিও যখন আমার উপযুক্ত শিষ্যদের তা বুঝানোর চেষ্টা করি তখন তাতে চরম হতাশার শিকার হই। ছোটো ছোটো শিশুকে যখন আমাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল, তাদেরকে তো আমরা জলে ভাসিয়ে দিইনি। আজ তাদের কেউ জননন্দিত, কেউ বিশ্বনন্দিত। কিন্তু সেই তাদেরই আচরণে মনে হয়, তারা সবাই জনে জনে সম্যকসম্বুদ্ধ হতে আগ্রহী। তারা কেউই সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন, মহাকাশ্যপ, আনন্দ হতে রাজি নহেন। ‘সুখো সঙ্ঘস্‌স সামগ্‌গি, সমগ্‌গানং তপো সুখো’-বিশাল দূরদর্শী বুদ্ধের এই শিক্ষা-উপদেশ কবে তাদের বোধগম্য হবে, তা ভবিতব্যই বলতে পারবে। জীবনে অন্তিম পর্বে আমার স্বেচ্ছায় নির্বাসনের কয়েকটি কারণের মধ্যে সংঘ ও শিষ্যগণের এই অনৈক্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতা অন্যতম প্রধান কারণ। 

	সবার মাঝে বুদ্ধজ্ঞান জাগ্রত হোক!

	ভবতু সব্বমঙ্গলম্‌্‌!

	২৫৬০ বুদ্ধবর্ষ ১৮ই নভেম্বর ২০১৬ 

	৬৩, এভিনিউ দি স্টালিনগ্রাদ

	৯৩২৪০, স্তা, সেন্টডেনিস      প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো

	বুদ্ধগয়া প্রজ্ঞাবিহার ধ্যানকেন্দ্র, ফ্রান্স

	 


কথাবত্থু্ গ্রন্থের অনুবাদ সমপর্কিত মূল্যায়ন

	কথাবত্থু অভিধর্মপিটকের পঞ্চম গ্রন্থ। দীর্ঘনিকায়ের অট্‌ঠকথা সুমঙ্গল বিলাসিনী নামক গ্রন্থে একে তৃতীয় গ্রন্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্ডিতরা বলেছেন, এটি বৌদ্ধ দর্শন-সমপর্কীয় তর্কশাস্ত্র যেখানে যুক্তি, উপমা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরের সমাধান করা হয়েছে। এটি ত্রিপিটকান্তর্গত (Canonical)  একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এ রকম ত্রিপিটক বহির্ভূত (Non-canonical)  আরও একটি অমূল্য গ্রন্থ আছে যার নাম মিলিন্দ পঞ্‌হা বা মিলিন্দ প্রশ্ন।

	কথাবত্থু গ্রন্থটি সর্বাস্তিবাদ অভিধর্মপিটকে ‘বিজ্ঞানবাদ’ নামে পরিচিত। Mrs Rhys Davids I A J Aung এটিকে ‘Points of Controversy’ হিসেবে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। এটি লন্ডন পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে Mr. A. C Taylor কর্তৃক দু’খণ্ডে প্রকাশিত। পণ্ডিতগণ বলেছেন, এ গ্রন্থ সমপর্কে আরও জানার জন্য Questions discussed in the ‘Kothavatthu (T.RA.S-1892)’ এবং The Buddhist Notes, The Five points of Mahadeva and the kathavatthu (J.R.A.S-1910) গ্রন্থগুলো অত্যন্ত সহায়ক। তিব্বতী ও চৈনিক গ্রন্থেও এ সম্পর্কে নানা মত ও মন্তব্য পাওয়া যায়।

	Mrs Rhys Davids Zvui ‘Buddhist Psychology’ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে কথাবত্থুর নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তবে পণ্ডিতগণ আরও বলেছেন, কথাবত্থু গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় নিম্নলিখিত পুঁথি-পুস্তক ও পাণ্ডুলিপিগুলোকে অবলম্বন করে। যেমন:: (i) Paper manuscript from the collection of Rhys Davids, (ii) Palm-leaf manuscripts belonging to R.A.S; (iii) Palm-leaf manuscripts belonging to Professor Rhys Davids Ges (iv) Mandalay Palm-leaf manuscripts preserved in the India Office Liabrary  প্রভৃতি।

	কথাবত্থু গ্রন্থটিকে অভিধর্মপিটকে অন্তর্ভুক্তি করার বিষয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা তর্ক-বিতর্ক ও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কারণ গ্রন্থটি তৃতীয় সঙ্গীতির পরে রচিত হয়েছে। কেন এটিকে ভদন্ত মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির ত্রিপিটকে অন্তর্ভুক্ত করলেন এ নিয়ে নানা প্রশ্ন ও তর্ক। তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে, ‘এ গ্রন্থে যা সন্নিবেশিত হয়েছে তা মূল ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি মাত্র। এখানে নতুন তেমন কিছু আর সন্নিবেশিত হয়নি।’ এর উত্তরে অনেকে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

	পণ্ডিতেরা বলেন এ গ্রন্থের কিছু অংশ সম্রাট অশোকের সমসাময়িক। আবার কিছু অংশ অশোকের পরের রচনা যা মূলগ্রন্থে যুক্ত হয়েছে। মূলত সেই অংশগুলো ধর্ম-সমপ্রদায়ের বা নানা মতবাদভিত্তিক সেই অংশগুলো অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সংযোজন বলে অনুমেয়। যেমন: শৈলীয়, হৈমবতিক, উত্তরাপথক, সিদ্ধত্থিক কিংবা বেতুল্যক। কারণ অশোক পূর্ব যুগে ঐ নিকায় বা মতবাদগুলো ছিল কি না তার কোনো প্রমাণ নেই। এ সমপর্কে পণ্ডিত M. Winternitz ও K. R. Norman তাঁদের “History of Indian Literature” এবং B.C Law তাঁর “A History of Pali Literature” -গ্রন্থে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া N. A Jayawickrama কর্তৃক সমপাদিত kathavatthupakarana-Atthakatha -এর টীকা-টিপ্পনী ও আলোচ্য বর্ণনায়ও এ সমপর্কে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

	আরও উল্লিখিত হয়েছে যে, সম্রাট অশোকের সময় অনুষ্ঠিত তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে অভিধর্ম পৃথক সূচনা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত তৃতীয় সঙ্গীতিতে রচিত কথাবত্থু গ্রন্থটি অভিধর্মপিটকে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। এ-ও বলা হয়, তৃতীয় মহাসঙ্গীতির পর অঙ্গ, নিকায়, আগম প্রভৃতি নামসমূহ পরিবর্তিত হয়। সম্রাট অশোকের পূর্বে এ নিকায়গুলোর অস্তিত্ব ছিল কি না এ নিয়েও নানা প্রশ্ন দেখা যায়। পণ্ডিত Winternitz এ সমপর্কে বলেন, “Tissa Moggaliputta might have compeled a Kathavatthu in the Third Century B.C, But that work was argumented by additional portions of every time when a new-heresy cropped up.”

	এ-ও প্রশ্ন উঠে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার-প্রসারে সম্রাট অশোক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিলেও ত্রিপিটকে কোথাও সম্রাট অশোকের নামোল্লেখ নেই। ফলে কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে, ত্রিপিটকের পূর্ণাঙ্গরূপ সম্রাট অশোকের পূর্বেই হয়েছিল। পণ্ডিত William Geiger এ সমপর্কে অভিমত রাখেন তার “Pali Literature and language” গ্রন্থে। তবে পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণ এ-ও বলেন যে, ‘ত্রিপিটকের পূর্ণাঙ্গরূপ পেতে সম্রাট অশোকের সময় এবং তৎপরবর্তী সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।’ সম্ভবত দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর পর হতে তৃতীয় মহাসঙ্গীতি বা তৎপরবর্তী সময়কালের মধ্যে নতুন আঙ্গিকে পিটক সংকলন কর্ম শুরু হয় এবং খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকের পূর্বেই তা সমপন্ন হয়। বর্তমান সময়ে আমরা যেই ত্রিপিটক দেখি তা সিংহলরাজ বট্টগামনি অভয়ের রাজত্বকালেরই। সিংহলী ভাষায় ত্রিপিটকের পূর্ণাঙ্গরূপ (Full format)  দেখার আগেই ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষায় ত্রিপিটক সংকলিত হয়।

	কথাবত্থু উৎপত্তি সমপর্কে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় গ্রন্থের প্রথমে। এতে সংক্ষিপ্তাকারে মাতিকা বা বিষয়সূচি দেয়া আছে। এতে মহাসঙ্গীতির বিস্তৃত বর্ণনা, আচার্যকুল, আচার্যবাদসহ মোট আঠারোটি নিকায় বা মতবাদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে শুধুমাত্র থেরবাদ বা স্থবিরবাদই ছিল অভিন্ন। গ্রন্থে পুদ্‌গলবাদী ও থেরবাদীদের মোট ২৩৮টি প্রশ্নোত্তর রয়েছে যা অতীব জটিল, সূক্ষ্ম এবং গভীর দর্শন-সমপর্কীয়। এটিকে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বলেন Plato তাঁর “Dialogue” গ্রন্থেও এভাবে রচনা করেন।

	পালি কথাবত্থু গ্রন্থে মোট ২৩টি বর্গে বিভক্ত। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে আচার্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক রচিত ভাষ্যগ্রন্থেও ২৩টি অধ্যায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি অধ্যায়ে দেয়া আছে ৮-১২টি প্রশ্নোত্তর। কোথাও কোথাও এর কম বা বেশিও। এ প্রশ্নগুলো মিথ্যাদৃষ্টি সমপর্কিত এবং জটিল। ত্রিপিটক হতে নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহপূর্বক এসব প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে। মূলত মিথ্যাদৃষ্টিসমপন্ন মতবাদীদের যুক্তি ও মত খণ্ডন করার জন্যই এই কথাবত্থু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

	পণ্ডিত মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির অতি দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের সাথে দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, থেরবাদ বা স্থবিরবাদই বুদ্ধের মূলনীতি যাকে বিভজ্ঝবাদও বলা হয়। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে বহু মিথ্যাদৃষ্টিসমপন্ন কুলপুত্র, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশে বৌদ্ধসংঘে অনুপ্রবেশ করেন। তারা বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ও মতকে মিথ্যারূপে প্রভাবিত করে তাদের নিজস্ব ধর্মমত প্রচার করেন এবং বুদ্ধের শীল-বিনয় প্রতিপালন না করে ধর্মের পরিহানী ঘটাতে সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি উপোসথ দিবসেও পাতিমোক্‌খ পাঠসহ সংঘকর্ম থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাদের এসব বিষয় বিরোধী কর্ম ছিল ধর্মের পরিহানী ঘটানোর অশুভ উদ্দেশ্য। ঐসব হীন উদ্দেশ্য ও ধর্মমত থেকেই উৎপত্তি হয় নানা মতান্তর, মতভেদ ও মিথ্যাদৃষ্টি-সমপর্কিত মত ও নিকায়। যেমন: সর্বাস্তিবাদ, মহাসাঙ্গিক, আচার্যবাদ, সম্মিতিয়, গোকুলিক, বাৎস্যপুত্রীয়, ধর্মোত্তরীয় প্রভৃতি মতবাদের। আচার্য বুদ্ধঘোষ কথাবত্থুর উপর তাঁর টীকা গ্রন্থ রচনা করেন। এতে সম্মতিসত্য ও পরমার্থসত্যের যথার্থ ব্যাথা পাওয়া যায়। বিশেষ করে দুঃখ আর্যসত্য, মার্গ ও নিরোধসত্যের। এখানে কুপ্পধর্ম ও অকুপ্পধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যোগীর ছয় প্রকার ধ্যানলাভের বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে।

	মূলত মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবিরই প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ করার জন্য ঐ তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন। এতে পুনঃ প্রকৃত বুদ্ধ মতবাদ গৃহীত হয় এবং ৬০ হাজার ছদ্মবেশী বৌদ্ধ ভিক্ষুকে সংঘ থেকে বিতারিত করা হয়। এতে প্রকৃত বুদ্ধের শাসন পুনঃ স্থিত হয় এবং বৌদ্ধ সংঘে পুনঃ শৃঙ্খলা ফিরে পাওয়া যায়। মূলত ধর্ম-অধর্মের বিষয়গুলো কথাবত্থু গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বিশেষ মর্যাদায়। আর সঙ্গীতি আহ্বানের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে যা সহজেই অনুধাবন করা যায় এবং প্রশ্নোত্তরও সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

	রচনার আঙ্গিকতা ও বৈশিষ্ট্যে কথাবত্থু গ্রন্থটি ত্রিপিটকে বিশেষ করে অভিধর্মপিটকে একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে। ভাষা, ভাব এবং বর্ণনার দিক থেকেও একটি অন্যান্য গ্রন্থের তুলনার বৈচিত্র্যময়। ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থগুলোতে যেভাবে গতানুগতিক রচনা দৃষ্ট হয় এখানে তা উপেক্ষিত, বরং রচনা পদ্ধতি ও আলোচ্য অঙ্গবিন্যাস হয়েছে সমপূর্ণ ভিন্ন এবং উচ্চতর। ত্রিপিটকের কোথাও রচয়িতার নাম উল্লেখ নেই, অথচ এ গ্রন্থে রচয়িতা বা লেখকের নাম সপষ্ট উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে সম্রাট অশোকের গুরু মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবিরই এ গ্রন্থের রচয়িতা। মূলত এটি একটি বিশাল গ্রন্থ।  পূর্বেই বলেছি ভাব, ভাষা বেশ চমৎকার এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। প্রশ্নোত্তরে গ্রন্থটি বেশ উপাদেয়। এতে ভদন্ত মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স স্থবির বেশ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি একজন বিশুদ্ধ চরিত্রের ভিক্ষু ছিলেন।

	এই গ্রন্থের নানা বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিন্দ পঞ্‌হা (পণ্‌হা) সাথে তুলনা করা যায়। ঐ গ্রন্থেও দার্শনিক তত্ত্ব ও মতবাদগুলো বেশ দক্ষতা, কুশলীশক্তি এবং বিচক্ষণতার মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে এবং প্রশ্নোত্তরে এর যথার্থ সমাধান করা হয়েছে। এতে রাজা ছিলেন প্রশ্নকর্তা আর প্রাজ্ঞ ভিক্ষু ভদন্ত নাগসেন ছিলেন এর উত্তরদাতা। এতে লেখক বা রচয়িতার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সাহিত্যের অনুরাগ দৃষ্ট হয়। অতএব কথাবত্থু গ্রন্থের সাথে মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থের সাদৃশ্য তুলনা করা যায়। এ প্রসঙ্গে “A History of Pali literatureÕ MÖ‡š’ cwÐZ B.C Law D‡jøL K‡i‡Qb, ÒThe differences between them are just as one might expect (a) from the difference of data and (b) from the fact that the controversy in the older book is carried on against a member of the same community, whereas in the Milindapanha we have defence Buddhism as against the outsider.” এ অভিমত থেকে এ গ্রন্থের বিশালতা ও গভীরতা সমপর্কে সম্যক জানা যায় এবং একটি স্বচ্ছ ধারণাও পাওয়া যায়।

	অতএব এমন একটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি যেুউজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু এ রকম অভিধর্মপিটকের জটিল গ্রন্থ অনুবাদ করবে। আমার বাসাতে যখন যায় তখন আমি বাসার বাইরে ছিলাম। পরে জানলাম এবং দেখলাম যে কথাবত্থু পালি নামক একটি গ্রন্থের ফাইল। নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সাধনা থাকলে কি না হয়। সবকিছুই সম্ভব যদি না প্রচেষ্টা, উদ্যোগ এবং ঐ কাজের প্রতি গভীর আগ্রহ ও মনোযোগ থাকে। সেই সফলতা দেখিয়েছে উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু। তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এ কাজের জন্য। এটি একটি মহৎ ও দুর্লভ কর্ম এবং কষ্টসাধ্যও।

	অনুবাদকৃত  গ্রন্থে পালির সাথে বঙ্গানুবাদের মিল খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়েছে। আমি মূল পালির সাথে বঙ্গানুবাদ পর্যবেক্ষণ করেছি। অনুবাদ অর্থবহ ও যথার্থ হয়েছে। শব্দ ও বাক্যবিন্যাসের মধ্যে কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়নি।  অনুবাদকর্মের উদাহরণ, যেমনুপ্রথম বর্গে পুগ্‌গলকথা-পুদ্‌গলকথা, সুদ্ধিসচ্চিকট্‌েঠা-স্পষ্ট বাস্তবতা, অনলোমপচ্চনীকং-অনুক্রম বৈপরীত্য। এছাড়া বর্ণনার মধ্যেও দেখেছি, যেমন: “পুগ্‌গলো উপলব্‌ভতি সচ্চিকট্‌ঠপরমত্থেনাতি? আমন্তা। সো সচ্চিকটেঠা পরমত্থো, ততো সো পুগ্‌গলো উপলব্‌ভতি সচ্চিকট্‌ঠপরমত্থেনাতি? ন হেবং বত্তব্বে।”

	এর অনুবাদ এরকম “পুদ্‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? হ্যাঁ। সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ সেভাবে কি সেই পুদ্‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে যায়? না, সেভাবে বলা যাবে না”।

	পালি কথাবত্থু গ্রন্থে থেরবাদী কিংবা পুদ্‌গলবাদী পৃথকশব্দে কিংবা আলাদাভাবে উল্লেখ নেই। কিন্তু অনুবাদক সম্ভবত প্রশ্নোত্তর বুঝানোর জন্য প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা ঐভাবে পৃথকভাবে কিংবা আলাদা করে বিন্যস্ত করেছে যাতে বিষয়বস্তু বুঝতে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে সহজ হয়।

	গ্রন্থে ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ন পরিচিতি এবং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত টীকা-টিপনী ও তথ্যগুলো বেশ পাঠ সহায়ক বলা যায়। এতে শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ তথ্য-অনুসন্ধানে উপকৃত হবে। গ্রন্থটি পালি ও বৌদ্ধবিদ্যার শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও গবেষকদের যথেষ্ট উপকার সাধিত হবে। এমনকি বৌদ্ধবিদ্যা ও পালি অনুরাগী পাঠকসমাজও এ গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন। আগামীতে আরও এরকম গ্রন্থানুবাদ আশা করি। পরিশেষে বাসু’র দীর্ঘ ও নিবাময় জীবন কামনা করি। আশীর্বাদ করি সে বৌদ্ধবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যাচর্চায় আরও পণ্ডিত হোক। 

	প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া

	(বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষায় একুশে পদকপ্রাপ্ত)

	সাবেক চেয়ারম্যান, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট

	স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

	এবং সভাপতি, বিশ্ব বৌদ্ধ ফেডারেশনু-বাংলাদেশ চ্যাপ্টার।

	 


অভিমত

	 বৌদ্ধসমাজের উদীয়মান তরুণ গবেষক, সদ্ধর্মানুরাগী, সাতকানিয়া থানাধীন করইয়ানগর গ্রামের সুসন্তান, বিশুদ্ধ থেরবাদী সংঘের নিবেদিত সেবক, করইয়ানগর শ্মশানভূমি ধ্যানচর্চা কেন্দ্রের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বৌদ্ধসমাজের কল্যাণমিত্র অতি প্রিয়ভাজন উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু কর্তৃক ত্রিপিটকের মূল গ্রন্থ অভিধর্মপিটক-এর পঞ্চম গ্রন্থ কথাবত্থু সানুবাদ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দ ও গর্ববোধ করছি। সমগ্র ত্রিপিটকের যে কয়েকটি মূল গ্রন্থ এখনো বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়নি তম্মধ্যে কথাবত্থু গ্রন্থখানি অন্যতম। এটিকে বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কীয় তর্কশাস্ত্রও বলা হয়। Mr. A.C. Taylor কর্তৃক লন্ডন পালি টেঙ সোসাইটি হতে এটি দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমতি রীস ডেভিডস ও শ্রী এ, জে, আউং ‘Points of Controversy’ নামে একটি ইংরেজি অনুবাদ ও প্রকাশ করেছিলেন। ত্রিপিটকের মূল গ্রন্থগুলিতে লেখকের কোনো নাম নেই। একমাত্র কথাবত্থু গ্রন্থখানি মহাপণ্ডিত মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্য স্থবিরের নাম উল্লেখ রয়েছে। তৃতীয় সংগীতিতে এ গ্রন্থ ত্রিপিটকের মূল গ্রন্থের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ গ্রন্থ ত্রিপিটকে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন বক্তব্য থাকলেও পর সকলে এটি স্বীকার করেন যে তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটি ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। গভীর মনস্তাত্বিক বিষয়ের বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ অভিধর্মপিটক। ধম্মসঙ্গনী, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গল-পঞ্‌ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক ও পট্‌ঠান্তএ সপ্ত খণ্ডের সমন্বয়ে সপ্ত প্রকরণ অভিধর্মপিটক। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে সমগ্র অভিধর্মের আলোচ্য বিষয় হলো চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ।

	ভগবান বুদ্ধের দেশিত ও প্রচারিত বাণী বা ত্রিপিটক সংরক্ষণে বৌদ্ধ সংগীতিসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাস পরে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় অর্হৎ মহাকাশ্যপ মহাস্থবিরের সভাপতিত্বে ধর্মভাণ্ডাগারিক, স্মৃতিধর আনন্দ মহাস্থবিরের ধর্ম আবৃত্তি এবং বিনয়ধর উপালী মহাস্থবিরের বিনয় আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় পঞ্চশত ষড়াভিজ্ঞা, প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত অর্হতের উপস্থিতিতে প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংগীতিতে ধর্ম ও বিনয় নামে সমগ্র বুদ্ধবাণী সংগ্রহ করা হয়েছিল। একশত বছর পর বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুগণ দশবত্থুণী উত্থাপন করে তা বিনয়ে অনুপ্রবেশ ঘটাতে তৎপর হলে কাকন্দক পুত্র মহাপ্রাজ্ঞ অর্হৎ যশস্থবিরের নেতৃত্বে সুসুনাগের পুত্র রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালীর বালুকারামে দ্বিতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। সাতশ অর্হৎ স্থবিরের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সঙ্গায়নে দশবত্থুনি অবিনয় হিসাবে পরিত্যক্ত হয় এবং প্রথম সংগীতির অনুকরণে ধর্মবিনয় সংরক্ষিত করা হয়। বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুদের অনুসারী ভিক্ষুগণ পুনরায় তাদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রাখেন এবং পরবর্তীকালে মহাসাংঘিক নামে একটি দল সৃষ্টি করেন। মহাসাঙ্গিক থেকে দু’ভাগে ভাগ হয়ে গোকুলিক এবং একব্যেহারিক উপদল সৃষ্টি হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে আঠারোটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে বৌদ্ধসংঘ। (১) মহাসাংঘিক (২) গোকুলিক (৩) মহীশাসক (৪) বাৎসীপুত্রীয় (৫) সর্বাস্তিবাদী (৬) সম্মিতিয় (৭) ভদ্রযানিক (৮) কশ্যপীয় (৯) হেতুবাদী (১০) অন্ধক (১১) পূর্বশৈল (১২) অপরশৈল (১৩) রাজগিরিক (১৪) সিদ্ধার্থক (১৫) উত্তরাপথক (১৬) বৈপুল্যবাদী (১৭) মহাশূন্যবাদী বৈতুলাক) (১৮) স্থবিরবাদী বা থেরবাদী। তৃতীয় সংগীতিতে এ আঠারোটি মতবাদের মধ্যে শুধুমাত্র থেরবাদ বা বিভাজ্যবাদ-কে গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্র্হৎ মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্য স্থবিরের সভাপতিত্বে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটলীপুত্রের অশোকারামে সহস্র অর্হতের উপস্থিতিতে তৃতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় সংঘনায়ক মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্য স্থবিরের নেতৃত্বে সম্রাট অশোকের সহায়তায় ষাট হাজার তির্থিক সম্প্রদায়ের ছদ্মবেশী ভিক্ষুদের বুদ্ধশাসন হতে বিতারিত করা হয়। মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্য স্থবির বিরোধী নিকায়সমূহের ২২৬টি দার্শনিক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে স্থবিরবাদ বা বিভাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মকে দুভাবে ভাগ করে সুত্ত ও অভিধর্মপিটক করা হয় এবং বিনয়, সুত্ত ও অভিধর্ম নামে ত্রিভাবে বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক নাম ধারণ করে। ২২৬টি দার্শনিক মতের খণ্ডনের বিষয়াবলী কথাবত্থু নামকরণ করে তা ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় থেরবাদ ধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে, সম্রাট অশোকের পরে মহাযানী পন্থীরা সম্রাট কণিষ্কের সহায়তা লাভে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিলেন। সে সময় অর্থাৎ খিষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম চৌত্রিশটি নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী শত শত বছরের ব্যবধানে থেরবাদ (হীনযান) ও মহাযান এ দু-ধারায় বর্তমান বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীতে এখনো সগৌরবে বিরাজমান রয়েছে।

	এ কথাবত্থু গ্রন্থখানি অনুবাদ করে অনুবাদক উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু একটি মহৎকর্ম সম্পাদন করলেন। যদিও বা গ্রন্থটি সাধারণ পাঠকের জন্য একটু দুরানুবোধ্য হবে তবে বারবার চর্চা করলে দুরবগাহ হবে না। গ্রন্থটির উপজীব্য বিষয় হলো ত্রিপিটকের আলোচিত বিষয়। গ্রন্থটির অট্‌ঠকথা অনুবাদের জন্য অনুবাদক সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। অর্থকথাটি প্রকাশ হলে পাঠকগণের উপলব্ধি সহজ হবে। এমনতর একটি বিশালকায় এবং দুর্লভ গ্রন্থ অনুবাদের জন্য ভাগিনা উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসুর নীরোগ দীর্ঘ জীবন ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করি এবং এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ধর্মপ্রাণ উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ সমাজকে উপহার দিয়েছেন। আমি আশাবাদী ভবিষ্যতে আরও বহু গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁর প্রদীপ্ত ভূমিকা থাকবে। সকলের মধ্যে বুদ্ধজ্ঞান উৎপন্ন হোক, বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হোক, সর্বদুঃখ হতে মুক্ত হোক।

	অধ্যাপক ড. অর্থদর্শী বড়ুয়া

	বি.এ. (অনার্স), এম. এ., পিএইচ.ডি.

	ত্রিপিটকবিশারদ

	বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা)

	বিভাগীয় প্রধান, পালি বিভাগ

	চট্টগ্রাম কলেজ। 

	 


 ‘সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার’

	অভিধর্মপিটকে কথাবত্থু

	বঙ্গানুবাদ

	কথাবত্থুর উৎপত্তি সম্পর্কে ভাষ্যকারদের অভিমত

	ত্রিলোক শাস্তা, তথাগত বুদ্ধ, মহাজ্ঞানী

	ত্রিলোকপূজ্য, অনুত্তর, লোকজ্ঞ তিনি।

	সকল প্রজ্ঞপ্তি প্রকাশে যাঁর নাইকো তুলনা

	দেবলোকে দেবতাদের করেন দেশনা।

	শেষ করে পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি বর্ণনা

	সংক্ষেপে  কথাবত্থু করেন দেশনা।

	দেবলোকে বুদ্ধ কর্তৃক যা (মাতিকা) হয় প্রকাশিত

	মর্ত্যলোকে মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য তা করেন বিভাজিত।

	এখন সেই অর্থ আমি করবো বর্ণন

	মন দিয়ে সকলে তা করুন শ্রবণ।

	উৎপত্তিকথা 

	যমক প্রাতিহার্য (ঋদ্ধি) প্রদর্শনের পরে তথাগত বুদ্ধ বর্ষাবাস যাপনের নিমিত্তে তাবতিংস স্বর্গে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি পারিজাত বৃক্ষের নিচে পাণ্ডুকম্বল শিলার ওপর বসে তাঁর মাকে প্রধান সাক্ষী রেখে দেবতাদের মধ্যে অভিধর্ম দেশনা করেন। ধর্মসঙ্গণী, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি দেশনা শেষে তিনি চিন্তা করলেন, ‘ভবিষ্যতে কথাবত্থু রচিত হওয়ার সময়ে, মহাপ্রজ্ঞাবান মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য থেরো নামক আমার এক শিষ্য বুদ্ধশাসনের বিতর্ক দূর করে তৃতীয় সংগীতিতে ভিক্ষুসংঘের মধ্যে বসে নিজ মতবাদের পাঁচশ সুত্র এবং অন্য মতবাদের পাঁচশ, এভাবে একহাজার সূত্র একত্র করে এই গ্রন্থকে বিভাজিত করবে।’ সে উদ্দেশ্য তিনি প্রথমে পুদ্‌‌গলবাদ নিয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে চারটি প্রশ্নে দুই পঞ্চকে যে আটটি প্রধান যুক্তি সেগুলো উল্লেখ করেন এবং সেই পদ্ধতিতেই বাদবাকি বিতর্কের বিষয়গুলো অসম্পূর্ণভাবে কেবল বিষয়সূচি আকারে প্রকাশ করেন।

	১সংক্ষেপে বলতে শুধুমাত্র মাতিকা বা বিষয়সূচি প্রকাশের কথা বলা হয়েছে।

	২উৎপত্তিকথা অট্‌ঠকথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

	অতঃপর অভিধর্মের অবশিষ্ট বিষয় (যমক ও পট্‌ঠান) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা সমাপ্ত করে বর্ষাবাসের শেষে স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় সিঁড়ির মধ্যখানে নির্মিত মণিময় সিঁড়ি দিয়ে দেবলোক থেকে সাঙ্কাশ্য নগরে অবতরণ করেন। পরে তিনি তাঁর জীবনের অবশিষ্ট সময় জগতের সত্ত্বদের হিতসাধন করে অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত হন।

	তথাগত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে তাঁর অনুসারীরা পণ্ডিত মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে রাজা অজাতশত্রুর সহায়তায় ধর্মবিনয়কে সংগ্রহ করার মানসে প্রথম সংগীতির আয়োজন করেন। তার একশ বছর পরে বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুরা ‘দশ বত্থুনী’ বা দশটি নিয়ম প্রচার শুরু করে। সেগুলো শুনে কাকণ্ডক ব্রাহ্মণের পুত্র যশ স্থবির তখন সুসুনাগের পুত্র কালাশোক নামক রাজার সহায়তায় বারো হাজার  ভিক্ষুর মধ্য থেকে সাতশ স্থবিরকে বেছে নিয়ে সেই দশটি নিয়মকে বর্জন করে দ্বিতীয় সংগীতির মাধ্যমে ধর্মবিনয়কে পুনরায় সংগ্রহ করেন।

	১কথাবত্থু পালিতে এই অংশটিতে বার লক্ষ উল্লেখ আছে, অন্যদিকে Shwe Zan Aung এবং Mrs. Rhys Davids কর্তৃক অনূদিত কথাবত্থুর ইংরেজি অনুবাদ Points of Controversy  এবং Bimala Churn Law িকর্তৃক অনূদিত কথাবত্থু অট্‌ঠকথার ইংরেজি অনুবাদ The Debates Commentary তে এই অংশে বার হাজারই উল্লেখ আছে।

	তাদের ভুল মতবাদের কারণে ধর্মবিনয় সংগ্রহকারীদের নিকট পরাজিত হয়ে ঐ দশ হাজার বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষু তাদের পক্ষে সমর্থন খোঁজা শুরু করে এবং নিজেদের অনুকূল দুর্বল পক্ষের (যারা ধর্ম সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান রাখে) সহায়তায় তারা ‘মহাসাংঘিক’ নামক একটি আচার্যকুল (উপদল) গঠন করে। ‘মহাসাংঘিক’ দুভাগে ভাগ হয়ে ‘গোকুলিক’ এবং ‘একব্যেহারিক’ নামে আরও দুটি আচার্যকুলের জন্ম নেয়। ‘গোকুলিক’-নিকায় থেকে আরও দুটো আচার্যকুলের জন্ম হয়, যথা: ‘পন্নত্তিবাদ’ ও ‘বাহুলিক’। ‘বাহুলিক’রা ‘বহুস্‌সুতিক’ নামেও খ্যাত। তাদের মধ্য থেকে ‘চেতিযবাদ’ নামক পুনরায় আরেকটি আচার্যবাদ উৎপন্ন হলো। এভাবে ‘মহাসাংঘিক’ আচার্যকুল হতে দ্বিতীয় শতাব্দীতে সর্বমোট পাঁচটি আচার্যকুল উৎপন্ন হয়। সেই পাঁচটি এবং ‘মহাসাংঘিক’ মিলে মোট মতবাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়ে।

	দ্বিতীয় শতাব্দীতে থেরবাদ থেকে আলাদা হয়ে দুটো আচার্যবাদ উৎপন্ন হয়: ‘মহিসাসক’ এবং ‘বজ্জিপুত্তক’। ‘বজ্জিপুত্তক’ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরও চারটি আচার্যবাদ উৎপন্ন হয়, যথা: ‘ধর্ম-উত্তরীয়’, ‘ভদ্রযানিক’, ‘ছন্নাগারিক’ এবং ‘সম্মিতিয়’। এদিকে ‘মহিশাসক’ থেকে আলাদা হয়ে ‘সর্বাস্তীবাদ’ এবং ‘ধর্মগুত্তিক’ নামক দুটি আচার্যবাদ উৎপন্ন হয়। সর্বাস্তীবাদ থেকে আলাদা হয়ে ‘কস্‌সপিকা’ নামক আচার্যবাদের জন্ম হয়। আলাদা হওয়া ‘কস্‌সপিকা’দের মধ্যখান থেকে ‘সঙ্কন্তিক’ নামে আরও একটি উপদলের জন্ম হয়। ‘সঙ্কন্তিক’ থেকে আলাদা হয়ে ‘সুত্তবাদ’ নামে আরেকটি দল উৎপন্ন হয়। এভাবে মোট এগারোটি আচার্যবাদ উৎপন্ন হয়। থেরবাদসহ মোট উপদলের সংখ্যা হয় বারো। এই বারোটি আচার্যবাদ এবং ‘মহাসাংঘিক’দের ছয়টি আচার্যবাদ মিলে মোট আঠারোটি আচার্যবাদ দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎপন্ন হয়। আঠারোটি নিকায়, আঠারটি আচার্যকুল, এগুলোও তাদেরই নাম। তবে এই আঠারোটি মতবাদের মধ্যে সতেরোটি মতবাদ হচ্ছে ভিন্ন, কেবল থেরবাদই হচ্ছে অভিন্ন। 

	দীপবংশে বলা হয়েছ্ত-

	স্থবিরগণ কর্তৃক বর্জিত বজ্জীপুত্রীয়গণ

	অধর্মবাদী বহুজনের লভে সমর্থন।

	একত্রিত হয়ে তারা বহুজন 

	নিজেরাই ধর্মসংগীতির  করে আয়োজন।

	মহাসংগীতিকারী ভিক্ষুগণ সুবিধার তরে

	মূল ধর্মবিনয়সমূহ বিকৃত করে।

	নিজেরা ধর্মবিনয় করে রচনা

	বুদ্ধবচনের ভুল অর্থ করে বর্ণনা।

	সূত্রসমূহ মূল থেকে স্থানান্তর করে

	মূল বিষয়ের ভিন্ন অর্থ প্রকাশের তরে।

	বিনয়ের পরিবার করে তারা বর্জন

	অভিধর্ম, জাতকের অংশ করে পরিবর্তন।

	ক্রমে সৃষ্টি হয় আঠারো  মতবাদ

	এদের মধ্যে উত্তম কেবলই থেরবাদ।

	থেরবাদে বাদ পড়েনি কিছু

	জিনশাসনে ছিল যা-কিছু।

	অবশিষ্ট মতবাদ ছিল যত

	মূলত এরা পরগাছার-ই মতো।

	থেরবাদ ভিন্ন সতেরো মতবাদের

	প্রথম শতাব্দীতে অস্তিত্ব ছিল না তাদের।

	অবশ্য পরবর্তীকালে ‘হেমবতিক’, ‘রাজগিরিক’, ‘সিদ্ধত্তিক’, ‘পূর্বশৈলীয়’, ‘অপরশৈলীয়’, ‘বাজিরিয়’-এই ছয়টি আচার্যবাদও উৎপন্ন হয়েছিল। সেগুলো এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। পূর্বে উল্লেখিত আঠারোটি আচার্যবাদের মতানুসারে তখন বুদ্ধশাসন চলছিল। ধর্মরাজ অশোক বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে প্রতিদিন বুদ্ধপূজার জন্য লক্ষমুদ্রা, ধর্মপূজার জন্য লক্ষমুদ্রা, সংঘপূজার জন্য লক্ষমুদ্রা, নিজের আচার্য নিগ্রোধ স্থবিরের জন্য লক্ষমুদ্রা এবং চারটি নগরদ্বারে ভৈষজ্যাদির জন্য লক্ষমুদ্রা, এভাবে পাঁচলক্ষ মুদ্রা অর্থ দানের মাধ্যমে বুদ্ধশাসনে মহালাভ-সৎকারের ব্যবস্থা করেন। 

	১দশহাজার জন।

	২এটি মহাসংগীতি নামে খ্যাত।

	৩অট্‌ঠকথায় এই অংশটিতে আঠারোটি আচার্যবাদের সৃষ্টি কীভাবে হলো তার উল্লেখ আছে, কিন' ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় পুনরায় তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকা হলো

	তির্থিয়দের লাভসৎকার তখন একেবারেই কমে যায়। তারা সামান্য খাদ্যবস্ত্র পর্যন্ত না পেয়ে লাভসৎকারের আশায় ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হয়ে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিকে ‘এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্তার শাসন’ এভাবে প্রচার শুরু করলেন। তারা প্রব্রজ্যা লাভ করতে না পারলে নিজে নিজে মস্তক মুণ্ডন করে, কাষায় বস্ত্র ধারণ করে বিহারে বিহারে বিচরণ করে উপোসথকর্মাদি করার সময়ে সংঘের মধ্যে প্রবেশ করত। ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক ধর্মবিনয় ও শাস্তার উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে অনুশাসন করা হলেও তারা ধর্মবিনয়ের অনুকূল আচরণ না করে বুদ্ধশাসনে অনেক প্রকারে বিশৃঙ্খলা এবং কাঁটা সৃষ্টি করছিল। কেউ আগুনের পূজা করত, কেউ পঞ্চতাপে তপ্ত হত, কেউ সূর্যের পূজা করত, কেউ ‘ধর্মবিনয়কে ধ্বংস করার’ মানসে প্রচেষ্টা চালাত। এ কারণে ভিক্ষুসংঘ তাদের সঙ্গে উপোসথ ও প্রবারণা করা থেকে বিরত থাকা শুরু করল। এজন্যেই অশোকারামে সাত বছর উপোসথ হয়নি।

	রাজা ‘আদেশের মাধ্যমে’ উপোসথ করানোর চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন। বরং প্রধান সেনাপতি তার কথাকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করে অনেক ভিক্ষুকে হত্যা করে রাজার অনুশোচনার কারণ হলো। রাজা তখন সেই অনুশোচনা এবং বুদ্ধশাসনে উৎপন্ন বিশৃঙ্খলার উপশম করতে ইচ্ছুক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ‘এই কাজে এমন যোগ্য কে আছে’ যাকে দিয়ে বিশৃঙ্খলা থামানো যেতে পারে। সংঘকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করাতে উত্তর আসল ‘মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য থেরো, মহারাজ’। এই কথা শুনে তিনি সংঘের কথায় অহোগঙ্গা পর্বত থেকে স্থবিরকে এনে অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থবিরের প্রভাব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন এবং তাঁকে নিজের অনুশোচনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে সেই অনুশোচনার উপশম করলেন। স্থবিরও রাজ-উদ্যানে বস্তুবাস করে সাতদিন ধরে তাকে ধর্মশিক্ষা দিলেন। ধর্মশিক্ষা করে সপ্তম দিনে রাজা ভিক্ষুসংঘকে অশোকারামে সম্মিলিত করালেন। পর্দাঘেরা দিয়ে সেই পর্দার মধ্যে এক এক মতবাদী ভিক্ষুদের এক এক জায়গায় একত্র করে এক এক ভিক্ষুদের দলকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভান্তে, সম্যকসম্বুদ্ধ কোন বাদী?’ তা শুনে শাশ্বতবাদীরা ‘শাশ্বতবাদী’ বলল। একাংশ-শাশ্বতবাদীরা...অনন্তবাদীরা... অমরাবিক্‌খেপিক বাদীরা... কারণ ব্যতীত উৎপন্ন মতবাদীরা (অধিচ্চসমুপ্পন্ন)... সংজ্ঞীবাদীরা... অসংজ্ঞীবাদীরা... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাবাদীরা... উচ্ছেদবাদীরা... ইহজীবনে নির্বাণবাদীরা ‘ইহজীবনে নির্বাণবাদী’ বলল। রাজা প্রথমেই ধর্মমতগুলো শিক্ষা করার কারণে বুঝতে পারলেন এরা ভিক্ষু নয়, এরা অন্য তির্থিয়। তিনি তাদেরকে সাদা কাপড় দিয়ে প্রব্রজ্যা থেকে বের করে দিলেন। অন্য তির্থিয়রা সংখ্যায় ষাট হাজার ছিল। 

	অতঃপর অন্যান্য ভিক্ষুদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভান্তে, সম্যকসম্বুদ্ধ কোন বাদী?’ উত্তর আসল, ‘বিভাজ্যবাদী, মহারাজ’। এমনটা বলা হলে রাজা তখন স্থবিরকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভান্তে, সম্যকসম্বুদ্ধ কি বিভাজ্যবাদী?’ স্থবির উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, মহারাজ’। 

	এরপর রাজা ‘ভান্তে, এখন বুদ্ধশাসন শুদ্ধ হয়েছে। ভিক্ষুসংঘ উপোসথ করুন’-এই বলে চারদিকে পাহারাদার রেখে নগরে প্রবেশ করলেন। সমগ্র সংঘ একত্র হয়ে উপোসথ করল। সেই ভিক্ষুসংঘের সমাবেশে ষাট লক্ষ ভিক্ষু হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে যে বিতর্কিত বিষয়গুলো উৎপন্ন হয়েছিল, এবং যে বিতর্কিত বিষয়গুলো ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে, তার সবগুলোর সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য সেই সমাগমে মোগ্‌্‌গলিপুত্র তিষ্য থেরো শাস্তার প্রদত্ত পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তাঁর (তথাগত) কর্তৃক প্রকাশিত মাতিকাকে (বিষয়সূচি) বিস্তারিত করে, বিভাজন করে নিজের মতবাদের পাঁচশ সূত্র এবং অন্য মতবাদের পাঁচশ, এভাবে একহাজার সূত্র আহরণ করে ভবিষ্যতের ভিন্নমতবাদগুলোকে দমনকারী এই গ্রন্থটি বর্ণনা করেন। 

	অতঃপর ষাট লক্ষ ভিক্ষুর মধ্য থেকে ত্রিপিটক ও পরিয়ত্তিধর এবং প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত একহাজার ভিক্ষুকে বেছে নিয়ে মহাকাশ্যপ স্থবির এবং যশ স্থবিরের মতো করে ধর্মবিনয় আবৃত্তি করেন। এভাবে সংগীতির মাধ্যমে বুদ্ধশাসনে সৃষ্ট বিতর্কের সমাধান করে তৃতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে অভিধর্ম আবৃত্তির সময়ে এই গ্রন্থটি যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই ধর্ম সংগ্রহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই বলা হয়েছ্তে

	শেষ করে পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি বর্ণনা

	সংক্ষেপে কথাবত্থু করেন দেশনা।

	দেবলোকে বুদ্ধ কর্তৃক যা (মাতিকা) হয় প্রকাশিত

	মর্ত্যলোকে মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য তা করেন বিভাজিত।

	এখন সেই অর্থ আমি করবো বর্ণন

	মন দিয়ে সকলে তা করুন শ্রবণ। 

	 


১. প্রথম বর্গ

	(১). পুদ্‌‌গল-কথা

	১. স্পষ্ট বাস্তবতা

	১. অনুক্রম বৈপরীত্য

	প্রথম খণ্ডন 

	১. থেরবাদী : পুদ্‌‌গলকে  কি সত্যিকার অর্থে  পারমার্থিক  ধারণায় খুঁজে পাওয়া  যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী : হ্যাঁ। 

	----------------------------------

	১অট্‌ঠকথা-মতে এখানে কে প্রশ্ন করছে এবং কে উত্তর দিচ্ছে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির কথা বলা যাবে না। তথাগত বুদ্ধ বিভিন্ন ধরনের ধর্মমতসমূহকে বিশোধন তথা স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য মাতিকা বা বিষয়সূচি প্রকাশ করেছিলেন। তথাগত বুদ্ধের সেই বিষয়সূচিকে অনুসরণ করে তা বিভিন্ন বর্গে অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তৃত ও ব্যাখ্যা করেছেন ৩য় সংগীতির সভাপতি মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য স্তুবির। গ্রন'টিতে বিভিন্ন বর্গে যেভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিতর্ক দেখানো হয়েছে ঠিক সেভাবেই যে পরস্পরের মধ্যে বিতর্ক হয়েছে তা কিন' নয়। মূলত বিষয়বস্তু'কে সকলের কাছে সহজবোধ্য করার জন্য এভাবে প্রশ্নোত্তর আকারে দেখানো হয়েছে, যেখানে থেরবাদীর প্রশ্ন পরবাদী বা ভিন্ন মতবাদীর উত্তর কিংবা পরবাদীর প্রশ্ন থেরবাদীর উত্তর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

	২পুদ্‌‌গল বলতে ব্যক্তি, পুরুষ, সত্ত্ব, আত্মা, জীব ইত্যাদিকে বুঝায়-অট্‌ঠকথা।

	৩পালিতে ‘সচ্চিকট্‌ঠ’ শব্দের অর্থ সত্যতা, বাস্তবতা। এখানে ‘সচ্চিক’ হচ্ছে বিদ্যমানতা, সংবিদ্যমানতা, যা অতীত এবং ভবিষ্যৎ নয় বর্তমানেই বিদ্যমান। এটি মায়া, মরীচিকা বা অলৌকিক বলে বর্জন করা যায় এমন নয়। কথাবত্থু অনুটীকাতে এটিকে সরাসরি ‘ভূতট্‌ঠো’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

	৪অট্‌ঠকথা-মতে পারমার্থিক অর্থে জনশ্রুতি বা প্রবাদ বলে বর্জন করা যায় এমন কিছুু নয় বরং এটাকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আচার্য ধর্মপাল এই ‘পরমত্থ’-এর ‘পরম’-কে পট্‌ঠান বলে উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

	৫খুঁজে পাওয়া বলতে প্রজ্ঞার দ্বারা বিবেচনা করে লাভ করা, জানা বা নামকরণ করা। এখানে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, আঠারো ধাতু, বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়-এই ৫৭ প্রকার বিষয়দ্বারা বিবেচনা করে খুঁজে পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সত্য এবং বাস্তব বিষয়সমূহ যেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় সেভাবে পুদ্‌‌গলকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না জানতে চাওয়া হয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	৬প্রথম সংগীতির একশ বছর পরে বুদ্ধের অনুসারীরা থেরবাদী এবং মহাসাংঘিক-এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তৃতীয় শতাব্দীতে এই দুই দল হতে সর্বমোট ১৮টি উপদল বা মতবাদের সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে বজ্জীপুত্র, সম্মিতিয় এবং বুদ্ধের শাসনের বাইরের অনেক ধর্মপ্রচারক পুদ্‌‌গলবাদী ছিলেন। পুদ্‌‌গলবাদীরা ব্যক্তির অস্তিত্ব, আত্মা এবং অমর সারবস্তু' আছে বলে মনে করে।

	থেরবাদী: সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে  কি সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?   

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।  

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন । যদি  পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	-----------------------------------

	১পুদ্‌‌গলবাদীরা ‘হ্যাঁ’ উত্তর দেওয়ার কারণ হচ্ছে: সর্বজ্ঞ বুদ্ধের সূত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন উক্তির সঙ্গে এটি পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সূত্রে তথাগত বলেছেন-আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে, অর্থাৎ এখানে পুদ্‌‌গলের বিদ্যমানতা প্রকাশ পায়। যেহেতু তথাগত মিথ্যা বলেন না, ত্রিভুবনকে স্বয়ং প্রত্যক্ষীকৃত হয়েই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন, তাই পুদ্‌‌গলবাদীরা বিশ্বাস করে, পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় বলেই তথাগত এমনটা বলেছেন। পুদ্‌‌গলের বিদ্যমানতার এই ভুল ধারণা নিরসনে পুদ্‌‌গলবাদীদের সঙ্গে থেরবাদীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মীমাংসা নিয়ে এ অনুচ্ছেদের যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	২সেভাবে বলতে প্রত্যক্ষ সংজ্ঞায় হয় মন এবং দেহের কারণে খুঁজে পাওয়া যায়, নতুবা চব্বিশ প্রকার হেতুপ্রত্যয়তার অধীনে খুঁজে পাওয়া যায়-অট্‌ঠকথা।

	৩পুদ্‌গলবাদীরা তাদের ভ্রান্ত ধারণাযুক্ত বিষয়টিকে যেন ভিন্নদিকে নিয়ে যেতে না পারে সে জন্যে প্রথম প্রশ্নের পরপরই থেরবাদীরা এই প্রশ্ন করেছে। কেননা বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে হেতুযুক্ত ও হেতুহীন, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত, শাশ্বত ও অশাশ্বত, নিমিত্তযুক্ত ও নিমিত্তহীন এভাবে রূপ এবং ৫৭ প্রকার বিষয়ের যে প্রকারভেদ পাওয়া যায় তা সম্মতিসত্য কিংবা জনশ্রুতির ভিত্তিতে গ্রহণ করা উচিত নয়। অস্তিত্বের ধর্মতা অনুসারেই এগুলো সত্যিকার অর্থ এবং যথাভূত দর্শন বা প্রত্যক্ষ করা যায় বলেই পরমার্থ-অট্‌ঠকথা। 

	৪পুদ্‌‌গলবাদীরা এভাবে মেনে নিতে চায় না, কারণ তারা পুদ্‌‌গলকে এই অর্থে বুঝাতে চায়নি। তাই তাদের উত্তর হচ্ছে ‘না, সেভাবে বলা চলে না’-অট্‌ঠকথা।

	৫এখানে পুদ্‌‌গলবাদীদের প্রথম বিবৃতির সঙ্গে পরবর্তী বিবৃতি মিলে না বলেই ভুল স্বীকার করতে বলা হয়েছে।

	৬পুদ্‌‌গলবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করে কিছুটা প্রীত হয়ে তাদের দ্বারা সত্য বলে স্বীকার করানো, তাদের হার মানতে বাধ্য করা এবং তাদের ওপর আরোপ বা অভিযুক্তকরণ-এই তিন উপায়ে সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য থেরবাদীরা ‘যদি....’ বলে পুনরায় প্রশ্ন করে।

	‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়’-এটি বলা উচিত না হলে, এভাবেও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	পঞ্চ তুলনা সমাপ্ত।

	চারি প্রত্যুত্তর

	২. পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ (খুঁজে পাওয়া যায় না) ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে কি সেই পুদ্‌‌গলকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না? 

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পুদ্‌‌গলবাদী: প্রত্যুত্তর মেনে নিন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	------------------------------------------

	১আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’-এক কথায় পুদ্‌‌গলের বিদ্যমানতার বিষয়টিকে ধারণ করে রাখার কারণে পুদ্‌‌গলবাদীরা থেরবাদীকে এই পালটা প্রশ্ন করে।

	২রূপের ধর্মের মতো খুঁজে পাওয়া যায় না বলেই ‘হ্যাঁ’ অর্থাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না বলে উত্তর প্রদান করেছে।

	৩পুদ্‌‌গলবাদীরা তাদের যুক্তির সত্য প্রমাণার্থে এই প্রশ্নটি করে, কিন' এখানে সম্মতিসত্য এবং পারমার্থিক সত্যকে এক করে গৌণ প্রজ্ঞপ্তি বা প্রচলিত ধারণা ও স্বভাব-এই দুই বিষয়কে একত্রিত করে ফেলে বলে থেরবাদীরা উত্তর দেয় যে, ‘না, সেভাবে বলা চলে না’।

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সেভাবে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	চারি খণ্ডন

	৩. পুদ্‌‌গলবাদী: যদি আপনি মনে করেন, ‘আমাদের বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এমনটা বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”।’

	সে ক্ষেত্রে আপনি যে কিনা ইতিপূর্বে না-বোধক বর্ণনা দিয়েছিলেন, নিশ্চিতভাবে আপনার যুক্তি নিম্নোক্ত উপায়ে খণ্ডিত হয়। অতঃপর আমরা যুক্তি খণ্ডন করতে যাচ্ছি, আপনি খণ্ডনটি মেনে নিন। 

	যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকেও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	চারি নৈকট্য

	৪. পুদ্‌‌গলবাদী: যদি আমাদের খণ্ডনটি অযৌক্তিক মনে হয়, তবে নিজ বক্তব্যের মধ্যেই উত্তর খুঁজে নিন। বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়’; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, ‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ আপনার দ্বারা আমাদের সেই প্রাসঙ্গিক বিষয়টি যা আমরা মেনে নিয়েছি তা খণ্ডনযোগ্য নয়। তবুও আপনি যুক্তি খণ্ডন করেছেন। আপনি যথার্থভাবে আমাদের যুক্তির খণ্ডন করতে সক্ষম হননি।

	যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	চারি নিষ্পত্তি

	৫. পুদ্‌‌গলবাদী: আমাদের যুক্তির যথাযথ খণ্ডন হয়নি। সে কারণে আপনি যেভাবে যুক্তির খণ্ডন করলেন, ‘যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”।’ 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	সে কারণে আপনার দ্বারা যেই যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে সেই খণ্ডনটি যথাযথ নয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের যুক্তি খণ্ডন যথার্থ হয়েছে এবং সু্‌ষ্ঠুভাবে সমাধান হয়েছে।

	দ্বিতীয় খণ্ডন

	১.স্পষ্ট বাস্তবতা

	২. বৈপরীত্য তুলনা

	পঞ্চ বৈপরীত্য

	 ৬. পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ (খুঁজে পাওয়া যায় না)।

	পুদ্‌‌গলবাদী: সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেই পুদ্‌‌গলকে কি সেভাবে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পুদ্‌‌গলবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে বলা উচিত, ‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	তথায় যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল। 

	চারি প্রত্যুত্তর

	৭. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেই পুদ্‌‌গলকে কি সেভাবে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: প্রত্যুত্তর মেনে নিন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	তথায় যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	চারি খণ্ডন

	৮. থেরবাদী: যদি আপনি মনে করেন, ‘আমাদের বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু আমাদের বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”।’

	সে ক্ষেত্রে আপনি যে কিনা ইতিপূর্বে না-বোধক বর্ণনা দিয়েছিলেন, নিশ্চিতভাবে আপনার যুক্তি নিম্নোক্ত উপায়ে খণ্ডিত হয়। অতঃপর আমরা যুক্তি খণ্ডন করতে যাচ্ছি, আপনি খণ্ডনটি মেনে নিন। 

	যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় তবে আপনার বলা উচিত, ‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেই পুদ্‌‌গলকেও সেভাবে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	চারি নৈকট্য

	৯. থেরবাদী: যদি আমাদের খণ্ডনটি অযৌক্তিক মনে হয়, তবে নিজ বক্তব্যের মধ্যেই উত্তর খুঁজে নিন। বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গল সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না’; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, ‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ আপনার দ্বারা আমাদের সেই প্রাসঙ্গিক বিষয়টি যা আমরা মেনে নিয়েছি তা খণ্ডনযোগ্য নয়। তবুও আপনি যুক্তি খণ্ডন করেছেন। আপনি যথার্থভাবে আমাদের যুক্তির খণ্ডন করতে সক্ষম হননি।

	যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল। 

	চারি নিষ্পত্তি

	১০. থেরবাদী: আমাদের যুক্তির যথাযথ খণ্ডন হয়নি। সে কারণে আপনি যেভাবে যুক্তির খণ্ডন করলেন, ‘যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে আপনার বলা উচিত, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”।’ 

	তথায় যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	তথায় যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সত্যিকার অর্থে যে পরমার্থ, সেভাবে সেই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	সে কারণে আপনার দ্বারা যেই যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে সেই খণ্ডনটি যথাযথ নয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের যুক্তি খণ্ডন যথার্থ হয়েছে এবং সু্‌ষ্ঠুভাবে সমাধান হয়েছে।

	তৃতীয় খণ্ডন

	২ (ক) স্থান বাস্তবতা

	১. অনুক্রম বৈপরীত্য

	১১. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সর্বত্রই  সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সর্বত্রই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সর্বত্রই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সর্বত্রই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘সর্বত্রই’ বলতে এখানে শরীরের সর্বত্র পুদ্‌গলকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না জানতে চাওয়া হয়েছে।

	২পুদ্‌গলবাদীরা মনে করে জীব শরীর থেকে ভিন্ন। তাই শরীর বা রূপের মধ্যে আত্মাকে খুঁজে না পাওয়ায় এভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে-অট্‌ঠকথা।

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সর্বত্রই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল...পূর্ববৎ ...।

	চতুর্থ খণ্ডন

	৩ (ক) সময় বাস্তবতা

	১. অনুক্রম বৈপরীত্য

	১২. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সব সময়  সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সব সময় পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সব সময় পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সব সময় পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সব সময় পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ...পূর্ববৎ ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘সব সময়’ বলতে অতীত, বর্তমান এবং সর্বশেষ গন্তব্য (পরিনির্বাণ) পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে।

	২পুদ্‌‌গলবাদীরা দুই কারণে এখানে ‘না’-বোধক উত্তর দেয়। যথা: (১) পূর্বে সে কখনো ক্ষত্রিয় কখনো ব্রাহ্মণ ছিল এ রকম ভিন্নতার কারণে (২) বর্তমান জন্ম এবং সর্বশেষ গন্তব্যের মধ্যে ভিন্নতার কারণে-অট্‌ঠকথা।

	পঞ্চম খণ্ডন

	৪ (ক) আকার বাস্তবতা

	১. অনুক্রম বৈপরীত্য

	১৩. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সবকিছুর মধ্যে  পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সবকিছুর মধ্যে পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সবকিছুর মধ্যে পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সবকিছুর মধ্যে পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	তথায় যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সবকিছুর মধ্যে পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ...পূর্ববৎ ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে সবকিছু বলতে, সকল প্রকার মানসিক এবং শারীরিক উপাদান, রূপ ও ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু'কে বুঝানো হয়েছে।

	২রূপের মধ্যে আত্মা, চক্ষুর মধ্যে আত্মা... ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে একমত হতে না পেরে এমনটা উত্তর দিয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	ষষ্ঠ খণ্ডন

	২. (খ) স্থান বাস্তবতা

	২. বৈপরীত্য তুলনা

	১৪. পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সর্বত্রই সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পুদ্‌‌গলবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সর্বত্রই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সর্বত্রই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সর্বত্রই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	তথায় যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সর্বত্রই পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল...পূর্ববৎ ...।

	সপ্তম খণ্ডন

	৩. (খ) সময় বাস্তবতা

	২. বৈপরীত্য তুলনা

	১৫. পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সব সময় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পুদ্‌‌গলবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সব সময় পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সব সময় পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সব সময় পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সব সময় পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ...পূর্ববৎ ...।

	অষ্টম খণ্ডন

	৪. (খ) আকার বাস্তবতা

	২. বৈপরীত্য তুলনা

	১৬. পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: সবকিছুর মধ্যে কি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সবকিছুর মধ্যে পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সবকিছুর মধ্যে পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘সবকিছুর মধ্যে পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “সবকিছুর মধ্যে পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ...পূর্ববৎ ...। 

	অষ্টম খণ্ডন সমাপ্ত।

	৫. তুলনামূলক অনুসন্ধান

	১৭. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, এবং রূপ ও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি রূপ এক, পুদ্‌‌গল আরেক?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা যাবে না।

	১রূপস্কন্ধ ও ২৮ প্রকার রূপের কথা বলা হচ্ছে।

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’। 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ...পূর্ববৎ ...।

	১৮. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ... সংজ্ঞাও কি খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ... সংস্কারও কি খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... বিজ্ঞানও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে কি বিজ্ঞান এক, পুদ্‌‌গল আরেক?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা যাবে না।

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘বিজ্ঞান এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’।

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “বিজ্ঞান এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘বিজ্ঞান এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “বিজ্ঞান এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ...পূর্ববৎ ...।

	১৯. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, চক্ষু-আয়তনও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... শ্রোত্রায়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ঘ্রাণায়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... জিহ্বায়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... কায়ায়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... রূপায়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... শব্দায়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... গন্ধায়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... রসায়তনও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ ... স্প্রষ্টব্যায়তনও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ... মনায়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ধর্মায়তনও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? ... পূর্ববৎ ...। 

	২০. থেরবাদী: চক্ষুধাতু কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... শ্রোত্রধাতুও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ঘ্রাণধাতুও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... জিহ্বাধাতুও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... কায়ধাতুও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... রূপধাতুও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... শব্দধাতুও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... গন্ধধাতুও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... রসধাতুও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ ... স্প্রষ্টব্যধাতুও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ... চক্ষুবিজ্ঞানধাতুও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ... শ্রোত্রবিজ্ঞানধাতুও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ... ঘ্রাণবিজ্ঞানধাতুও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ... জিহ্বাবিজ্ঞানধাতুও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ... কায়বিজ্ঞানধাতুও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ... মনোধাতুও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ... মনোবিজ্ঞানধাতুও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ... ধর্মধাতুও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? ... পূর্ববৎ ...। 

	২১. থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... শ্রোত্রেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... জিহ্বেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... কায়েন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... মনেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... জীবিতেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... স্ত্রী-ইন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... পুরুষেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ ... সুখেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... দুঃখেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ ... সৌমনস্যেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... দৌর্মনস্যেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... উপেক্ষেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... বীর্যেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ... স্মৃতীন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ... সমাধীন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় হয... পূর্ববৎ ... প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ ... অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয়

	অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয় ও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় এক, পুদ্‌‌গল আরেক?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১প্রজ্ঞেন্দ্রিয়: ‘আলম্বনের যথার্থ স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞানই প্রজ্ঞা। প্রজানন (পারমার্থিকভাবে জানন) ইহার লক্ষণ। প্রজ্ঞা যখন মোহকে পরাজিত করিয়া আলম্বনের যথার্থ স্বভাব উদ্‌্‌ঘাটিত করিবার উপযোগী শক্তি ধারণ করে, তখন ইহা প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। অধিপতি অর্থে ইন্দ্রিয়’-অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি।

	২অজ্ঞাত-জ্ঞাতার্থীন্দ্রিয় বা অজ্ঞাতকে জানব এটি স্রোতাপত্তিমার্গ-জ্ঞান।

	৩লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় হচ্ছে স্রোতাপত্তিফল-জ্ঞান হতে অর্হত্ত্বমার্গ-জ্ঞান পর্যন্ত-এই ছয় প্রকার জ্ঞান। 

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’। 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়  এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ...পূর্ববৎ ...। 

	২২. পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান কর্তৃক কি এমনটা বলা হয়েছে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’, রূপও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তবে কি রূপ এক, পুদ্‌‌গল অন্য?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১লোকোত্তর জ্ঞানীন্দ্রিয় হচ্ছে অর্হত্ত্বফল-জ্ঞান।

	পুদ্‌‌গলবাদী: প্রত্যুত্তর মেনে নিন। যদি ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়ে থাকে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’ , রূপও যদি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’।

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপ ও পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘ভগবান বলেছেন, “আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ... পূর্ববৎ ...।

	২৩. পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৪.৯৫-৯৬)-এ চার প্রকারের পুদ্‌গল দৃষ্ট হয় । সেই চার প্রকার হচ্ছে: আত্মহিতেও তৎপর নয়, পরহিতেও তৎপর নয়; পরহিতে তৎপর, কিন' আত্মহিতে তৎপর নয়; আত্মহিতে তৎপর, কিন' পরহিতে তৎপর নয়; আত্মহিতেও তৎপর, পরহিতেও তৎপর। এখানে আত্মহিতে তৎপর পুদ্‌গল বিদ্যমান আছে অর্থাৎ পুদ্‌গলের বিদ্যমানতার কথা বুদ্ধ নিজেই বলেছেন, পুদ্‌গলবাদীরা এই বিষয়টিকে ভিত্তি ধরে পুদ্‌গলের বিদ্যমানতার কথা প্রমাণ করতে চেয়েছে।

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান কর্তৃক কি এমনটা বলা হয়েছে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’; বেদনাও কি খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... সংজ্ঞাও কি খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... সংস্কারও কি খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... বিজ্ঞানও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তবে কি বিজ্ঞান এক, পুদ্‌‌গল অন্য?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পুদ্‌‌গলবাদী: প্রত্যুত্তর মেনে নিন। যদি ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়ে থাকে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘বিজ্ঞান এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’। 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “বিজ্ঞান ও পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘বিজ্ঞান এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘ভগবান বলেছেন, “আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “বিজ্ঞান এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ... পূর্ববৎ ...।

	২৪. পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’, চক্ষু-আয়তনও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... শ্রোত্রায়তনও কি খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ধর্মায়তনও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? ... পূর্ববৎ ...। 

	২৫. পুদ্‌‌গলবাদী: চক্ষুধাতু কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... কায়ধাতুও কি খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... রূপধাতুও কি খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... স্প্রষ্টব্যধাতুও কি খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... চক্ষু-বিজ্ঞানধাতুও কি খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... মনোবিজ্ঞানধাতুও কি খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ধর্মধাতুও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? ... পূর্ববৎ ...। 

	২৬. পুদ্‌‌গলবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... শ্রোত্রেন্দ্রিয়ও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয়ও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? ... পূর্ববৎ ...।

	২৭. পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান কর্তৃক কি এমনটা বলা হয়েছে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’; লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তবে কি লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এক, পুদ্‌‌গল অন্য?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পুদ্‌‌গলবাদী: প্রত্যুত্তর মেনে নিন। যদি ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়ে থাকে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’ এবং লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’। 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয় যে “লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় ও পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার ধারণা ভুল।

	‘লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, “আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ... পূর্ববৎ ...।

	তুলনামূলক অনুসন্ধান সমাপ্ত।

	৬. উপমার দ্বারা অনুসন্ধান

	২৮. থেরবাদী: রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় (যা আপনি স্বীকার করেছেন), বেদনাও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে কি রূপ এবং বেদনা ভিন্ন ভিন্ন? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তবে কি রূপ এক, পুদ্‌‌গল অন্য? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এবং বেদনা ভিন্ন ভিন্ন হয়; পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়; তবে আপনার বলা উচিত, ‘রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’। 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এবং বেদনা ভিন্ন ভিন্ন; পুদ্‌গল সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনা সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এবং বেদনা ভিন্ন ভিন্ন; পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ...পূর্ববৎ ...। 

	২৯. থেরবাদী: রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, সংজ্ঞাও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... সংস্কারও খুঁজে পাওয়া যায় ... বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়; তবে কি রূপ এক, বিজ্ঞান অন্য? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তবে কি রূপ এক, পুদ্‌‌গল অন্য? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এবং বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হয়; অন্যদিকে পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’। 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এবং বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন; পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এবং বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন; পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এবং বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন; পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ...পূর্ববৎ ...। 

	৩০. থেরবাদী: বেদনা সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, সংজ্ঞাও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... সংস্কারও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... বিজ্ঞানও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...।

	৩১. থেরবাদী: সংজ্ঞা সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, সংস্কারও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...বিজ্ঞানও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... রূপও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... বেদনাও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...।

	৩২. থেরবাদী: সংস্কার সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... রূপও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... বেদনাও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... সংজ্ঞাও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...।

	৩৩. থেরবাদী: বিজ্ঞান সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... বেদনাও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... সংজ্ঞাও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... সংস্কারও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান এক সংস্কার কি আরেক?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি বিজ্ঞান এক, পুদ্‌‌গল অন্য? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি বিজ্ঞান সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, সংস্কারও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান এবং সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন হয়, পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়; তবে আপনার বলা উচিত, ‘রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’। 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “বিজ্ঞান সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, সংস্কারও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান এবং সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন; পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “বিজ্ঞান এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।      

	‘বিজ্ঞান এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘বিজ্ঞান সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, সংস্কার সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান এবং সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন; পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “বিজ্ঞান সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, সংস্কারও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান এবং সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন; পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “বিজ্ঞান এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ...পূর্ববৎ ...। 

	৩৪. থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, শ্রোত্রায়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ধর্মায়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...শ্রোত্রায়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ধর্মায়তনও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, চক্ষু-আয়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...মনায়তনও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...।

	৩৫. থেরবাদী: চক্ষুধাতু সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, শ্রোত্রধাতুও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ধর্মধাতুও বাস্তব ও পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... শ্রোত্রধাতুও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ধর্মধাতুও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, চক্ষুধাতুও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...মনোবিজ্ঞান ধাতুও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...।

	৩৬. থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... শ্রোত্রেন্দ্রিয়ও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... চক্ষু-ইন্দ্রিয় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়; তবে কি লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এক, লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় অন্য?

	 পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এক, পুদ্‌‌গল অন্য?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন হয়; পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’। 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন; পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন; পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন; পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ...পূর্ববৎ ...। 

	৩৭. পুদ্‌‌গলবাদী: রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় (যা আপনি স্বীকার করেছেন), বেদনাও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়; রূপ এক, বেদনা কি অন্য?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’ , রূপ কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তবে কি রূপ এক, পুদ্‌‌গল আরেক?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পুদ্‌‌গলবাদী: প্রত্যুত্তর মেনে নিন। যদি রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এবং বেদনা ভিন্ন ভিন্ন হয়, ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়ে থাকে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’ এবং রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’। 

	১পুদ্‌গলবাদীরা এখনো মনে করছে বুদ্ধ অপরিবর্তনীয় পারমার্থিক অস্তিত্ব হিসেবে ‘পুদ্‌গল’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন-অট্‌ঠকথা।

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এবং বেদনা ভিন্ন ভিন্ন হয়, ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়ে থাকে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপ ও পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এবং বেদনা ভিন্ন ভিন্ন; ভগবান কর্র্তৃক এটা বলা হয়ে থাকে, “আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বেদনাও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপ এবং বেদনা ভিন্ন ভিন্ন; ভগবান বলেছেন্তআত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে, রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপ এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ... পূর্ববৎ ...।

	৩৮. পুদ্‌‌গলবাদী: রূপ সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, সংজ্ঞাও খুঁজে পাওয়া যায় ... সংস্কারও খুঁজে পাওয়া যায় ... বিজ্ঞানও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...।

	৩৯. পুদ্‌‌গলবাদী: বেদনা সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, সংজ্ঞাও খুঁজে পাওয়া যায়... সংস্কারও খুঁজে পাওয়া যায়... বিজ্ঞানও খুঁজে পাওয়া যায় ... রূপও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ ...।

	৪০. পুদ্‌‌গলবাদী: সংজ্ঞা সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, সংস্কারও খুঁজে পাওয়া যায় ... বিজ্ঞানও খুঁজে পাওয়া যায় ... রূপও খুঁজে পাওয়া যায় ... বেদনাও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ ...।

	৪১. পুদ্‌‌গলবাদী: সংস্কার সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানও খুঁজে পাওয়া যায় ... রূপও খুঁজে পাওয়া যায় ... বেদনাও খুঁজে পাওয়া যায় ... সংজ্ঞাও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ ...।

	৪২. পুদ্‌‌গলবাদী: বিজ্ঞান সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, রূপও খুঁজে পাওয়া যায় ... বেদনাও খুঁজে পাওয়া যায় ... সংজ্ঞাও খুঁজে পাওয়া যায় ... সংস্কারও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ ...।

	৪৩. পুদ্‌‌গলবাদী: চক্ষু-আয়তন সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, শ্রোত্রায়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ধর্মায়তনও খুঁজে পাওয়া যায়...পূর্ববৎ... শ্রোত্রায়তন খুঁজে পাওয়া যায়...পূর্ববৎ... ধর্মায়তন সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, চক্ষু-আয়তনও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...মনায়তনও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...।

	৪৪. পুদ্‌‌গলবাদী: চক্ষুধাতু সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, শ্রোত্রধাতুও খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ধর্মধাতুও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...শ্রোত্রধাতু সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ধর্মধাতু সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, চক্ষুধাতু খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...মনোবিজ্ঞান ধাতু সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...।

	৪৫. পুদ্‌‌গলবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় খুঁজে পাওয়া যায়... পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... শ্রোত্রেন্দ্রিয় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, চক্ষু-ইন্দ্রিয় খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এক, লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় কি অন্য?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: তবে কি লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এক, পুদ্‌‌গল অন্য?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পুদ্‌‌গলবাদী: প্রত্যুত্তর মেনে নিন। যদি লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন হয়; ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়ে থাকে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’। 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন; ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়ে থাক্তেআত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।      

	‘লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন; ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়ে থাকে, “আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং লোকোত্তর-জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন; ভগবান কর্তৃক বলা হয়ে থাক্তে আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়ও সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “জ্ঞানীন্দ্রিয় এবং পুদ্‌‌গল ভিন্ন ভিন্ন”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ...পূর্ববৎ ...। 

	চার প্রকারে নিষ্পত্তি

	৪৬. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপই কি পুদ্‌‌গল?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘রূপই পুদ্‌‌গল’। 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপই পুদ্‌‌গল”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘রূপই পুদ্‌‌গল’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’  

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপই পুদ্‌‌গল”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	অট্‌ঠকথা-মতে এখানে রূপকে পুদ্‌‌গল বলা হলে সেটি উচ্ছেদদৃষ্টি হয়, কেননা রূপের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পুদ্‌গলও বিলুপ্ত হবে। আর তাই এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে পুদ্‌‌গলবাদীরা।

	৪৭. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল... পূর্ববৎ ... রূপ হতে পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন... পূর্ববৎ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি রূপ?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলের মধ্যে রূপ’। 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “পুদ্‌‌গলের মধ্যে রূপ”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘পুদ্‌‌গলের মধ্যে রূপ’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “পুদ্‌‌গলের মধ্যে রূপ”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	৪৮. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনা কি পুদ্‌‌গল ...পূর্ববৎ... বেদনার মধ্যে কি পুদ্‌‌গল... পূর্ববৎ ... বেদনা হতে পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন... পূর্ববৎ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি বেদনা? 

	থেরবাদী: সংজ্ঞা কি পুদ্‌‌গল...পূর্ববৎ... সংজ্ঞার মধ্যে কি পুদ্‌‌গল... পূর্ববৎ ... সংজ্ঞা হতে পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন... পূর্ববৎ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি সংজ্ঞা? 

	১থেরবাদীদের প্রশ্নের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করলে সৎকায়দৃষ্টি প্রকাশ পায়, তাই পুদ্‌গলবাদীরা এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: সংস্কার কি পুদ্‌‌গল...পূর্ববৎ... সংস্কারের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল... পূর্ববৎ ... সংস্কার হতে পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন... পূর্ববৎ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি সংস্কার? 

	থেরবাদী: বিজ্ঞান কি পুদ্‌‌গল...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল... পূর্ববৎ ... বিজ্ঞান হতে পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন... পূর্ববৎ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি বিজ্ঞান?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলের মধ্যে বিজ্ঞান’। 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত না হয় যে, “পুদ্‌‌গলের মধ্যে বিজ্ঞান”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘পুদ্‌‌গলের মধ্যে বিজ্ঞান’-এটি বলা উচিত না হলে; এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত না হয় যে, “পুদ্‌‌গলের মধ্যে বিজ্ঞান”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	৪৯. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন কি পুদ্‌‌গল...পূর্ববৎ ... চক্ষু-আয়তনের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... চক্ষু-আয়তন হতে কি পুদ্‌‌গল আলাদা ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি চক্ষু-আয়তন... পূর্ববৎ ... ধর্মায়তন কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... ধর্মায়তনের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... ধর্মায়তন হতে কি পুদ্‌‌গল আলাদা ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি ধর্মায়তন... পূর্ববৎ ...।

	চক্ষুধাতু কি পুদ্‌‌গল...পূর্ববৎ ... চক্ষুধাতুর মধ্যে কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... চক্ষুধাতু হতে কি পুদ্‌‌গল আলাদা ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি চক্ষুধাতু... পূর্ববৎ ... ধর্মধাতু কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... ধর্মধাতুর মধ্যে কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... ধর্মধাতু হতে কি পুদ্‌‌গল আলাদা ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি ধর্মধাতু... পূর্ববৎ ...।

	চক্ষু-ইন্দ্রিয় কি পুদ্‌‌গল...পূর্ববৎ ... চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... চক্ষু-ইন্দ্রিয় হতে কি পুদ্‌‌গল আলাদা ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি চক্ষু-ইন্দ্রিয়... পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... জ্ঞানীন্দ্রিয়ের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় হতে কি পুদ্‌‌গল আলাদা ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়... পূর্ববৎ ...।

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করুন। যদি পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় তবে আপনার বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলের মধ্যে লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “পুদ্‌‌গলের মধ্যে লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘পুদ্‌‌গলের মধ্যে লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’ 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “পুদ্‌‌গলের মধ্যে লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	 ৫০. পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান কর্তৃক কি এমনটা বলা হয়েছে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: রূপ কি পুদ্‌‌গল? 

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পুদ্‌‌গলবাদী: প্রত্যুত্তর মেনে নিন। যদি তথাগত কর্তৃক বলা হয়ে থাকে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’, তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘রূপই পুদ্‌‌গল‘। 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “তথাগত কর্তৃক বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপই পুদ্‌‌গল”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘রূপই পুদ্‌‌গল’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, তথাগত কর্তৃক বলা হয়েছে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’। 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “তথাগত কর্তৃক বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “রূপই পুদ্‌‌গল”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	৫১. পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান কর্তৃক কি এমনটা বলা হয়েছে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: রূপের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল... পূর্ববৎ ... রূপ হতে পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন... পূর্ববৎ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি রূপ?

	বেদনা কি পুদ্‌‌গল ...পূর্ববৎ... বেদনার মধ্যে কি পুদ্‌‌গল... পূর্ববৎ ... বেদনা হতে পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন... পূর্ববৎ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি বেদনা? 

	সংজ্ঞা কি পুদ্‌‌গল...পূর্ববৎ... সংজ্ঞার মধ্যে কি পুদ্‌‌গল... পূর্ববৎ ... সংজ্ঞা হতে পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন... পূর্ববৎ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি সংজ্ঞা? 

	সংস্কার কি পুদ্‌‌গল...পূর্ববৎ... সংস্কারের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল... পূর্ববৎ ... সংস্কার হতে পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন... পূর্ববৎ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি সংস্কার? 

	বিজ্ঞান কি পুদ্‌‌গল...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল... পূর্ববৎ ... বিজ্ঞান হতে পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন ... পূর্ববৎ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি বিজ্ঞান? 

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করুন। যদি ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়ে থাকে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’, তবে আপনার বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলের মধ্যে বিজ্ঞান’। 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “পুদ্‌‌গলের মধ্যে বিজ্ঞান”’্ল্ততবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘পুদ্‌‌গলের মধ্যে বিজ্ঞান’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, “আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “পুদ্‌‌গলের মধ্যে বিজ্ঞান”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	৫২.পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান কর্তৃক কি এমনটা বলা হয়েছে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: চক্ষু-আয়তন কি পুদ্‌‌গল...পূর্ববৎ ... চক্ষু-আয়তনের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... চক্ষু-আয়তন হতে কি পুদ্‌‌গল আলাদা ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি চক্ষু-আয়তন... পূর্ববৎ ... ধর্মায়তন কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... ধর্মায়তনের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... ধর্মায়তন হতে কি পুদ্‌‌গল আলাদা ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি ধর্মায়তন?... পূর্ববৎ ...।

	চক্ষুধাতু কি পুদ্‌‌গল...পূর্ববৎ ... চক্ষুধাতুর মধ্যে কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... চক্ষুধাতু হতে কি পুদ্‌‌গল আলাদা ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি চক্ষুধাতু... পূর্ববৎ ... ধর্মধাতু কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... ধর্মধাতুর মধ্যে কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... ধর্মধাতু হতে কি পুদ্‌‌গল আলাদা ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি ধর্মধাতু?... পূর্ববৎ ...।

	চক্ষু-ইন্দ্রিয় কি পুদ্‌‌গল...পূর্ববৎ ... চক্ষুু-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... চক্ষু-ইন্দ্রিয় হতে কি পুদ্‌‌গল আলাদা ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি চক্ষু-ইন্দ্রিয়... পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... জ্ঞানীন্দ্রিয়ের মধ্যে কি পুদ্‌‌গল ... পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় হতে কি পুদ্‌‌গল আলাদা ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গলের মধ্যে কি লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়?... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পুদ্‌‌গলবাদী: প্রত্যুত্তর মেনে নিন। যদি তথাগত কর্তৃক বলা হয়ে থাকে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’; তবে আপনার বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলের মধ্যে লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “পুদ্‌‌গলের মধ্যে লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘পুদ্‌‌গলের মধ্যে লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘তথাগত কর্তৃক বলা হয়ে থাকে, “আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “তথাগত কর্তৃক বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “পুদ্‌‌গলের মধ্যে লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল। 

	৮. লক্ষণ প্রয়োগ কথা

	৫৩. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি প্রত্যয়যুক্ত (কারণযুক্ত) ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গল কি প্রত্যয়বিহীন ... পুদ্‌‌গল কি সংস্কারকৃত  ... পুদ্‌‌গল কি অসংস্কারকৃত ... পুদ্‌‌গল কি শাশ্বত ... পুদ্‌‌গল কি অশাশ্বত ... পুদ্‌‌গল কি নিমিত্তযুক্ত ... পুদ্‌‌গল কি নিমিত্তবিহীন?  

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা যায় না। (সংক্ষেপিত)

	৫৪. পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান কর্তৃক কি এমনটা বলা হয়েছে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গল কি প্রত্যয়যুক্ত ... পূর্ববৎ ... পুদ্‌‌গল কি প্রত্যয়বিহীন ... পুদ্‌‌গল কি সংস্কারকৃত ... পুদ্‌‌গল কি সংস্কারবিহীন ... পুদ্‌‌গল কি শাশ্বত ... পুদ্‌‌গল কি অশাশ্বত ... পুদ্‌‌গল কি নিমিত্তযুক্ত ... পুদ্‌‌গল কি নিমিত্তবিহীন?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা যায় না। (সংক্ষেপিত)

	৯. বাক্য সংশোধন

	৫৫. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি খুঁজে পাওয়া যায়, যা খুঁজে পাওয়া যায় তা কি পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গলকে খুঁজে পাওয়া যায় এবং যা-কিছু খুঁজে পাওয়া যায় তার কিছু পুদ্‌‌গল আর কিছু পুদ্‌‌গল নয়। 

	১কার্যকারণের দ্বারা উৎপন্ন, সংস্কৃত।

	২যেহেতু নির্বাণ ব্যতীত যে-কোনো বাস্তব পরমার্থ কারণে (হেতুপ্রত্যয়তা) আবদ্ধ, প্রত্যয়ের দ্বারা সংস্কারকৃত, উৎপন্ন হয়, নিরূদ্ধ হয়, শাশ্বত কোনো অস্তিত্ব থাকে না, কার্যকারণের দ্বারা উৎপন্ন বৈশিষ্ট্যধর্মী, সেহেতু পুদ্‌গলেরও এসব বৈশিষ্ট্য আছে কি না জানতে চাওয়া হয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: (তবে কি) কিছু পুদ্‌‌গল খুঁজে পাওয়া যায়, আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ...।

	৫৬. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল সত্যিকার অর্থে আছে, যা সত্যিকার অর্থে আছে তা কি পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গল সত্যিকার অর্থে আছে, যা সত্যিকার অর্থে আছে তার কিছু পুদ্‌‌গল আর কিছু পুদ্‌‌গল নয়।

	থেরবাদী: তবে কি পুদ্‌‌গলের কিছু সত্যিকার অর্থে আছে আর কিছু সত্যিকার অর্থে নেই? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ ...।

	৫৭. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি বিদ্যমান, বিদ্যমানতাই কি পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গল বিদ্যমান, যা-কিছু বিদ্যমান তার কিছু পুদ্‌‌গল আর কিছু পুদ্‌‌গল নয়।

	থেরবাদী: তবে কি পুদ্‌‌গলের কিছু বিদ্যমান আর কিছু বিদ্যমান নয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৫৮. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি সংবিদ্যমান, সংবিদ্যমানতাই কি পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গল সংবিদ্যমান থাকে, যা সংবিদ্যমান তার কিছু পুদ্‌‌গল আর কিছু পুদ্‌‌গল নয়।

	থেরবাদী: তবে কি পুদ্‌‌গলের কিছু সংবিদ্যমান থাকে আর কিছু সংবিদ্যমান থাকে না?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ ...।

	৫৯. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল আছে, থাকাটাই কি পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গল আছে, যা-কিছু আছে তার কিছু পুদ্‌‌গল, আর কিছু পুদ্‌‌গল নয়।

	থেরবাদী: তবে কি পুদ্‌‌গলের কিছু থাকে, আর কিছু থাকে না? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ ...।

	৬০. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি আছে (অস্তিত্ব), যা-কিছু পুদ্‌‌গল আছে তার পুরোটাই কি পুদ্‌‌গল নয়?  

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ... পূর্ববৎ ... ।

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল নেই, যা-কিছু নেই তার পুরোটাই কি পুদ্‌‌গল নয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। (সংক্ষিপ্ত)

	১০. প্রজ্ঞপ্তি প্রয়োগ

	৬১. থেরবাদী: রূপধাতুতে (রূপলোকে) যার রূপ আছে সে কি পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কামধাতুতে যার কামনা আছে সে কি পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৬২. থেরবাদী: রূপধাতুতে যাদের রূপ আছে তারা কি সত্ত্ব? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কামধাতুতে যাদের কামনা আছে তারা কি সত্ত্ব? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৬৩. থেরবাদী: অরূপধাতুতে যার অরূপ আছে সে কি পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কামধাতুতে যার কামনা আছে সে কি পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৬৪. থেরবাদী: অরূপধাতুতে যাদের অরূপ আছে তারা কি সত্ত্ব? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কামধাতুতে যাদের কামনা আছে তারা কি সত্ত্ব? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১ভাষ্যকারদের মতে পুদ্‌গলবাদীরা এখানে সত্যিকার অর্থে পরমার্থের অস্তিত্বকে পুদ্‌গল বা আত্মার চেয়ে অনেক বড়ো অংশ বলে মেনে নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে থেরবাদীদের মত হচ্ছে বুদ্ধভাষিত ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌গল রয়েছে’-বাক্যটিকে ভিত্তি করে পুদ্‌গলের বা আত্মার  বিদ্যমানতার কথা বলতে চায় পুদ্‌গলবাদীরা কিন' তাদের এও মনে রাখা উচিত যে, সুত্তনিপাত (১১১৬) এ বুদ্ধ বলেছেন-মোঘরাজ জগৎ আত্মাশূন্য। এ ক্ষেত্রে পুদ্‌গলের বিদ্যমানতা সহজেই প্রত্যাখ্যাত হয়।

	৬৫. থেরবাদী: রূপধাতুতে যার রূপ আছে সে পুদ্‌‌গল, অরূপধাতুতে যার অরূপ আছে সে পুদ্‌‌গল; এমন পুদ্‌‌গল কি আছে যে রূপধাতু থেকে চ্যুত হয়ে অরূপধাতুতে জন্মলাভ করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: রূপযুক্ত পুদ্‌‌গল চ্যুত হয়ে কি রূপহীন পুদ্‌গলে পরিণত হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৬. থেরবাদী: রূপধাতুতে যাদের রূপ আছে তারা সত্ত্ব, অরূপধাতুতে যাদের অরূপ আছে তারা সত্ত্ব। এমন কেউ কি আছে যে, রূপধাতু থেকে চ্যুত হয়ে অরূপধাতুতে জন্মলাভ করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: রূপযুক্ত সত্ত্ব চ্যুত হয়ে কি রূপহীন সত্ত্বের জন্ম হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৭. থেরবাদী: কায় বা শরীর, শরীর বা কায় বৈষম্যহীনভাবে আমাদের দেহে বিদ্যমান, তারা কি অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে, এরা কি সমান সমান ভাগ এবং মূলেও এক? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল বা জীব, জীব বা পুদ্‌‌গল কোনো পার্থক্য না রেখে কি ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, এরা কি অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে, এরা কি সমান সমান ভাগ এবং মূলেও এক? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: (তবে কি) কায় এক, পুদ্‌‌গল আরেক? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি জীব  এক, শরীর আরেক? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১জীবন্ত বিষয়।

	থেরবাদী: আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করুন। যদি কায় বা শরীর, শরীর বা কায় বৈষম্যহীনভাবে আমাদের দেহে বিদ্যমান হয়, এরা অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে, এরা সমান সমান ভাগ এবং মূলেও এক হয়; পুদ্‌‌গল বা জীব, জীব বা পুদ্‌‌গল কোনো পার্থক্য না রেখে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, এরা অভিন্ন হয়, একই অর্থ নির্দেশ করে, এরা সমান সমান ভাগ এবং মূলেও এক হয়; কায় এক, পুদ্‌‌গল অন্য হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘জীব এক, শরীর অন্য’। 

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “কায় বা শরীর, শরীর বা কায় বৈষম্যহীনভাবে আমাদের দেহে বিদ্যমান, এরা অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে, এরা সমান সমান ভাগ এবং মূলেও এক হয়, পুদ্‌‌গল বা জীব, জীব বা পুদ্‌‌গল কোনো পার্থক্য না রেখে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, তারা অভিন্ন হয়, একই অর্থ নির্দেশ করে এবং মূলেও এক হয়, কায় এক, পুদ্‌‌গল অন্য হয়”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “জীব এক, শরীর অন্য”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘জীব এক, শরীর অন্য’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘কায় বা শরীর, শরীর বা কায় বৈষম্যহীনভাবে আমাদের দেহে বিদ্যমান, এরা অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে, এরা সমান সমান ভাগ এবং মূলেও এক; পুদ্‌‌গল বা জীব, জীব বা পুদ্‌‌গল কোনো পার্থক্য না রেখে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, এরা অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে, এরা সমান সমান ভাগ এবং মূলেও এক, কায় এক, পুদ্‌‌গল অন্য।’

	সে ক্ষেত্রে পূর্বে যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “কায় বা শরীর, শরীর বা কায় বৈষম্যহীনভাবে আমাদের দেহে বিদ্যমান, এরা অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে, এরা সমান সমান ভাগ এবং মূলেও এক, পুদ্‌‌গল বা জীব, জীব বা পুদ্‌‌গল কোনো পার্থক্য না রেখে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, এরা অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে, এরা সমান সমান ভাগ এবং মূলেও এক, কায় এক পুদ্‌‌গল অন্য”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “জীব এক শরীর অন্য”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল ... পূর্ববৎ ...।

	৬৮. পুদ্‌‌গলবাদী: কায় বা শরীর, শরীর বা কায় কে কি কোনো পার্থক্য না রেখে কায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, এরা কি অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে, এরা সমান সমান ভাগ এবং মূলেও এক? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তথাগত কর্তৃক কি এমনটা বলা হয়েছে, ‘পুদ্‌‌গল আত্মহিতে প্রতিপন্ন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তবে কি কায় এক, পুদ্‌‌গল অন্য?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পুদ্‌‌গলবাদী: আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করুন। যদি কায় বা শরীর, শরীর বা কায় বৈষম্যহীনভাবে আমাদের দেহে বিদ্যমান হয়, এরা অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে, এরা সমান সমান ভাগ এবং মূলেও এক হয়; তথাগত কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’, তবে আপনার বলা উচিত, ‘কায় এক, পুদ্‌‌গল অন্য’।

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “কায় বা শরীর, শরীর বা কায় বৈষম্যহীনভাবে আমাদের দেহে বিদ্যমান, তারা অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে, এরা সমান সমান ভাগ এবং মূলেও এক; তথাগত কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “কায় এক, পুদ্‌‌গল অন্য”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	‘কায় এক, পুদ্‌‌গল অন্য’-এটি বলা উচিত না হলে, এটিও বলা উচিত নয়, ‘কায় বা শরীর, শরীর বা কায় বৈষম্যহীনভাবে আমাদের দেহে বিদ্যমান, তারা অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে এবং মূলেও এক; তথাগত কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, “আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”।’

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “কায় বা শরীর, শরীর বা কায় বৈষম্যহীনভাবে আমাদের দেহে বিদ্যমান, তারা অভিন্ন, একই অর্থ নির্দেশ করে এবং মূলেও এক, তথাগত কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “কায় এক পুদ্‌‌গল অন্য”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল। (সংক্ষিপ্ত)

	১১. গতি অনুসন্ধান

	৬৯. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	৭০. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অন্য পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	৭১. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গল ও অন্য পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	৭২. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গলও নয় অন্য পুদ্‌‌গলও নয়, ভিন্ন কোনো পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	১আত্মার ধারণা অর্থাৎ আত্মার গমনাগমনে বিশ্বাস করে বলে হ্যাঁ উত্তর দেয়-অট্‌ঠকথা।

	২এই প্রশ্নটিতে শাশ্বতদৃষ্টি প্রকাশ পায় বলে পুদ্‌গলবাদীরা প্রত্যাখ্যান করেছে-অ্‌টঠকথা।

	৩এখানে উচ্ছেদদৃষ্টি প্রকাশ পায় বলে এমনটা উত্তর দেওয়া হয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	৪এক্ষেত্রে একাংশে শাশ্বতদৃষ্টি এবং একাংশে উচ্ছেদদৃষ্টি প্রকাশ পায় বলে পুদ্‌গলবাদীরা প্রত্যাখ্যান করেছে-অট্‌ঠকথা।

	৭৩. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গল গমন করে, অন্য পুদ্‌‌গল পুদ্‌‌গল গমন করে, একই পুদ্‌‌গল ও অন্য পুদ্‌‌গল গমন করে, একই পুদ্‌‌গলও দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে না, অন্য পুদ্‌‌গলও দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে আগমন করে না?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৭৪. পুদ্‌‌গলবাদী: এটা কি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গল দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন,

	‘সাতবার  এ ধরায় করে জন্মগ্রহণ

	সকল বন্ধনের তিনি করেন বিনাশন।’

	(সপ্তজন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গল সাত জন্মের শেষ বারে পৌঁছে সকল সংযোজন ছিন্ন করে দুঃখের অন্তসাধন করে মুক্ত হন।)-সূত্রে কি এমনটা আছে? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তাহলে বলতে হয়, পুদ্‌‌গল দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে। 

	১বাঁকা দৃষ্টিতে  প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে বলে প্রত্যাখ্যান করেছে-অট্‌ঠকথা।

	২সংযুক্তনিকায় (২.১৩৩), ইতিবুত্তক (২৪) এবং পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি-তে সপ্তজন্ম পরিগ্রাহক নামক এক প্রকার পুদ্‌গলের বিবরণ পাওয়া যায়, যে পুদ্‌গল ইহলোকে ত্রিবিধ সংযোজন (সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ) ক্ষয় করে স্রোতাপন্ন হন। তিনি নরকাদি অপায়ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি অনুক্ষণ সম্বোধিপরায়ণ। সাতবার ব্যতীত আটবার জন্মগ্রহণ করেন না। সপ্তম জন্মে দুঃখের ক্ষয় সাধন করেন। পুদ্‌গলের বিদ্যমানতা প্রমাণের জন্য এ বিষয়টিকেই পুদ্‌গলবাদীরা এখানে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

	৭৫. পুদ্‌‌গলবাদী: এটা কি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গল দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, সংসার অনাদি। অতীত জন্ম প্রত্যক্ষ না হওয়ায় অবিদ্যা, নীবরণ এ আবৃত থেকে তৃষ্ণা এবং সংযোজনের মাধ্যমে সত্ত্বগণ জন্ম থেকে জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করতে থাকে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: তাহলে বলতে হয়, পুদ্‌‌গল দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে।

	৭৬. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৭৭. থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	১সংযুক্তনিকায়ে (২.১২৪) অনমতগ্‌গ সংযুক্তের তৃণকাষ্ঠ সূত্রে দৃষ্ট হয়, শ্রাবস্তীর জেতবনের অনাথপিণ্ডিক আরামে একদিন তথাগত ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে সংসারের অনাদি তথা পূর্বজন্ম সম্পর্কে না জানায় পুদ্‌গল তৃষ্ণা, সংযোজনের মাধ্যমে কীভাবে জন্মান্তর পরিভ্রমণ করছে তা বর্ণনা করেন। পুদ্‌গলবাদীরা এ বিষয়টিকে পুদ্‌গলের বিদ্যমানতার প্রমাণ হিসেবে এখানে তুলে ধরে।

	২এখানে দেহান্তরে পুদ্‌গলের গমনাগমন প্রশ্নে শাশ্বতদৃষ্টি প্রকাশ পায় বলে পুদ্‌গলবাদীরা প্রথমে না-বোধক উত্তর দেয়। কিন' থেরবাদীরা একই প্রশ্নের উত্তর ভেবেচিন্তে দেওয়ার জন্য পুনরায় জোর দিয়ে করলে পুদ্‌গলবাদীরা হাঁ-বোধক উত্তর দেয়, কারণ সূত্রে এমনটা আছে, ‘আমি সে সময় সুনেত্র নামক শিক্ষক ছিলাম’ (অঙ্গুত্তরনিকায় ৭ম খণ্ডে সপ্ত সূর্য সূত্র দ্রষ্টব্য)-অট্‌ঠকথা। এই বইটিতে একই প্রশ্নে প্রথমে এক উত্তর এবং দ্বিতীয়বারে ভিন্ন উত্তর দেওয়ার ঘটনা শতাধিকবার ঘটেছে। প্রথমে কী কারণে এক উত্তর দিয়ে পরে ভিন্ন উত্তর দেয় তার বিবরণ অট্‌ঠকথায় পাওয়া যায়। কিন' এভাবে প্রতিটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে বিবরণ তুলে ধরতে গেলে বইয়ের কলেবর বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের (বিষয়ের) বিবরণ দেওয়া থেকে বিরত থাকা হলো।

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে, যে মানুষ হয়ে পরে দেবতা হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই একই মানুষ কি দেবতা হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৭৮. থেরবাদী: সেই একই মানুষ কি দেবতা হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মানুষ হয়ে দেবতা হয়, দেবতা হয়ে মানুষ হয়, মানুষ এবং দেবতা ভিন্ন ভিন্ন; তবে মানুষরূপেই দেহান্তর হয়্তআপনার এ ধারণা ভুল ... পূর্ববৎ ...।

	এটা যদি সত্য হয় যে একই পুদ্‌‌গল মৃত্যুর পর চ্যুত হয়ে পরলোকে গমন করে, তাহলে বলতে হয় জীবনের মৃত্যু হয় না, প্রাণিহত্যা বলেও কিছু থাকে না। কর্ম আছে, কর্মের বিপাক আছে, কৃতকর্মের বিপাক আছে, কুশল-অকুশল কর্ম বিপাক দেওয়ার মাধ্যমে সেই পুদ্‌‌গলের দেহান্তর্তআাপনার এ ধারণা ভুল। 

	৭৯. থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমনও কি হয় যে, পুদ্‌‌গল মানুষ হয়ে পরে যক্ষ হয়, প্রেত হয়, নরকে যাওয়ার যোগ্য হয়, তির্যকপ্রাণী হয়, উট হয়, ষাঁড় হয়, গাধা হয়, শুয়োর হয়, মোষ হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একই মানুষ কি মোষ হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৮০. থেরবাদী: একই মানুষ কি মোষ হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	১প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতানুসারে নতুন জন্মলাভ করা ব্যক্তি একইও নয় ভিন্নও নয় বরং এটি কৃতকর্মেরই ফল। আর তাই কর্মের ধর্মতা আত্মার গমনাগমনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এজন্যই পুদ্‌গলবাদীর ধারণাকে ভুল বলা হয়েছে।

	থেরবাদী: মানুষ হয়ে মোষ হয়, মোষ হয়ে মানুষ হয়, মানুষরূপ এক, মোষ অন্য, তবে একই মানুষের দেহান্তর কথাটি ভুল ...পূর্ববৎ...।

	এটা যদি সত্য হয় যে একই পুদ্‌‌গল মৃত্যুর পর চ্যুত হয়ে পরলোকে গমন করে, তাহলে বলতে হয় জীবনের মৃত্যু হয় না, প্রাণিহত্যা বলেও কিছু থাকে না। কর্ম আছে, কর্মের বিপাক আছে, কৃতকর্মের বিপাক আছে, কুশল-অকুশল কর্মবিপাক দেওয়ার মাধ্যমে সেই পুদ্‌‌গলের দেহান্তর্তআপনার এ ধারণা ভুল।

	৮১. থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে ক্ষত্রিয় হয়ে পরে ব্রাহ্মণ হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সেই একই ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৮২. থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে ক্ষত্রিয় হয়ে পরে বৈশ্য হয়, শূদ্র হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: একই ক্ষত্রিয় কি শূদ্র হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৮৩. থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে ব্রাহ্মণ হয়ে পরে বৈশ্য হয়, শূদ্র হয়, ক্ষত্রিয় হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সেই একই ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৮৪. থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে বৈশ্য হয়ে পরে শূদ্র হয়, ক্ষত্রিয় হয়, ব্রাহ্মণ হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই একই বৈশ্য কি ব্রাহ্মণ হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৮৫. থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে শূদ্র হয়ে পরে ক্ষত্রিয় হয়, ব্রাহ্মণ হয়, বৈশ্য হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই একই শূদ্র কি বৈশ্য হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৮৬. থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: হাত কাটা পুদ্‌‌গল কি হাত ছাড়া হয়ে জন্ম হয়, পা কাটা কি পা ছাড়াই, হাত-পা কাটা কি হাত-পা ছাড়াই, কান কাটা কান ছাড়াই, নাক কাটা নাক ছাড়াই, নাক-কান কাটা নাক-কান ছাড়াই, আঙুল কাটা আঙুল ছাড়াই, নখ কাটা নখ ছাড়াই, অস্থি কাটা অস্থি ছাড়াই, খঞ্জ খঞ্জ হয়েই, ফণার মতো হস্ত ধারণকারী সেরূপেই... কুষ্ঠরোগী ... ফোঁড়ারোগী ... দাদরোগী ... ফুসফুস (যক্ষ্মা) রোগী ... মৃগীরোগী ... উট ... ষাঁড় ... গাধা ... শুয়োর হয় ... মোষ মোষ হয়েই দেহান্তর হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৮৭. পুদ্‌‌গলবাদী: এটা কি বলা উচিত নয়, ‘একই পুদ্‌‌গল দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় স্রোতাপন্ন পুদ্‌‌গল মনুষ্যলোক থেকে চ্যুত হয়ে স্রোতাপন্ন হয়েই দেবলোকে জন্মলাভ করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি স্রোতাপন্ন পুদ্‌‌গল মনুষ্যলোক থেকে চ্যুত হয়ে স্রোতাপন্ন হয়েই দেবলোকে জন্মলাভ করে, তবে বলা উচিত, ‘একই পুদ্‌‌গল দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে।’

	৮৮. থেরবাদী: স্রোতাপন্ন পুদ্‌‌গল মনুষ্যলোক থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্মলাভ করে, এ কারণে কি সেই পুদ্‌‌গল ইহলোক থেকে পরলোকে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: স্রোতাপন্ন পুদ্‌‌গল মনুষ্যলোক থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে কি মানুষ হয়েই উৎপন্ন হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৮৯. থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গলেরই কি দেহান্তর হয়, ভিন্ন কেউ নয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৯০. থেরবাদী: (আবারও বলছি) একই পুদ্‌‌গলেরই কি দেহান্তর হয়, ভিন্ন কেউ নয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: হাত কাটা পুদ্‌‌গল কি হাত ছাড়া হয়ে জন্ম হয়, পা কাটা কি পা ছাড়াই, হাত-পা কাটা কি হাত-পা ছাড়াই, কান কাটা কান ছাড়াই, নাক কাটা নাক ছাড়াই, নাক-কান কাটা নাক-কান ছাড়াই, আঙুল কাটা আঙুল ছাড়াই, নখ কাটা নখ ছাড়াই, অস্থি কাটা অস্থি ছাড়াই, খঞ্জ খঞ্জ হয়েই, ফণার মতো হস্ত ধারণকারী সেরূপেই... কুষ্ঠরোগী ... ফোঁড়ারোগী ... দাদরোগী ... ফুসফুস (যক্ষ্মা) রোগী ... মৃগীরোগী ... উট ... ষাঁড় ... গাধা ... শুয়োর হয় ... মোষ মোষ হয়েই দেহান্তর হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৯১. থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ সহকারে কি দেহান্তর ঘটে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।  

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) রূপ সহকারে কি দেহান্তর ঘটে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।  

	থেরবাদী: জীব আর শরীর কি এক?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: বেদনাসহ ... পূর্ববৎ ... সংজ্ঞাসহ ... পূর্ববৎ ... সংস্কারসহ... পূর্ববৎ ... বিজ্ঞানসহ কি দেহান্তর ঘটে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ... 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) বিজ্ঞানসহ কি দেহান্তর ঘটে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: জীব আর শরীর কি এক?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ ...।

	৯২. থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: রূপহীন হয়েই কি দেহান্তর ঘটে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) রূপহীন হয়েই কি দেহান্তর ঘটে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জীব আর শরীর কি ভিন্ন ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: বেদনাহীন ... পূর্ববৎ ... সংজ্ঞাহীন ... পূর্ববৎ ... সংস্কারহীন... পূর্ববৎ ... বিজ্ঞানহীন হয়েই কি দেহান্তর ঘটে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) বিজ্ঞানহীন কি দেহান্তর ঘটে?

	১দেহ বা রূপ আত্মার সঙ্গে গমন করে না বলে এখানে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	২একই প্রশ্নের পরবর্তী উত্তর হাঁ-বোধক দেওয়া, হয়েছে কারণ এখানে আত্মা বা জীবনের জন্য মধ্যবর্তী কোনো স্থান নেই-অট্‌ঠকথা।

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: জীব আর শরীর কি ভিন্ন ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৯৩. থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: রূপের কি দেহান্তর ঘটে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) রূপের কি দেহান্তর ঘটে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যেই জীব সেই শরীর?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: বেদনা ... পূর্ববৎ ... সংজ্ঞা ... পূর্ববৎ ... সংস্কার... পূর্ববৎ ... বিজ্ঞানের কি দেহান্তর ঘটে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ... 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) বিজ্ঞানের কি দেহান্তর ঘটে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: জীব আর শরীর কি এক? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৯৪. থেরবাদী: একই পুদ্‌‌গল কি দেহান্তরে ইহলোক থেকে পরলোকে গমন করে, পরলোক থেকে ইহলোকে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: রূপের কি দেহান্তর ঘটে না?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) রূপের কি দেহান্তর ঘটে না?

	১অট্‌ঠকথা-মতে যেহেতু পঞ্চস্কন্ধ (নাম-রূপ) ব্যতীত পুদ্‌গলকে পাওয়া যায় না তাই এভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জীব আর শরীর কি ভিন্ন ভিন্ন? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: বেদনা ... পূর্ববৎ ... সংজ্ঞা ... পূর্ববৎ ... সংস্কার... পূর্ববৎ ... বিজ্ঞানের কি দেহান্তর ঘটে না?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ... 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) বিজ্ঞানের কি দেহান্তর ঘটে না?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জীব আর শরীর কি ভিন্ন ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: স্কন্ধসমূহের ধ্বংসে সেই পুদ্‌‌গলের হয় বিনাশন,

	এতে উচ্ছেদদৃষ্টি প্রকাশ পায় যা বুদ্ধ করেননি গ্রহণ।

	স্কন্ধসমূহের ধ্বংসে না হলে পুদ্‌‌গলের বিনাশ তাতে,

	শাশ্বত হয় পুদ্‌‌গল, তুলনা হয় যেন নির্বাণের সাথে।

	(সংক্ষেপিত)

	গৌণপ্রজ্ঞপ্তি অনুসন্ধান

	৯৫. থেরবাদী: রূপকে ভিত্তি করে (রূপের কারণে) কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কি অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনশীল?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গলও কি অনিত্য, সংস্কারকৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, বিলয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনশীল হয়?

	১পুদ্‌গলের ধারণা রূপ থেকে এসেছে কি না জানতে চাওয়া হয়েছে।

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৯৬. থেরবাদী: বেদনাকে ভিত্তি করে ... সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে ... সংস্কারকে ভিত্তি করে... বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত  হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিজ্ঞান কি অনিত্য, সংস্কারকৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনশীল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গলও কি অনিত্য, সংস্কারকৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনশীল হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	৯৭. থেরবাদী: রূপকে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নীল রূপকে ভিত্তি করে কি নীল পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: পীত (হলদে) রূপকে ভিত্তি করে ... লাল রূপকে ভিত্তি করে ... সাদা রূপকে ভিত্তি করে ... দৃশ্যমান রূপকে ভিত্তি করে ... অদৃশ্য রূপকে ভিত্তি করে ... সপ্রতিঘ (প্রতিক্রিয়া উৎপাদক) রূপকে ভিত্তি করে ... অপ্রতিঘ রূপকে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	৯৮. থেরবাদী: বেদনাকে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	১প্রজ্ঞপ্তি বলতে বুঝায় বস্তু'র নাম বা বস্তু' সম্বন্ধে ধারণা। এটি প্রধানত দুই প্রকার: শব্দ প্রজ্ঞপ্তি ও অর্থ প্রজ্ঞপ্তি।

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কুশল বেদনাকে ভিত্তি করে কি কুশল পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ... 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কুশল বেদনাকে ভিত্তি করে কি কুশল পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কুশল বেদনা কি ফলযুক্ত, বিপাকযুক্ত, ইষ্ট-, কান্ত- ও মনোজ্ঞ-ফলযুক্ত, পরমানন্দজনক ফলপ্রদায়ী, সুখ উদ্রেককারী, সুখবিপাক দেয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কুশল পুদ্‌‌গলও কি ফলযুক্ত, বিপাকযুক্ত, ইষ্ট-, কান্ত- ও মনোজ্ঞ-ফলযুক্ত, পরমানন্দজনক ফলপ্রদায়ী, সুখ উদ্রেককারী, সুখবিপাক দেয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	৯৯. থেরবাদী: বেদনাকে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অকুশল বেদনাকে ভিত্তি করে কি অকুশল পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অকুশল বেদনাকে ভিত্তি করে কি অকুশল পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অকুশল বেদনা কি ফলযুক্ত, বিপাকযুক্ত, অনিষ্ট-, অসুন্দর-, অমনোজ্ঞ- ও অতৃপ্তিকর-ফলযুক্ত, দুঃখ উদ্রেককারী, দুঃখ বিপাক দেয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অকুশল পুদ্‌‌গলও কি ফলযুক্ত, বিপাকযুক্ত, অনিষ্ট-, অসুন্দর-, অমনোজ্ঞ- ও অতৃপ্তিকর-ফলযুক্ত, দুঃখ উদ্রেককারী, দুঃখ বিপাক দেয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১০০. থেরবাদী: বেদনাকে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অব্যাকৃত  বেদনাকে ভিত্তি করে কি অব্যাকৃত পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? 

	১পালি অব্যাকৃত শব্দটির পর্যায়ভেদে দ্বিবিধ অর্থ পরিলক্ষিত হয়, যথা: অব্যাখ্যাত এবং অনির্দিষ্ট। যেসব বিষয় প্রাণীদের কোনো প্রকার উপকারে আসে না, সেসব বিষয় তথাগত ব্যাখ্যা করেন নি; সেগুলো অব্যাখ্যাত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মালঙ্ক্যপুত্রের প্রশ্ন: লোক শাশ্বত?, লোক অশাশ্বত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অব্যাকৃত বেদনাকে ভিত্তি করে কি অব্যাকৃত পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অব্যাকৃত বেদনা কি অনিত্য, সংস্কারকৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনশীল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অব্যাকৃত পুদ্‌‌গলও কি অনিত্য, সংস্কারকৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনশীল হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১০১. থেরবাদী: সংজ্ঞা থেকে ... সংস্কার থেকে ... বিজ্ঞান থেকে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কুশল বিজ্ঞান থেকে কি কুশল পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কুশল বিজ্ঞান থেকে কি কুশল পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কুশল বিজ্ঞান কি ফলযুক্ত, বিপাকযুক্ত, ইষ্ট-, কান্ত- ও মনোজ্ঞ-ফলযুক্ত, পরমানন্দজনক ফলপ্রদায়ী, সুখ উদ্রেককারী, সুখবিপাক দেয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কুশল পুদ্‌‌গলও কি ফলযুক্ত, বিপাকযুক্ত, ইষ্ট-, কান্ত- ও মনোজ্ঞ-ফলযুক্ত, পরমানন্দজনক ফলপ্রদায়ী, সুখ উদ্রেককারী, সুখবিপাক দেয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১০২. থেরবাদী: বিজ্ঞান থেকে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	১ইত্যাদি তথাগত ব্যাখ্যা করেন নি, এগুলো অব্যাখ্যাত। অন্যদিকে যা কুশলও নয় আবার অকুশলও নয় তা অব্যাকৃত বা অনির্দিষ্ট। এই গ্রহ্নে' অর্নির্দিষ্ট অর্থটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

	থেরবাদী: অকুশল বিজ্ঞান থেকে কি অকুশল পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অকুশল বিজ্ঞান থেকে কি অকুশল পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অকুশল বিজ্ঞান কি ফলযুক্ত, বিপাকযুক্ত, অনিষ্ট-, অসুন্দর-, অমনোজ্ঞ- ও অতৃপ্তিকর-ফলযুক্ত, দুঃখ উদ্রেককারী, দুঃখ বিপাক দেয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অকুশল পুদ্‌‌গলও কি ফলযুক্ত, বিপাকযুক্ত, অনিষ্ট-, অসুন্দর-, অমনোজ্ঞ- ও অতৃপ্তিকর-ফলযুক্ত, দুঃখ উদ্রেককারী, দুঃখ বিপাক দেয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১০৩. থেরবাদী: বিজ্ঞান থেকে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অব্যাকৃত বিজ্ঞান থেকে কি অব্যাকৃত পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অব্যাকৃত বিজ্ঞান থেকে কি অব্যাকৃত পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অব্যাকৃত বিজ্ঞান কি অনিত্য, সংস্কারকৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনশীল?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অব্যাকৃত পুদ্‌‌গলও কি অনিত্য, সংস্কারকৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনশীল হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১০৪. থেরবাদী: চক্ষুকে ভিত্তি করে কি ‘চক্ষুষ্মান পুদ্‌‌গল’-এর উৎপত্তি বলা উচিত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: চক্ষুর নিরোধে কি ‘চক্ষুষ্মান পুদ্‌‌গলের নিরোধ’-এমনটা বলা উচিত? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: শ্রোত্র থেকে ... ঘ্রাণ থেকে ... জিহ্বা থেকে ... কায় থেকে ... মন থেকে কি ‘মনযুক্ত পুদ্‌‌গলের’ উৎপত্তি বলা উচিত? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মনের নিরুদ্ধে ‘মনযুক্ত পুদ্‌‌গলের নিরোধ’ কি বলা উচিত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১০৫. থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টিকে ভিত্তি করে কি ‘মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল’-এর উৎপত্তি বলা উচিত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টির নিরোধে কি ‘মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের নিরোধ’-এমনটা বলা উচিত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মিথ্যা সংকল্পকে ভিত্তি করে ... মিথ্যা বাক্যকে ভিত্তি করে ... মিথ্যা কর্মকে ভিত্তি করে ... মিথ্যা জীবিকাকে ভিত্তি করে ... মিথ্যা ব্যায়ামকে ভিত্তি করে ... মিথ্যা স্মৃতিকে ভিত্তি করে ... মিথ্যা সমাধিকে ভিত্তি করে কি ‘মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের’ উৎপত্তি বলা উচিত? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মিথ্যা সমাধির নিরোধে কি ‘মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের নিরোধ’ বলা উচিত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১০৬. থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিকে ভিত্তি করে কি ‘সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল’-এর উৎপত্তি বলা উচিত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টির নিরোধে কি ‘সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের নিরোধ’ বলা উচিত? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সম্যক সংকল্পকে ভিত্তি করে ... সম্যক বাক্যকে ভিত্তি করে... সম্যক কর্মকে ভিত্তি করে... সম্যক জীবিকাকে ভিত্তি করে... সম্যক ব্যায়ামকে ভিত্তি করে... সম্যক স্মৃতিকে ভিত্তি করে... সম্যক সমাধিকে ভিত্তি করে কি ‘সম্যক সমাধিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের’ উৎপত্তি বলা উচিত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সম্যক সমাধির নিরোধে কি ‘সম্যক সমাধিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের নিরোধ’ বলা উচিত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১০৭. থেরবাদী: রূপ ও বেদনাকে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: দুই স্কন্ধ থেকে কি দুই পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: রূপকে ভিত্তি করে, বেদনাকে ভিত্তি করে, সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে, সংস্কারকে ভিত্তি করে, বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পঞ্চ স্কন্ধকে ভিত্তি করে কি পঞ্চ পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	
১০৮. থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন  ও শ্রোত্রায়তনকে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই আয়তনকে ভিত্তি করে কি দুই পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১আয়তন শব্দের অর্থ উৎপত্তিস্থান, নিবাসস্থান। চক্ষু ও বর্ণ, দ্বার ও আলম্বনের আকারে, চক্ষুবিজ্ঞানের আয়তন বা উৎপত্তিস্থান।  চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন-এ ছয়টি দ্বার-ভূত দেহস্তু আয়তন এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্ম-এই ছয়টি আলম্বন-ভূত বহিস্তু আয়তন যোগে সর্বমোট দ্বাদশায়তন।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তনকে ভিত্তি করে, শ্রোত্রায়তনকে ভিত্তি করে ... পূর্ববৎ... ধর্মায়তনকে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: দ্বাদশ আয়তনকে ভিত্তি করে কি দ্বাদশ পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১০৯. থেরবাদী: চক্ষুধাতু  ও শ্রোত্রধাতুকে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: দুই ধাতুকে ভিত্তি করে কি দুই পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: চক্ষুধাতুকে ভিত্তি করে, শ্রোত্রধাতুকে ভিত্তি করে ...পূর্ববৎ ... ধর্মধাতুকে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: আঠারো ধাতুকে ভিত্তি করে কি আঠারো পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১১০. থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয়  ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: দুই ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে কি দুই পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে, শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে ...পূর্ববৎ ... লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে কি বাইশ প্রকার পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১নিজ নিজ স্বভাব ধারণ করে বলে ‘ধাতু’। দর্শনকাজে সাহায্য করার গুণ বা স্বভাব একমাত্র চক্ষুই ধারণ করে; এজন্য চক্ষুধাতু। শ্রোত্রাদির ক্ষেত্রেও অনুরূপ। এখানে আঠারো প্রকার ধাতুর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

	২ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে বলে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় বাইশ প্রকার।

	১১১. থেরবাদী: এক স্কন্ধযুক্ত ভবকে  ভিত্তি করে কি এক পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: চার স্কন্ধযুক্ত ভবকে ভিত্তি করে কি চার পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: এক স্কন্ধযুক্ত ভবকে ভিত্তি করে কি এক পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পঞ্চ স্কন্ধযুক্ত ভবকে ভিত্তি করে কি পঞ্চ পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: এক স্কন্ধযুক্ত ভবে কি এক পুদ্‌‌গল?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: চার স্কন্ধযুক্ত ভবে কি চার পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: এক স্কন্ধযুক্ত ভবে কি এক পুদ্‌‌গল?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পঞ্চ স্কন্ধযুক্ত ভবে কি পঞ্চ পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১এখানে ‘বোকারভব’ শব্দটিতে ‘বোকার’ বলতে স্কন্ধকে বুঝানো হয়েছে যার বহুল ব্যবহার যমকে পাওয়া যায় অন্যদিকে ‘ভব’ হচ্ছে জীবনকাল।

	১১২. থেরবাদী: গাছ থেকে যেমন ছায়া প্রজ্ঞাপিত হয়, একইভাবে কি রূপ থেকে পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? গাছ থেকে ছায়া প্রজ্ঞাপিত হয়, গাছ অনিত্য, ছায়াও অনিত্য; একইভাবে রূপ থেকে পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞপ্তি, রূপ অনিত্য, পুদ্‌‌গলও কি অনিত্য?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: গাছ থেকে ছায়ার প্রজ্ঞপ্তি, গাছ এবং ছায়া ভিন্ন ভিন্ন; একইভাবে রূপ থেকে পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞপ্তি; রূপ এবং পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন ভিন্ন? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১১৩. থেরবাদী: গ্রাম থেকে যেমন গ্রামবাসী প্রজ্ঞাপিত হয়, তেমনই রূপ থেকে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? গ্রাম থেকে গ্রামবাসী প্রজ্ঞাপিত হয়, গ্রাম এক, গ্রামবাসী অন্য; একইভাবে রূপ থেকে পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়, রূপ এক, পুদ্‌‌গল কি অন্য?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ।

	১১৪. থেরবাদী: রাজ্য থেকে যেমন রাজা প্রজ্ঞাপিত হয়, তেমনই রূপ থেকে কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? রাজ্য থেকে রাজা প্রজ্ঞাপিত হয়, রাজ্য এক, রাজা অন্য; একইভাবে রূপ থেকে পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়, রূপ এক, পুদ্‌‌গল কি অন্য? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ।

	১১৫. থেরবাদী: লৌহশৃঙ্খল মানে শৃঙ্খলিত ব্যক্তি নয়, শৃঙ্খলিত সে যার শৃঙ্খল আছে; একইভাবে রূপ মানে রূপসম্পন্ন পুদ্‌‌গল নয়, রূপসম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি সে যার রূপ আছে? লৌহশৃঙ্খল মানে শৃঙ্খলিত ব্যক্তি নয়, শৃঙ্খলিত সে যার শৃঙ্খল আছে; শৃঙ্খল এক, শৃঙ্খলিত অন্য; একইভাবে রূপ মানে রূপসম্পন্ন পুদ্‌‌গল নয়, রূপসম্পন্ন পুদ্‌‌গল সে যার রূপ আছে; রূপ এক, রূপসম্পন্ন কি অন্য? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১১৬. থেরবাদী: পরস্পর চিত্তে (প্রতি চিত্তে) কি পুদ্‌‌গল প্রজ্ঞাপিত হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রতি চিত্তে কি পুদ্‌‌গল জন্ম নেয়, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয় এবং পুনরায় জন্মলাভ করে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে এমনটা কি বলা যায় না, এটাই কিংবা অন্য? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে এমনটা কি বলা উচিত নয়, কুমার (বালক) কিংবা কুমারী (বালিকা)? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: বলা উচিত।

	থেরবাদী: আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করুন। যদি দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে এমনটা বলা না যায়, ‘এটাই কিংবা অন্য’, তবে আপনার বলা উচিত, ‘দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে কুমার কিংবা কুমারী বলা যায় না।’

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে এটাই কিংবা অন্য বলা যায় না; কিন্তু দ্বিতীয় চিত্তে উৎপন্ন হলে বলা উচিত, কুমার কিংবা কুমারী”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	যদি দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে বলা উচিত হয়, ‘কুমার কিংবা কুমারী’, তবে আপনার বলা উচিত, ‘দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে, “এটাই কিংবা অন্য”।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে এটাই কিংবা অন্য বলা যায় না; কিন্তু দ্বিতীয় চিত্তে উৎপন্ন হলে বলা উচিত, কুমার কিংবা কুমারী”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	১১৭. থেরবাদী: দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে এমনটা কি বলা যায় না, ‘এটাই কিংবা অন্য?’

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘স্ত্রী কিংবা পুরুষ, গৃহী কিংবা প্রব্রজিত, দেবতা কিংবা মানুষ?’ 

	পুদ্‌‌গলবাদী: বলা উচিত।

	থেরবাদী: আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করুন। যদি দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে এমনটা বলা না যায়, ‘এটাই কিংবা অন্য’, তবে আপনার বলা উচিত, ‘দ্বিতীয় চিত্তে উৎপন্ন কালে এমনটা বলা যায় না “দেবতা কিংবা মানুষ”।’

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে এমনটা বলা যায় না, এটাই কিংবা অন্য’, কিন্তু দ্বিতীয় চিত্তে উৎপন্ন হলে বলা উচিত, ‘দেবতা কিংবা মানুষ’-আপনার এ ধারণা ভুল।

	যদি দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্নকালে বলা উচিত হয়, ‘দেবতা কিংবা মানুষ’, তবে আপনার বলা উচিত, ‘দ্বিতীয় চিত্তে উৎপন্নকালে এমনটা বলা উচিত, “এটাই কিংবা ভিন্ন”।’ 

	সে ক্ষেত্রে আপনি যা বলেছেন, ‘দ্বিতীয় চিত্ত উৎপন্ন হলে এমনটা বলা যায় না, এটাই কিংবা অন্য’, কিন্তু দ্বিতীয় চিত্তে উৎপন্ন হলে বলা উচিত, ‘দেবতা কিংবা মানুষ’-আপনার এ ধারণা ভুল।

	১১৮. পুদ্‌‌গলবাদী: এটা কি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’  

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় যে দেখে, যা দেখে, যা দ্বারা দেখে, মূলত সে-ই দেখে, তা-ই দেখে, তা-দ্বারাই দেখে?  

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি তথায় যে দেখে, যা দেখে, যা দ্বারা দেখে, মূলত সে-ই দেখে, তা-ই দেখে, তা-দ্বারাই দেখে, তবে বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	১অট্‌ঠকথা-মতে পুদ্‌গলবাদীরা তাঁদের মতবাদকে প্রমাণিত করার জন্য থেরবাদীদের বলে যে, কেন কারণযুক্ততা অর্থাৎ এটার কারণে এটা কি না এভাবে বার বার জিজ্ঞেস করছে, বরং তার আগে পুদ্‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায় কি না সেটাই স্পষ্ট করা উচিত।

	২এখানে যে বলতে ‘পুদ্‌গল’, যা বলতে ‘দৃশ্যমান বস্তু'’, দেখে বলতে ‘চোখকে’ বুঝাচ্ছে। ধর্মমতানুসারে দৃষ্টিগোচর সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে চোখ দেখে। কিন' প্রচলিত কথায় এটাকে আমরা সরাসরি ‘কেউ দেখে’ এভাবে বলি-অট্‌ঠকথা।

	১১৯. পুদ্‌‌গলবাদী: এটা কি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় যা-কিছু শোনা হয় ... পূর্ববৎ ... ঘ্রাণ নেওয়া হয় ... পূর্ববৎ ... স্বাদ গ্রহণ করা হয় ... পূর্ববৎ ... স্পর্শ করা হয় ... পূর্ববৎ ... তথায় যে জ্ঞাত হয়, যা জ্ঞাত হয়, যা দ্বারা জ্ঞাত হয়, তবে সে-ই জ্ঞাত হয়, তা-ই জ্ঞাত হয়, তা-দ্বারাই জ্ঞাত হয়? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি যে জ্ঞাত হয়, যা জ্ঞাত হয়, যা দ্বারা জ্ঞাত হয়, তবে সে-ই জ্ঞাত হয়, তা-ই জ্ঞাত হয়, তা-দ্বারাই জ্ঞাত হয়, তবে বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গল সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	১২০. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় যে দেখে না, যা দেখে না, যা দ্বারা দেখে না, বস্তুত সে-ই দেখে না, তা-ই দেখে না, তা-দ্বারাই দেখে না?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি তথায় যে দেখে না, যা দেখে না, যা দ্বারা দেখে না, মূলত সে-ই দেখে না, তা-ই দেখে না, তা-দ্বারাই দেখে না, তবে বলা উচিত নয় ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় যা-কিছু শোনা না হয় ... পূর্ববৎ ... ঘ্রাণ নেওয়া না হয় ... পূর্ববৎ ... স্বাদ গ্রহণ করা না হয় ... পূর্ববৎ ... স্পর্শ করা না হয় ... পূর্ববৎ ... তথায় যে জ্ঞাত না হয়, যা জ্ঞাত না হয়, যা দ্বারা জ্ঞাত না হয়, তবে সে-ই জ্ঞাত হয় না, তা-ই জ্ঞাত হয় না, তা-দ্বারাই জ্ঞাত হয় না? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি তথায় যে দেখে না, যা দেখে না, যা দ্বারা দেখে না, মূলত সে-ই দেখে না, তা-ই দেখে না, তা-দ্বারাই দেখে না, তবে বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	১২১. পুদ্‌‌গলবাদী: এটা কি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, আমি দিব্যদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ নেত্রে অতিক্রম করে দেখছি, সত্ত্বগণ চ্যুত হচ্ছে, পুনর্জন্ম লাভ করছে, স্বীয় কর্মানুসারে পাপীরা হীন, কুৎসিত রূপ লাভ করছে, দুর্গতি ভোগ করছে, পুণ্যবানেরা উত্তম, সুবর্ণ রূপ লাভ করছে, সুগতি ভোগ করছে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তবে বলতে হয়, পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।

	১২২. থেরবাদী: ভগবান কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, ‘হে ভিক্ষুগণ, আমি দিব্যদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ নেত্রে অতিক্রম করে দেখছি, সত্ত্বগণ চ্যুত হচ্ছে, পুনর্জন্ম লাভ করছে, স্বীয় কর্মানুসারে পাপীরা হীন কুৎসিত রূপ লাভ করছে, দুর্গতি ভোগ করছে, পুণ্যবানেরা উত্তম, সুবর্ণ রূপ লাভ করছে, সুগতি ভোগ করছে’-এ কারণেই কি বলতে হয় পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: ভগবান দিব্যদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ নেত্রে অতিক্রম করে কি রূপ দর্শন করেন নাকি পুদ্‌‌গল দর্শন করেন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: রূপ দর্শন করেন। 

	১মধ্যমনিকায় (২.১৩) মহাসিংহনাদ-সূত্রে তথাগত বুদ্ধ সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি এক কথায় দেহান্তর বিশুদ্ধ নেত্রে দর্শনের কথা উল্লেখ করেন। বুদ্ধ যেহেতু পুদ্‌গলের বা সত্ত্বগণের দেহান্তর দর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন সেহেতু পুদ্‌গল বিদ্যমান আছে; এ যুক্তির দ্বারাই থেরবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে চেয়েছে পুদ্‌গলবাদীরা।

	থেরবাদী: রূপ কি পুদ্‌‌গল, রূপ কি চ্যুত হয়, রূপ কি পুনর্জন্ম লাভ করে, রূপই কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: ভগবান দিব্যদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ নেত্রে অতিক্রম করে কি রূপ দর্শন করেন নাকি পুদ্‌‌গল দর্শন করে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: পুদ্‌‌গল দর্শন করেন।

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি রূপ, রূপায়তন, রূপ ধাতু, নীল, হলুদ, লাল, সাদা, চক্ষুবিজ্ঞেয় (চক্ষুর দ্বারা জ্ঞাতব্য), চক্ষুতে আঘাত করে, চক্ষুর দৃষ্টিপথে আগমন করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: ভগবান দিব্যদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ নেত্রে অতিক্রম করে কি রূপ দর্শন করেন নাকি পুদ্‌‌গল দর্শন করেন? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: রূপ, পুদ্‌‌গল উভয়ই দর্শন করেন। 

	থেরবাদী: উভয়ই কি রূপ, রূপায়তন, রূপ ধাতু, নীল, হলুদ, লাল, সাদা, চক্ষুবিজ্ঞেয় , চক্ষুতে আঘাত করে, চক্ষুর দৃষ্টিপথে আগমন করে, উভয়ই চ্যুত হয়, উভয়ই কি কর্মানুসারে পুনরায় জন্মলাভ করে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	গৌণপ্রজ্ঞপ্তি অনুসন্ধান সমাপ্ত।

	১৩. দৃঢ়তা অনুসন্ধান

	১২৩. পুদ্‌‌গলবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা২  এবং কারক৩  কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১চক্ষুর দ্বারা জ্ঞাতব্য।

	২যিনি কাজ করেন।

	৩যিনি আদেশ, নির্দেশ প্রদান করে কাজ করান।

	১২৪. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা২, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তবে কি কর্তা এবং কারক খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	১২৫. থেরবাদী: (আবারও বলছি) কর্তা এবং কারক কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।  

	থেরবাদী: তবে কি দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বাণ লাভ নেই? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১২৬. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে খুঁজে পাওয়া যায়, পুদ্‌‌গলের কর্তা এবং কারক কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১২৭. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নির্বাণকে খুঁজে পাওয়া যায়, নির্বাণের কর্তা এবং কারক কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১কর্তা এবং কারককে খুঁজে পাওয়া যায় স্বীকার করলে ঈশ্বরবাদ স্বীকার করা হয় বলে পুদ্‌গলবাদীরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে-অট্‌ঠকথা।

	২প্রথমে না-বোধক উত্তর দিলেও পরে হাঁ-বোধক উত্তর দেয়, কারণ জন্মদাতা হিসেবে পিতামাতাকে খুঁজে পাওয়া যায়, যারা সন্তানের নাম দেয়, সন্তানকে লালন পালন করে, অন্যদিকে শুভাকাঙ্ক্ষী তথা শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যায় যারা বিভিন্ন কিছু শিক্ষা দেয়-অট্‌ঠকথা।

	১২৮. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মহাপৃথিবী খুঁজে পাওয়া যায়, মহাপৃথিবীর কর্তা এবং কারক কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১২৯. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মহাসমুদ্র খুঁজে পাওয়া যায়, মহাসমুদ্রের কর্তা এবং কারক কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৩০. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সিনেরু-পর্বতরাজ খুঁজে পাওয়া যায়, সিনেরু-পর্বতরাজের কর্তা এবং কারক কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৩১. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: জল খুঁজে পাওয়া যায়, জলের কর্তা এবং কারক কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৩২. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: আগুন খুঁজে পাওয়া যায়, আগুনের কর্তা এবং কারক কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৩৩. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বায়ু খুঁজে পাওয়া যায়, বায়ুর কর্তা এবং কারক কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৩৪. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: ঘাস, কাঠ, বনস্পতি খুঁজে পাওয়া যায়; ঘাস, কাঠ, বনস্পতির কর্তা এবং কারক কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৩৫. পুদ্‌‌গলবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা এবং কারক কি ভিন্ন ভিন্ন? 

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৩৬. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্মের বিপাক  কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্মের বিপাক ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১কর্মের পরিণত অবস্থা বা ফল প্রদান-ই বিপাক।

	১৩৭. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্মের বিপাক খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের বিপাক ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে কি সেই ভোগকারীর ভোগকারী খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৩৮. থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই ভোগকারীর ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।  

	থেরবাদী: তবে কি সেই দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বাণ লাভ কি নেই?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৩৯. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্মের বিপাক খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের বিপাক ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল খুঁজে পাওয়া যায়, পুদ্‌‌গলের ভোগকারী  কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৪০. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্মের বিপাক খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের বিপাক ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নির্বাণ খুঁজে পাওয়া যায়, নির্বাণলাভী পুদ্‌‌গলও কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১এ প্রশ্নটির উত্তর প্রথমে না-বোধক দিলেও পরে হ্যাঁ-বোধক দেয় কারণ মাতা সন্তানকে আদর করতে পারে, স্বামী-স্ত্রীর বেলায়ও এমনটা প্রযোজ্য; তাই এখানে ভোগকারী খুঁজে পাওয়া যায় বলে স্বীকার করা হয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	২এখানে পুদ্‌গল পরম্পরা বা ধারাবাহিকতায় ভোগের কথা বুঝানো হয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	১৪১. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্মের বিপাক খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের বিপাক ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মহাপৃথিবী খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... মহাসমুদ্র খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... সিনেরু-পর্বতরাজ খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... জল খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... আগুন খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... বায়ু খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ঘাস, কাঠ, বনস্পতি খুঁজে পাওয়া যায়; ঘাস, কাঠ, বন ব্যবহারকারী কি খুঁেজ পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	১৪২. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্মের বিপাক খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের বিপাক ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্মের বিপাক এবং বিপাক ভোগকারী কি ভিন্ন ভিন্ন? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৪৩. পুদ্‌‌গলবাদী: দিব্যসুখ কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: দিব্যসুখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।      

	১৪৪. থেরবাদী: দিব্যসুখ খুঁজে পাওয়া যায়, দিব্যসুখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে কি ভোগকারীর ভোগকারী খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১এখানে কেন পুদ্‌গলবাদীরা না বলে তার তেমন কোনো ব্যাখ্যা অট্‌ঠকথায় পাওয়া যায় না। তবে পরমার্থত বিবেচনা করলে ভূমি, পর্বত এসব অবিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি। পারমার্থিকভাবে এদের বাস্তব বিদ্যমানতা নেই। খুব সম্ভবত সে কারণেই এভাবে উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

	১৪৫. থেরবাদী: (আবারও বলছি) ভোগকারীর ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তবে কি সেই দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বাণ লাভ কি নেই ?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৪৬. থেরবাদী: দিব্যসুখ খুঁজে পাওয়া যায়, দিব্যসুখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল খুঁজে পাওয়া যায়, ভোগকারী পুদ্‌‌গলও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৪৭. থেরবাদী: দিব্যসুখ খুঁজে পাওয়া যায়, দিব্যসুখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নির্বাণ খুঁজে পাওয়া যায়, নির্বাণলাভীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৪৮. থেরবাদী: দিব্যসুখ খুঁজে পাওয়া যায়, দিব্যসুখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মহাপৃথিবী খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... মহাসমুদ্র খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... সিনেরু-পর্বতরাজ খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... জল খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... আগুন খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... বায়ু খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...ঘাস, কাঠ, বনস্পতি খুঁজে পাওয়া যায়; ঘাস, কাঠ, বনস্পতি ব্যবহারকারী কি খুঁেজ পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৪৯. থেরবাদী: দিব্যসুখ খুঁজে পাওয়া যায়, দিব্যসুখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: দিব্যসুখ এবং দিব্যসুখ ভোগকারী কি ভিন্ন ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৫০. পুদ্‌‌গলবাদী: মনুষ্যসুখ কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: মনুষ্যসুখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১৫১. থেরবাদী: মনুষ্যসুখ খুঁজে পাওয়া যায়, মনুষ্যসুখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে কি ভোগকারীর ভোগকারী খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৫২. থেরবাদী: (আবারও বলছি) ভোগকারীর ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তবে কি সেই দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বাণ লাভ নেই?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৫৩. থেরবাদী: মনুষ্যসুখ খুঁজে পাওয়া যায়, মনুষ্যসুখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল খুঁজে পাওয়া যায়, ভোগকারী পুদ্‌‌গলও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৫৪. থেরবাদী: মনুষ্যসুখ খুঁজে পাওয়া যায়, মনুষ্যসুখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নির্বাণ খুঁজে পাওয়া যায়, নির্বাণলাভীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৫৫. থেরবাদী: মনুষ্যসুখ খুঁজে পাওয়া যায়, মনুষ্যসুখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মহাপৃথিবী খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... মহাসমুদ্র খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... সিনেরু-পর্বতরাজ খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... জল খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... আগুন খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... বায়ু খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...ঘাস, কাঠ, বনস্পতি খুঁজে পাওয়া যায়; ঘাস, কাঠ, বনস্পতি ব্যবহারকারী কি খুঁেজ পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৫৬. থেরবাদী: মনুষ্যসুখ খুঁজে পাওয়া যায়, মনুষ্যসুখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মনুষ্যসুখ এবং মনুষ্যসুখ ভোগকারী কি ভিন্ন ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৫৭. পুদ্‌‌গলবাদী: অপায়দুঃখ কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: অপায়দুঃখ ভোগকারীও খুঁজে পাওয়া যায়? 

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৫৮. থেরবাদী: অপায়দুঃখ খুঁজে পাওয়া যায়, অপায়দুঃখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে কি ভোগকারী খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৫৯. থেরবাদী: (আবারও বলছি) ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তবে কি সেই দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বাণ লাভ কি নেই?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৬০. থেরবাদী: অপায়দুঃখ খুঁজে পাওয়া যায়, অপায়দুঃখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল খুঁজে পাওয়া যায়, ভোগকারী পুদ্‌‌গলও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৬১. থেরবাদী: অপায়দুঃখ খুঁজে পাওয়া যায়, অপায়দুঃখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নির্বাণ খুঁজে পাওয়া যায়, নির্বাণলাভীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৬২. থেরবাদী: অপায়দুঃখ খুঁজে পাওয়া যায়, অপায়দুঃখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মহাপৃথিবী খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... মহাসমুদ্র খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... সিনেরু পর্বতরাজ খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... জল খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... আগুন খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... বায়ু খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ...ঘাস, কাঠ, বনস্পতি খুঁজে পাওয়া যায়; ঘাস, কাঠ, বনস্পতি ব্যবহারকারী কি খুঁেজ পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	১৬৩. থেরবাদী: অপায়দুঃখ খুঁজে পাওয়া যায়, অপায়দুঃখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অপায়দুঃখ এবং অপায়দুঃখ ভোগকারী কি ভিন্ন ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৬৪. পুদ্‌‌গলবাদী: নারকীয় দুঃখ কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: নারকীয় দুঃখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: নারকীয় দুঃখ খুঁজে পাওয়া যায়, নারকীয় দুঃখ ভোগকারীও কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সেই ভোগকারীর ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৬৫. থেরবাদী: সেই ভোগকারীর ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তবে কি দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বাণ লাভ নেই? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৬৬. থেরবাদী: নারকীয় দুঃখ খুঁজে পাওয়া যায়, নারকীয় দুঃখের ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল খুঁজে পাওয়া যায়, ভোগকারী পুদ্‌‌গল কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৬৭. থেরবাদী: নারকীয় দুঃখ খুঁজে পাওয়া যায়, নারকীয় দুঃখের ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নির্বাণ খুঁজে পাওয়া যায়, নির্বাণলাভী পুদ্‌‌গল কি খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৬৮. থেরবাদী: নারকীয় দুঃখ খুঁজে পাওয়া যায়, নারকীয় দুঃখের ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মহাপৃথিবী খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... মহাসমুদ্র খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... সিনেরু-পর্বতরাজ খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... জল খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... আগুন খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... বায়ু খুঁজে পাওয়া যায় ... পূর্ববৎ ... ঘাস, কাঠ, বনস্পতি খুঁজে পাওয়া যায়; ঘাস, কাঠ বনস্পতি ব্যবহারকারী কি খুঁেজ পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৬৯. থেরবাদী: নারকীয় দুঃখ খুঁজে পাওয়া যায়, নারকীয় দুঃখের ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নারকীয় দুঃখ এবং নারকীয় দুঃখের ভোগকারী কি ভিন্ন ভিন্ন? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৭০. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারক ও ভোগকারী কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যিনি কারক তিনিই কি ভোগকারী?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৭১. থেরবাদী: (আবারও বলছি) যিনি কারক তিনিই কি ভোগকারী?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সুখ-দুঃখ কি স্বয়ংকৃত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৭২. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারক কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কারক এবং ভোগকারী কি ভিন্ন ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৭৩. থেরবাদী: (আবারও বলছি) কারক এবং ভোগকারী কি ভিন্ন ভিন্ন? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সুখ-দুঃখ কি অন্যের দ্বারা কৃত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৭৪. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সে (কারক) এবং অন্য কেউ (ভোগকারী) করে, সে এবং অন্য কেউ কি ভোগ করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৭৫. থেরবাদী: (আবারও বলছি) সে এবং অন্য কেউ করে, সে এবং অন্য কেউ কি ভোগ করে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সুখ-দুঃখ কি স্বয়ংকৃত এবং অন্যের দ্বারা কৃত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৭৬. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সে কি করেও না ভোগও করে না, অন্য কেউও করে না, অন্য কেউ ভোগও করে না?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৭৭. থেরবাদী: (আবারও বলছি) সে কি করেও না ভোগও করে না, অন্য কেউও করে না, অন্য কেউ ভোগও করে না?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সুখ-দুঃখ কি নিজের দ্বারাও নয়, অন্যের দ্বারাও নয়, হেতুবিহীন স্বভাবসিদ্ধভাবে উৎপন্ন হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৭৮. থেরবাদী: কুশল-অকুশল কর্ম খুঁজে পাওয়া যায়, কুশল-অকুশল কর্মের কর্তা, কারককে কি খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সে করে সে ভোগ করে, অন্যজন করে অন্যজন ভোগ করে, সে এবং অন্যজন করে, সে এবং অন্যজন ভোগ করে, সে করে না সে ভোগ করে না, অন্য কেউ করে না, অন্য কেউ ভোগ করে না, এমন কি?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৭৯. থেরবাদী: (আবারও বলছি) সে করে সে ভোগ করে, অন্যজন করে অন্যজন ভোগ করে, সে এবং অন্যজন করে, সে এবং অন্যজন ভোগ করে, সে করে না সে ভোগ করে না, অন্য কেউ করে না, অন্য কেউ ভোগ করে না, এমন কি?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সুখ-দুঃখ কি স্বয়ংকৃত, অন্যের দ্বারা কৃত, স্বয়ংকৃত এবং অন্যের দ্বারা কৃত; স্বয়ংকৃতও নয়, অন্যের দ্বারা কৃতও নয়, হেতুবিহীন স্বভাবসিদ্ধভাবে উৎপন্ন হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৮০. পুদ্‌‌গলবাদী: কর্ম কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: কর্মের কারকও কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৮১. থেরবাদী: কর্ম আছে, কর্মের কারকও কি আছে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সেই কারক কি আছে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৮২. থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই কারক কি আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তবে কি দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বাণ লাভ নেই?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	১৮৩. থেরবাদী: কর্ম আছে, কর্মের কারকও কি আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল আছে, পুদ্‌‌গলের কারকও কি আছে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৮৪. থেরবাদী: কর্ম আছে, কর্মের কারকও কি আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নির্বাণ আছে, নির্বাণের নির্মাতাও কি আছে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৮৫. থেরবাদী: কর্ম আছে, কর্মের কারকও কি আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মহাপৃথিবী আছে ... পূর্ববৎ ... মহাসমুদ্র আছে ... পূর্ববৎ ... সিনেরু-পর্বতরাজ আছে ... পূর্ববৎ ... জল আছে ... পূর্ববৎ ... আগুন আছে ... পূর্ববৎ ... বায়ু আছে ... পূর্ববৎ ...ঘাস,কাঠ, বনস্পতি আছে; ঘাস, কাঠ, বনস্পতির নির্মাতাও কি আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৮৬. থেরবাদী: কর্ম আছে, কর্মের কারকও কি আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কর্ম এবং কর্মের কারক কি ভিন্ন? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৮৭. পুদ্‌‌গলবাদী: বিপাক কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: বিপাক ভোগকারী কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৮৮. থেরবাদী: বিপাক আছে, বিপাক ভোগকারী কি আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সেই ভোগকারী আছে কি? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৮৯. থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই ভোগকারী আছে কি? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তবে কি দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বাণ লাভ কি নেই? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: বিপাক আছে, বিপাক ভোগকারী কি আছে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল আছে, পুদ্‌‌গলের ভোগকারী কি আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৯০. থেরবাদী: বিপাক আছে, বিপাক ভোগকারী কি আছে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নির্বাণ আছে, নির্বাণলাভী কি আছে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৯১. বিপাক আছে, বিপাক ভোগকারী কি আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মহাপৃথিবী আছে ... পূর্ববৎ ... মহাসমুদ্র আছে ... পূর্ববৎ ... সিনেরু-পর্বতরাজ আছে ... পূর্ববৎ ... জল আছে ... পূর্ববৎ ... আগুন আছে ... পূর্ববৎ ... বায়ু আছে ... পূর্ববৎ ...ঘাস, কাঠ, বনস্পতি আছে; ঘাস, কাঠ, বনস্পতির ব্যবহারকারী কি আছে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১৯২. থেরবাদী: বিপাক আছে, বিপাক ভোগকারী কি আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিপাক এবং বিপাক ভোগকারী কি ভিন্ন ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। (সংক্ষেপিত)

	দৃঢ়তা অনুসন্ধান সমাপ্ত।

	কল্যাণবর্গ প্রথম সমাপ্ত। 

	১৪. অভিজ্ঞা অনুসন্ধান

	১৯৩. পুদ্‌‌গলবাদী: এটা কি বলা যাবে না, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় এমন কেউ আছে যে, ঋদ্ধিশক্তির দ্বারা নিজের আকার বদলাতে পারে ? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি এমন কেউ থাকে যে, ঋদ্ধিশক্তির দ্বারা নিজের আকার বদলাতে পারে, তবে বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	১৯৪. পুদ্‌‌গলবাদী: এটা কি বলা যাবে না, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: এমন কেউ কি নেই যে, দিব্যকর্ণদ্বারা  শব্দ শুনতে পারে ... পূর্ববৎ ...পরচিত্ত সম্পর্কে জানতে পারে  ... পূর্ববৎ ... পূর্বজন্ম স্মরণ করতে পারে ... পূর্ববৎ ... দিব্যচক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করতে পারে ... পূর্ববৎ ...আসবক্ষয়জ্ঞান প্রত্যক্ষ করতে পারে? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি এমন কেউ থাকে যে আসবক্ষয়জ্ঞান প্রত্যক্ষ করতে পারে তবে আপনার বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	১অন্যরূপ ধরতে পারে।

	২দিব্যকর্ণ (দিব্যশ্রোত্র): দূরের, কাছের, দেব ও মনুষ্য উভয়ের শব্দ শ্রবণ করার জ্ঞান। বিস্তারিত দীর্ঘনিকায় ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

	৩পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান: স্বীয় চিত্তের দ্বারা অপর সত্ত্বগণের চিত্ত প্রকৃষ্টরূপে জানার জ্ঞান, সরাগ চিত্তকে সরাগ, বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ... ইত্যাদি জানার জ্ঞান। বিস্তারিত দীর্ঘনিকায় ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

	১৯৫. থেরবাদী: ঋদ্ধিশক্তির দ্বারা নিজের আকার বদলাতে পারে এমন কেউ আছে, সে কারণে কি বলা উচিত পুদ্‌‌গল সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যে ঋদ্ধিশক্তির দ্বারা নিজের আকার বদলায় সে কি পুদ্‌‌গল? যে ঋদ্ধিশক্তি দ্বারা নিজের আকার বদলাতে পারে না সে কি পুদ্‌‌গল নয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	১৯৬. থেরবাদী: যে দিব্যকর্ণের দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে ... পূর্ববৎ ... যে পরচিত্ত বিজানন করতে পারে ... পূর্ববৎ ... যে পূর্বজন্ম সম্পর্কে জানতে পারে  ... পূর্ববৎ ... যে দিব্যচক্ষু  দিয়ে রূপ দর্শন করতে পারে ... পূর্ববৎ ... যে আসবক্ষয়জ্ঞান  প্রত্যক্ষ করতে পারে, সে কি পুদ্‌‌গল? যে আসবক্ষয়জ্ঞান প্রত্যক্ষ করতে পারে না, সে কি পুদ্‌‌গল নয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	অভিজ্ঞা অনুসন্ধান সমাপ্ত।

	১৫-১৮ জ্ঞাতি-অনুসন্ধান

	১৯৭. পুদ্‌‌গলবাদী: এটা কি বলা যাবে না, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় মাতা (মা) আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি মাতা থাকে তবে বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	১পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান: অতীত জন্মে নিজের অবস্থান, নাম, গোত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জ্ঞান।

	২জীবগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি সম্পর্কে জ্ঞান।

	৩দুঃখ, দুঃখের কারণ, নিরোধ ও নিরোধগামী প্রতিপদা যথাযথ জানার জ্ঞান। বিস্তারিত দীর্ঘনিকায় ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

	১৯৮. পুদ্‌‌গলবাদী: এটা কি বলা যাবে না, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় পিতা আছে...পূর্ববৎ... ভাই আছে... বোন আছে... ক্ষত্রিয় আছে... ব্রাহ্মণ আছে... বৈশ্য আছে... শূদ্র আছে... গৃহী আছে... প্রব্রজিত আছে... দেবতা আছে... মানুষ আছে? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি মানুষ থাকে, তবে বলা উচিত, পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।

	১৯৯. থেরবাদী: যেহেতু মাতা আছে সে কারণে কি বলা উচিত, পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে মাতা না হয়ে মাতা হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পুদ্‌‌গল না হয়ে পুদ্‌‌গল হয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পিতা না হয়ে ... পূর্ববৎ... ভাই না হয়ে...পূর্ববৎ... বোন না হয়ে... পূর্ববৎ... ক্ষত্রিয় না হয়ে...পূর্ববৎ... ব্রাহ্মণ না হয়ে...পূর্ববৎ... বৈশ্য না হয়ে...পূর্ববৎ... শূদ্র না হয়ে...পূর্ববৎ... গৃহী না হয়ে...পূর্ববৎ... প্রব্রজিত না হয়ে... পূর্ববৎ... দেবতা না হয়ে...পূর্ববৎ... মানুষ না হয়ে মানুষ হয়েছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পুদ্‌‌গল না হয়ে পুদ্‌‌গল হয়েছে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	২০০. থেরবাদী: যেহেতু মাতা আছে সে কারণে কি বলা যায়, পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে মাতা হয়ে মাতা হয় না?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পুদ্‌‌গল হয়ে পুদ্‌‌গল হয় না? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পিতা হয়ে ... পূর্ববৎ... ভাই হয়ে...পূর্ববৎ... বোন হয়ে... পূর্ববৎ... ক্ষত্রিয় হয়ে...পূর্ববৎ... ব্রাহ্মণ হয়ে...পূর্ববৎ... বৈশ্য হয়ে...পূর্ববৎ... শূদ্র হয়ে...পূর্ববৎ... গৃহী হয়ে...পূর্ববৎ... প্রব্রজিত হয়ে... পূর্ববৎ... দেবতা হয়ে...পূর্ববৎ... মানুষ হয়ে মানুষ হয় না?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পুদ্‌‌গল হয়ে পুদ্‌‌গল হয় না? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	১৯. অন্তর্দৃষ্টি অনুসন্ধান

	২০১. পুদ্‌‌গলবাদী: এটা কি বলা যাবে না, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় স্রোতাপন্ন আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি স্রোতাপন্ন থাকে তবে বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	১উভয়ভাগ-বিমুক্ত: ইহলোকে কোনো পুদ্‌গল সহজাত নামকায়-প্রভাবে অষ্ট বিমোক্ষ বা সমাপত্তি লাভ করে এবং বিদর্শনভাবনার প্রভাবে আর্যসত্যচতুষ্টয় প্রত্যক্ষ করে চার প্রকার আসক্তি (কামাসক্তি, ভবাসক্তি, দৃষ্ট্যাসক্তি ও অবিদ্যাসক্তি) ক্ষয় সাধন করেন। তদ্দ্বেতু তিনি উভয়ভাগ-বিমুক্ত নামে অভিহিত (পুগ্‌্‌গল পঞ্‌ঞত্তি, নবম নির্দেশ)।

	২০২. পুদ্‌‌গলবাদী: এটা কি বলা যাবে না, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় সকৃদাগামী আছে ... পূর্ববৎ ... অনাগামী আছে ... পূর্ববৎ ...অর্হৎ আছে ... পূর্ববৎ ... উভয়ভাগ-বিমুক্ত  আছে ... পূর্ববৎ ... প্রজ্ঞাবিমুক্ত  আছে ... পূর্ববৎ ... অষ্টবিমোক্ষে  শারীরিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আছে ... পূর্ববৎ ...সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ আছে ... পূর্ববৎ ...শ্রদ্ধাবিমুক্ত আছে ... পূর্ববৎ ... ধর্মানুসারী আছে ... পূর্ববৎ ...শ্রদ্ধানুসারী আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি শ্রদ্ধানুসারী থাকে তবে বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	২০৩. থেরবাদী: স্রোতাপন্ন আছে সে কারণে কি বলা যায়, পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পূর্বে স্রোতাপন্ন ছিল না এখন স্রোতাপন্ন হয়েছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পূর্বে পুদ্‌‌গল ছিল না এখন পুদ্‌‌গল হয়েছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	২০৪. থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পূর্বে সকৃদাগামী ছিল না ... পূর্ববৎ ... অনাগামী ছিল না ... পূর্ববৎ ... অর্হৎ ছিল না ... পূর্ববৎ ...উভয়ভাগ-বিমুক্ত ছিল না ... পূর্ববৎ ...প্রজ্ঞাবিমুক্ত ছিল না ... পূর্ববৎ ... অষ্ট বিমোক্ষে শারীরিক অভিজ্ঞতা ছিল না ... পূর্ববৎ ...সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ ছিল না ... পূর্ববৎ ...শ্রদ্ধাবিমুক্ত  ছিল না ... পূর্ববৎ ... ধর্মানুসারী  ছিল না ... পূর্ববৎ ... পূর্বে শ্রদ্ধানুসারী  ছিল না এখন শ্রদ্ধানুসারী হয়েছে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পূর্বে পুদ্‌‌গল ছিল না এখন পুদ্‌‌গল হয়েছে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	১প্রজ্ঞাবিমুক্ত: যিনি সহজাত নামকায়দ্বারা অষ্টবিধ সমাপত্তি লাভ না করে শুধু প্রজ্ঞার দ্বারা আসক্তি ক্ষয় সাধন করেন, তিনি প্রজ্ঞাবিমুক্ত পুরুষ নামে খ্যাত (পুগ্‌্‌গল পঞ্‌ঞত্তি, নবম নির্দেশ)।

	২অষ্ট বিমোক্ষ: আট প্রকারের বিমোক্ষ বা মুক্তির ধ্যান। যথা: প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশানন্তায়তন ধ্যান, বিজ্ঞানানন্তায়তন ধ্যান, আকিঞ্চনায়তন ধ্যান এবং নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যান (পালি বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৪২)।

	৩শ্রদ্ধাবিমুক্ত: ইহলোকে কোনো পুদ্‌গল ‘এটি দুঃখ’ যথাভূত অবগত হন, ‘এটি দুঃখসমুদয়’ যথাভূত অবগত হন, ‘এটি দুঃখনিরোধ’ যথাভূত অবগত হন, ‘এটি দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা’ যথাভূত অবগত হন, প্রজ্ঞা প্রভাবে তথাগত লব্ধ ও উপদিষ্ট ধর্ম সুষ্ঠুভাবে দর্শন এবং আচরণ করেন। এতে আসক্তির কিছু

	২০৫. থেরবাদী: স্রোতাপন্ন আছে সে কারণে কি বলা যায়, পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে স্রোতাপন্ন হয়ে স্রোতাপন্ন হয় না? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পুদ্‌‌গল হয়ে পুদ্‌‌গল হয় না? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পূর্বে সকৃদাগামী হয়ে... অনাগামী হয়ে অনাগামী হয় না?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পূর্বে পুদ্‌‌গল ছিল না এখন পুদ্‌‌গল হয়েছে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	অন্তর্দৃষ্টি অনুসন্ধান সমাপ্ত।

	২০. সমষ্টি-অনুসন্ধান

	২০৬. পুদ্‌‌গলবাদী: এটা কি বলা যাবে না, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	১অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন' দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুদ্‌গলসদৃশ নন। দৃষ্টিপ্রাপ্ত পুরুষের সেইরূপ হয় না। তাতে শ্রদ্ধার আধিক্য থাকে, এরূপ পুদ্‌গল ‘শ্রদ্ধাবিমুক্ত’ নামে অভিহিত (পুগ্‌্‌গল পঞ্‌ঞত্তি, নবম নির্দেশ)।

	২ধর্মানুসারী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করার জন্য নিযুক্ত যেই পুদ্‌গলের প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলবান হয়, প্রজ্ঞা যেন ব্যক্তিকে বহন করে, প্রজ্ঞা পূর্বগামী ও শ্রেষ্ঠ হয়ে যাঁর আর্যমার্গ ভাবিত হয়, তিনি ধর্মানুসারী নামে কথিত (পুগ্‌্‌গল পঞ্‌ঞত্তি, নবম নির্দেশ)।

	৩শ্রদ্ধানুসারী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করতে নিযুক্ত যেই পুদ্‌গলের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় শক্তিশালী হয়, যিনি শ্রদ্ধাবাহী, শ্রদ্ধাকে পূর্বগামী করে আর্যমার্গ ভাবনা করেন, তিনি ‘শ্রদ্ধানুসারী’ পুদ্‌গল নামে কথিত।

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় চারি পুরুষযুগলে বিভক্ত, অষ্টবিধ পুরুষ  আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি চারি পুরুষযুগলে বিভক্ত অষ্টবিধ পুদ্‌‌গল বিদ্যমান থাকে, তবে বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গল সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	২০৭. থেরবাদী: যেহেতু চারি পুরুষযুগলে বিভক্ত, অষ্টবিধ পুদ্‌‌গল বিদ্যমান আছে সে কারণে কি বলা যায়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বুদ্ধের উৎপত্তি হলেই কি চারি পুরুষযুগলে বিভক্ত অষ্টবিধ পুদ্‌‌গল-এর উৎপত্তি হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বুদ্ধের উৎপত্তি হলে পুদ্‌‌গলেরও কি উৎপত্তি হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) বুদ্ধের উৎপত্তি হলে পুদ্‌‌গলেরও কি উৎপত্তি হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বুদ্ধ ভগবানের পরিনির্বাণে পুদ্‌‌গলও কি বিলুপ্ত হয়, যেন কোনো পুদ্‌‌গলের অস্তিত্ব না থাকে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	সমষ্ঠি অনুসন্ধান সমাপ্ত।

	২১. সমজাতীয় বাস্তবতা অনুসন্ধান

	১স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎকে মার্গ ও ফল ভেদে চারিপুরুষ যুগল বা  অষ্টবিধ পুরুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

	২০৮. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি সংস্কারকৃত ? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি অসংস্কারকৃত? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি সংস্কারকৃতও নয়, অসংস্কারকৃতও নয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২০৯. থেরবাদী: (আবারও বলছি) পুদ্‌‌গল কি সংস্কারকৃতও নয়, অসংস্কারকৃতও নয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সংস্কারকৃত ও অসংস্কারকৃতকে বাদ দিয়ে কি তৃতীয় কিছু ? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২১০. থেরবাদী: (আবারও বলছি) সংস্কারকৃত-অসংস্কারকৃত বাদ দিয়ে কি তৃতীয় কিছু? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘ভিক্ষুগণ, ধাতু দুই প্রকার। কীরূপে দুই? সংস্কারকৃত ধাতু এবং অসংস্কারকৃত ধাতু। এরূপেই ভিক্ষুগণ ধাতু দুই প্রকার’-সূত্রে কি এরূপ আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ (আছে)।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘সংস্কারকৃত ও অসংস্কারকৃত বাদ দিয়ে তৃতীয় কিছু।’

	২১১. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি সংস্কারকৃতও নয়, অসংস্কারকৃতও নয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সংস্কারকৃত, অসংস্কারকৃত এবং পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১.কারণ দ্বারা উৎপন্ন, সংস্কৃত।

	২.তৃতীয় কিছু বলতে চূড়ান্ত কিংবা সমাপ্তিকে বুঝানো হয়েছে।

	২১২. থেরবাদী: স্কন্ধ সংস্কারকৃত, নির্বাণ অসংস্কারকৃত এবং পুদ্‌‌গল কি সংস্কারকৃতও নয়, অসংস্কারকৃতও নয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: স্কন্ধ, নির্বাণ এবং পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন ভিন্ন? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২১৩. থেরবাদী: রূপ সংস্কারকৃত, নির্বাণ অসংস্কারকৃত এবং পুদ্‌‌গল কি সংস্কারকৃতও নয়, অসংস্কারকৃতও নয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: রূপ, নির্বাণ এবং পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: বেদনা ... সংজ্ঞা ... সংস্কার ... বিজ্ঞান সংস্কারকৃত, নির্বাণ অসংস্কারকৃত এবং পুদ্‌‌গল কি সংস্কারকৃতও নয়, অসংস্কারকৃতও নয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বিজ্ঞান, নির্বাণ এবং পুদ্‌‌গল কি ভিন্ন ভিন্ন? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২১৪. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলের জন্ম কি প্রত্যক্ষ করা যায়, আয়ু কি প্রত্যক্ষ করা যায়, স্থিতিকালের পরিবর্তন কি প্রত্যক্ষ করা যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি সংস্কারকৃত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, সংস্কারকৃতের সংস্কার লক্ষণ তিন প্রকার। ভিক্ষুগণ, সংস্কারকৃতের ধর্ম হচ্ছে: উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয়, আয়ুষ্কাল প্রত্যক্ষ হয়, স্থিতিকালের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ হয়।’  পুদ্‌‌গলের জন্ম প্রত্যক্ষ করা যায়, আয়ু প্রত্যক্ষ করা যায়, স্থিতিকালের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায়; অতএব পুদ্‌‌গল সংস্কারকৃত।

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৩.৪৭) তৃতীয় নিপাতের ‘সঙ্খতলক্‌খণ সুত্তং’ দ্রষ্টব্য।

	২১৫. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলের জন্ম কি প্রত্যক্ষ করা যায় না, আয়ু কি প্রত্যক্ষ করা যায় না, স্থিতিকালের পরিবর্তন কি প্রত্যক্ষ করা যায় না? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কি অসংস্কারকৃত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, অসংস্কারকৃতের অসংস্কার লক্ষণ তিন প্রকার। ভিক্ষুগণ, অসংস্কারকৃতের ধর্ম হচ্ছে: উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয় না, আয়ুষ্কাল প্রত্যক্ষ হয় না, স্থিতিকালের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ হয় না।’  পুদ্‌‌গলের জন্ম প্রত্যক্ষ করা যায় না, আয়ু প্রত্যক্ষ করা যায় না, স্থিতিকালের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায় না; অতএব পুদ্‌‌গল অসংস্কারকৃত।

	২১৬. থেরবাদী: পরিনির্বাপিত পুদ্‌‌গলের অস্তিত্ব কি বিদ্যমান  থাকে নাকি বিদ্যমান থাকে না?

	পুদ্‌‌গলবাদী: অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। 

	থেরবাদী: পরিনির্বাপিত পুদ্‌‌গল কি শাশ্বত?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ... অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে না। 

	থেরবাদী: পরিনির্বাপিত পুদ্‌‌গল কি বিলুপ্ত হয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২১৭. থেরবাদী: পুদ্‌‌গল কিসের ওপর নির্ভর করে স্থিত থাকে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভবকে নিশ্রয় করে স্থিত থাকে। 

	থেরবাদী: ভব কি অনিত্য, সংস্কারকৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, পরিবর্তনশীল, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনশীল?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পুদ্‌‌গলও কি অনিত্য, সংস্কারকৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন্ন, ক্ষয়ধর্মী, পরিবর্তনশীল, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, পরিবর্তনশীল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৩.৪৮) তৃতীয় নিপাতে ‘অসঙ্খতলক্‌খণ সুত্তং’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে এখানে অস্তিত্ব নির্বাণে বিদ্যমান থাকে কিনা জানতে চাওয়া হয়েছে।

	২১৮. পুদ্‌‌গলবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় এমন কেউ আছে, যে সুখবেদনা অনুভব করে ‘সুখবেদনা অনুভব করছি’-এটি জানতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি এমন কেউ থাকে, যে সুখবেদনা অনুভব করার সময় ‘সুখবেদনা অনুভব করছি’-এটি জানতে পারে; তবে আপনার বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	২১৯. পুদ্‌‌গলবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: নিশ্চয় এমন কেউ আছে, যে দুঃখবেদনা অনুভব করে ... পূর্ববৎ ... অদুঃখ-অসুখবেদনা অনুভব করার সময় ‘অদুঃখ-অসুখ অনুভব করছি’-এটি জানতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি এমন কেউ থাকে, যে অদুঃখ-অসুখবেদনা অনুভব করার সময় ‘অদুঃখ-অসুখ অনুভব করছি’-এটি জানতে পারে, তবে বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	২২০. থেরবাদী: যেহেতু এমন কাউকে পাওয়া যায় যে সুখবেদনা অনুভব করে ‘সুখবেদনা অনুভব করছি’-এটি জানতে পারে, সে কারণে কি বলা যায়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে সুখবেদনা অনুভব করার সময় ‘সুখবেদনা অনুভব করছি’-এটা জানতে পারে সে কি পুদ্‌‌গল, যে সুখবেদনা অনুভব করে, সুখবেদনা অনুভব করছে, এটি জানতে পারে না, সে কি পুদ্‌‌গল নয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: যে দুঃখবেদনা অনুভব করে ... পূর্ববৎ ... যে অদুঃখ-অসুখবেদনা অনুভব করার সময় ‘অদুঃখ-অসুখ অনুভব করছি’-এটি জানতে পারে সে কি পুদ্‌‌গল, যে অদুঃখ-অসুখবেদনা অনুভব করার সময় অদুঃখ-অসুখবেদনা অনুভব করছে, এটি জানতে পারে না, সে কি পুদ্‌‌গল নয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২২১. থেরবাদী: যেহেতু এমন কাউকে পাওয়া যায় যে সুখবেদনা অনুভব করার সময় ‘সুখবেদনা অনুভব করছি’ এটি জানতে পারে, সে কারণে কি বলা যায়, ‘পুদ্‌‌গল সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সুখবেদনা এক, সুখবেদনা অনুভবের সময় ‘সুখবেদনা অনুভব করছি’ যে জানে সে কি অন্য?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: দুঃখবেদনা এক ... পূর্ববৎ ... অদুঃখ-অসুখ বেদনা এক, ‘অদুঃখ-অসুখবেদনা অনুভব করছি’ জানা কি অন্য?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২২২. পুদ্‌‌গলবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: এমন কাউকে কি পাওয়া যায় যে কায়ে কায়ানুদর্শী  হয়ে অবস্থান করে? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি এমন কাউকে পাওয়া যায় যে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, তবে বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	১কায়ানুদর্শী: ‘কায়’ বলতে রূপ-কায়কে বুঝায়। কায়ের বিভিন্ন বিষয় যেমন: আনাপান, ঈর্যাপথ, চারি সম্প্রজ্ঞান, প্রতিকূল মনসিকার, ধাতু মনসিকার, শ্মাশানিক পরিণতি ইত্যাদি বিষয়াদির ক্ষেত্রে অনুদর্শী হওয়াই কায়ানুদর্শী।

	২২৩. পুদ্‌‌গলবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: এমন কাউকে কি পাওয়া যায় যে বেদনায় বেদনানুদর্শী  ... পূর্ববৎ ... চিত্তে চিত্তানুদর্শী  ... ধর্মে ধর্মানুদর্শী  হয়ে অবস্থান করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পুদ্‌‌গলবাদী: যদি এমন কাউকে পাওয়া যায় যে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, তবে বলা উচিত, ‘পুদ্‌‌গল সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	২২৪. থেরবাদী: যেহেতু এমন কাউকে পাওয়া যায় যে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সে কারণে কি বলা যায় পুদ্‌‌গল সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে সে পুদ্‌‌গল, আর যে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে না সে কি পুদ্‌‌গল নয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: যে বেদনায় ... পূর্ববৎ ... চিত্তে ... ধর্মে ধর্মানুুদর্শী হয়ে অবস্থান করে সে পুদ্‌‌গল আর যে ধর্মে ধর্মানুুদর্শী হয়ে অবস্থান করে না সে কি পুদ্‌‌গল নয়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১বেদনানুদর্শী: বেদনাকে প্রকৃষ্টরূপে জানাই বেদনানুদর্শী। সুখবেদনা বেদনকালে ‘সুখবেদনা অনুভব করছি’, দুঃখবেদনা বেদনকালে ‘দুঃখবেদনা অনুভব করছি’-এভাবে বিভিন্ন প্রকার বেদনা বিষয়ে প্রকৃষ্টরূপে জানলে ‘বেদনা আছে’ এই স্মৃতি উপস্থাপিত হয়, ‘আছে’ মাত্র এই জ্ঞানও প্রতিস্মৃতি লাভের জন্য। এরূপে বেদনা বিষয়ে অনুদর্শী হওয়াই বেদনানুদর্শী।

	২চিত্তানুদর্শী: চিত্ত সরাগ হলে সরাগ হয়েছে প্রকৃষ্টরূপে জানা, বীতদ্বেষ হলে বীতদ্বেষ হয়েছে প্রকৃষ্টরূপে জানা ইত্যাদি চিত্তের বিভিন্ন সময়ের অবস্থাদি প্রকৃষ্টরূপে জানা, তাতে আসক্তি উৎপাদন না করে অনুদর্শী হওয়াই চিত্তানুদর্শী।

	৩ধর্মানুদর্শী: পঞ্চ নীবরণ, পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, দশ সংযোজন, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, চতুরার্য সত্য ইত্যাদি বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানা তথা অনুদর্শী হওয়াই ধর্মানুদর্শী।

	২২৫. থেরবাদী: যেহেতু এমন কাউকে পাওয়া যায়, যে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে সে কারণে কি বলা যায় পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কায় কি এক, কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থানকারী কি অন্য?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: বেদনা অন্য ... চিত্ত অন্য ... ধর্ম অন্য, ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা অন্য?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২২৬. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, 

	‘মোঘরাজ্ত

	জগৎকে শূন্যরূপে করে দর্শন

	সতত স্মৃতিতে দাও মন,

	যে করে আত্মবাদ পরিহার

	মৃত্যুর সাধ্য কি তারে দেখিবার! ’

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	২২৭. থেরবাদী: যে দেখে সে কি পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সে কি রূপ সহকারে নাকি রূপ ব্যতীত দর্শন করে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: রূপ সহকারে দর্শন করে। 

	থেরবাদী: যা জীব তা কি শরীর?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: যদি রূপ ব্যতীত দর্শন করে, জীব এবং শরীর কি ভিন্ন ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২২৮. থেরবাদী: যে দেখে সে কি পুদ্‌‌গল? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সে কি অভ্যন্তর থেকে দেখে নাকি বাইরে থেকে দেখে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: অভ্যন্তর থেকে দেখে। 

	থেরবাদী: যা জীব তা-ই কি শরীর?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	থেরবাদী: যদি বাইরে থেকে দেখে তবে জীব এবং শরীর কি ভিন্ন ভিন্ন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১সূত্রনিপাতের (১১২৫) মোঘরাজ মানব প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

	২২৯. পুদ্‌‌গলবাদী: এটি বলা কি উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তথাগত নিশ্চয়ই সত্যবাদী, কালবাদী,  যথার্থবাদী, অর্থবাদী,  ধর্মবাদী,  বিনয়বাদী,  এবং যথাকালে প্রণিধানযোগ্য,  শাস্ত্রীয়, প্রাসঙ্গিক এবং সার্থক বক্তা হন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান বলেছেন, ‘আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল রয়েছে’-সূত্রে এমনটা কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	২৩০. পুদ্‌‌গলবাদী: এটি বলা কি উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তথাগত নিশ্চয়ই সত্যবাদী, কালবাদী, যথার্থবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং যথাকালে প্রণিধানযোগ্য, শাস্ত্রীয়, প্রাসঙ্গিক এবং সার্থক বক্তা হন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: ভগবান বলেছেন, ‘এক প্রকার পুদ্‌‌গল পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের প্রতি অনুকম্পার জন্য, দেব-মনুষ্যের অর্থ, হিত ও সুখের জন্য ’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পুদ্‌‌গলবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	১কালবাদী: যিনি কালোপযোগী কথা বলেন।

	২অর্থবাদী: যিনি ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকে লক্ষ্য করে কথা বলেন।

	৩ধর্মবাদী: যিনি লোকোত্তর ধর্মকে লক্ষ্য করে কথা বলেন।

	৪বিনয়বাদী: যিনি সংযম এবং অকুশল পরিহারের নিয়মকে লক্ষ্য করে কথা বলেন।

	৫প্রণিধানযোগ্য: যা হৃদয়ে নিধান করার যোগ্য।

	২৩১. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তথাগত নিশ্চয়ই সত্যবাদী, কালবাদী, যথার্থবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং যথাকালে প্রণিধানযোগ্য, শাস্ত্রীয়, প্রাসঙ্গিক এবং সার্থক বক্তা হন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: ভগবান বলেছেন, ‘সকল ধর্মই অনাত্মা’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	২৩২. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তথাগত নিশ্চয়ই সত্যবাদী, কালবাদী, যথার্থবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং যথাকালে প্রণিধানযোগ্য, শাস্ত্রীয়, প্রাসঙ্গিক এবং সার্থক বক্তা হন? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: ভগবান বলেছেন, ‘দুঃখই উৎপদ্যমান হয়ে উৎপন্ন হয়, দুঃখই নিরুদ্ধমান হয়ে নিরুদ্ধ হয়, এতে সন্দেহ সংশয় থাকে না। হে কাত্যায়ন, এভাবেই সম্যক দৃষ্টি হয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (১.১৬২-১৬৯) প্রথম নিপাতে ‘এক ধর্মবর্গ’ দ্রষ্টব্য।

	২ধর্মপদের মার্গবর্গের ৭নং সূত্র দ্রষ্টব্য।

	২৩৩. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় বজিরা ভিক্ষুণী মারকে এমনটা বলেছেন, 

	‘হে মূর্খ, পাপমতি মার,

	সত্ত্ব বলে ভুল ধারণা তোমার।

	সত্ত্ব নয় এ কেবল সংস্কারের সমষ্টি,

	অনুধাবন হবে থাকলে যথাভূত দৃষ্টি।

	নানা অঙ্গসম্ভারযোগে রথ বলা হয়,

	পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ ব্যতীত সত্ত্ব কিছুই নয়। ’

	১একদিন কাত্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে একান্তে বসে ভগবানের নিকট জানতে চান যে, ভান্তে, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক দৃষ্টি যে বলা হয় কীভাবে সম্যক দৃষ্টি হয়? ভগবান প্রত্যুত্তরে বলেন-হে কাত্যায়ন, এজন্য (জগদ্‌বাসী) প্রায়ই শাশ্বতদৃষ্টি ও উচ্ছেদদৃষ্টি নিশ্রিত থাকে। লোকোৎপত্তি যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে দর্শন করলে জগতে উচ্ছেদদৃষ্টি থাকে না, আর লোকনিরোধ যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে দর্শন করলে জগতে শাশ্বতদৃষ্টি থাকে না। সম্যকরূপে দর্শনকারীর তৃষ্ণা-দৃষ্টি উপগত হয় না, উপাদান বা দৃঢ়গ্রহণ করে না, ফলে আমার আত্মা ধারণাও অধিষ্ঠিত হয় না। স্বত-ই তাঁর জ্ঞানোদয় হয়-দুঃখই উৎপদ্যমান হয়ে উৎপন্ন হয়, দুঃখই নিরোধ্যমান হয়ে নিরুদ্ধ হয়, এতে সন্দেহ সংশয় থাকে না। এভাবে সম্যক দৃষ্টি হয়। সংযুক্তনিকায় (২.১৫) ২য় খণ্ডে ‘কচ্ছায়ন গোত্র সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২একদিন বজিরা ভিক্ষুণী নির্জনবাসের জন্য বৃক্ষমূলে বস্তুলে পাপী মার জিজ্ঞেস করে-এ সত্ত্ব বা জীব কার সৃষ্ট? কে তার সৃষ্টিকর্তা? কোথায় সত্ত্ব উৎপন্ন এবং কোথায় সত্ত্ব নিরুদ্ধ হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে বজিরা ভিক্ষুণী এই কথাগুলো বলেন। সংযুক্তনিকায় (১.১৭১) ১ম খণ্ড ‘বজিরা-সূত্র’ দ্রষ্টব্য। বজিরা ভিক্ষুণীর গাথাসমূহ থেরীগাথাতে পাওয়া যায় না। তাকে থেরী বলা হয় না, তিনি ভিক্ষুণী হিসেবেই পরিচিত।

	[হে মার, সত্ত্ব বলে মনে কর কেন? এটা কি তোমার মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা নয়? তুমি যাকে সত্ত্ব বলে মনে কর তা কেবল সংস্কারপুঞ্জ (প্রত্যয়সমূহের সংযুক্ত ক্রিয়া), যথারূপে দর্শন করলে সত্ত্ব বলতে কিছু পাওয়া যায় না, নানান অঙ্গসম্ভার (ঈশ, অক্ষ, চক্র, পঞ্জর ইত্যাদি)-দ্বারা যেমন রথ বলে কথিত হয় তেমনই পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা.....ইত্যাদি) বিদ্যমান থাকলে ব্যাবহারিকভাবে সত্ত্ব বলে কথিত হয়। মূলত স্কন্ধদুঃখই উৎপন্ন হয়, স্থিতি লাভ করে এবং জ্ঞাত হয়। পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন হয় না, পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ ব্যতীত কিছুই নিরুদ্ধ হয় না।]-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	২৩৪. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় আয়ুষ্মান আনন্দ তথাগতকে এমনটা বলেছেন, ‘ভন্তে, “শূন্য লোক, শূন্য লোক” বলে কথিত হয়। ভন্তে কী প্রকারে (কীজন্য) “শূন্য লোক” কথিত হয়? হে আনন্দ, যেহেতু আত্মশূন্য বা আত্মস্বভাবে শূন্য, সেহেতু “শূন্য লোক” বলে কথিত হয়। হে আনন্দ, আত্মশূন্য বা আত্মস্বভাবে শূন্য কী কী? হে আনন্দ, চক্ষু আত্মশূন্য বা আত্মস্বভাবে শূন্য, রূপ শূন্য ... পূর্ববৎ ...চক্ষুবিজ্ঞান শূন্য ... পূর্ববৎ ... চক্ষুসংস্পর্শ ... পূর্ববৎ ... চক্ষুসংস্পর্শহেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখবেদনা উৎপন্ন হয় তা-ও আত্মশূন্য বা আত্মস্বভাবে শূন্য, শ্রোত্র শূন্য ... পূর্ববৎ ... শব্দ শূন্য ... পূর্ববৎ ... ঘ্রাণ শূন্য ... পূর্ববৎ ... গন্ধ শূন্য ... পূর্ববৎ ... জিহ্বা শূন্য ... পূর্ববৎ ... রস শূন্য ... পূর্ববৎ ... কায় শূন্য ... পূর্ববৎ ... স্প্রষ্টব্য শূন্য ... পূর্ববৎ ... মন শূন্য... পূর্ববৎ ... ধর্ম শূন্য ... পূর্ববৎ ... মনোবিজ্ঞান শূন্য... পূর্ববৎ ... মনঃসংস্পর্শ শূন্য ... মনঃসংস্পর্শহেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখবেদনা উৎপন্ন হয় তা-ও আত্মশূন্য বা আত্মস্বভাবে শূন্য। হে আনন্দ, যেহেতু আত্মশূন্য বা আত্মস্বভাবে শূন্য সেহেতু “শূন্য লোক” বলা হয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	২৩৫. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগত নিশ্চয়ই সত্যবাদী, কালবাদী, যথার্থবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং যথাকালে প্রণিধানযোগ্য, শাস্ত্রীয়, প্রাসঙ্গিক এবং সার্থক বক্তা হন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তথাগত কর্তৃক এমনটা বলা হয়েছে, ‘হে ভিক্ষুগণ, যদি আত্মা থাকে, তাহা হলে “আত্মীয় (স্বকীয় বস্তু) আমার আছে”-এই ধারণা হতে পারে কি?-হ্যাঁ প্রভো, আত্মা থাকলে “আত্মীয় আমার”-এই ধারণা হতে পারে।’ ‘হে ভিক্ষুগণ, আত্মাতে এবং আত্মীয়ে সত্যত ও যথার্থত লক্ষ্য করলে এই যে দৃষ্টিস্থান্তসে-ই লোক সে-ই আত্মা, সেই আমি পরে হবো, নিত্য, ধু্রব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকব’-তাহা কেবল পরিপূর্ণ জ্ঞানহীন ধর্ম নয় কি? ‘প্রভো, তাহা কেবল পরিপূর্ণ জ্ঞানহীন ধর্ম ব্যতীত আর কি হতে পারে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	২৩৬. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	১সংযুক্তনিকায় (৪.৮৫) ষড়ায়তন বর্গের শূন্যতা লোক-সূত্র দ্রষ্টব্য।

	২মধ্যমনিকায় (১.২৪৪) প্রথম খণ্ডে অলগর্দোপম-সূত্র দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: তথাগত নিশ্চয়ই সত্যবাদী, কালবাদী, যথার্থবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং যথাকালে প্রণিধানযোগ্য, শাস্ত্রীয়, প্রাসঙ্গিক এবং সার্থক বক্তা হন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তথাগত বলেছেন, ‘সেনিয়, জগতে তিন প্রকারের শাস্তা বিদ্যমান। কীরূপে তিন প্রকার? সেনিয়, এক প্রকার শাস্তা আছেন, যিনি ইহলোকে আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলে প্রজ্ঞাপ্ত করেন এবং পরলোকেও আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলে প্রজ্ঞাপ্ত করেন। 

	সেনিয়, এক প্রকার শাস্তা আছেন যিনি ইহলোকে আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলে প্রজ্ঞাপ্ত করেন; কিন্তু পরলোকে আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলে প্রজ্ঞাপ্ত করেন না।

	 সেনিয়, এক প্রকার শাস্তা আছেন যিনি ইহলোকে আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলে প্রজ্ঞাপ্ত করেন না এবং পরলোকেও আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলে প্রজ্ঞাপ্ত করেন না। যিনি ইহলোকে ও পরলোকে আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলে প্রজ্ঞাপ্ত করেন, হে সেনিয়, তাকে শাশ্বতবাদী বলা হয়। 

	যিনি ইহলোকে আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলে প্রজ্ঞাপ্ত করেন, কিন্তু পরলোকে আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলে প্রজ্ঞাপ্ত করেন না, হে সেনিয়, তাকে উচ্ছেদবাদী বলা হয়।

	 যিনি ইহলোকে ও পরলোকে আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলে প্রজ্ঞাপ্ত করেন না, হে সেনিয়, তাকে সম্যকসম্বুদ্ধ বলা হয়। হে সেনিয়, এভাবেই জগতে তিন প্রকারের শাস্তা বিদ্যমান’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	১পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি দ্রষ্টব্য।

	২৩৭. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে কি সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তথাগত নিশ্চয়ই সত্যবাদী, কালবাদী, যথার্থবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং যথাকালে প্রণিধানযোগ্য, শাস্ত্রীয়, প্রাসঙ্গিক এবং সার্থক বক্তা হন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তথাগত কি বলেছেন, ‘ঘি-এর কলস্তু  এর কথা?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে ঘি দিয়ে কলস তৈরি করতে পারে? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’

	২৩৮. থেরবাদী: পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তথাগত নিশ্চয়ই সত্যবাদী, কালবাদী, যথার্থবাদী, অর্থবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী এবং যথাকালে প্রণিধানযোগ্য, শাস্ত্রীয়, প্রাসঙ্গিক এবং সার্থক বক্তা হন?

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তথাগত কর্তৃক কি বলা হয়েছে, ‘তেলের কলস ... মধুর কলস ... গুড়ের কলস ... দুধের কলস ... পানির কলস ... পানি রাখার ছোট পাত্র ... পানীয় পাত্র ... পানীয় রাখার বাটি ...অন্নদ্বারা প্রতিদিন আহার প্রদান  ... ধ্রুব জাউ’-এর কথা? 

	১অট্‌ঠকথা-মতে এ বিষয়টি এটি বুঝাতেই উল্লেখ হয়েছে যে নাম সব সময় যথার্থ গঠনকে প্রকাশ করে না। উদাহরণস্বরূপ: ‘স্বর্ণের কলস্তু বলতে স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত কলস বুঝালেও ‘ঘি-এর কলস্তু বলতে ঘি দিয়ে নির্মিত কলস বুঝায় না, তদ্রূপভাবে ‘তেলের কলস্তু বলতে তেল দিয়ে নির্মিত কলস বুঝায় না। 

	২দান হিসেবে প্রতিদিন আহার প্রদান কখনো নির্বাণের মতো চিরস্থায়ী, শাশ্বত হতে পারে না।

	পুদ্‌‌গলবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন জাউ কি আছে যা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়? 

	পুদ্‌‌গলবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘পুদ্‌‌গলকে সত্যিকার অর্থে পারমার্থিক ধারণায় খুঁজে পাওয়া যায়।’  (সংক্ষেপিত)

	সূত্রসূচি সংশ্লিষ্ট স্মারকগাথা

	পুনঃপুন প্রশ্নে অবস্থান্তরের হয়েছে অষ্টম খণ্ডন

	চিত্ত, পঞ্চম, কুশল, ঋদ্ধিসূত্রাদি অষ্টমে হয়েছে বর্গটি গঠন।

	সমজাতীয় বাস্তবতা অনুসন্ধান সমাপ্ত।

	পুদ্‌‌গল কথা সমাপ্ত। 

	১তথাগত বুদ্ধ সম্মতিসত্য এবং পারমার্থিক সত্যকে অবলম্বন করে দেশনা প্রদান করতেন। সম্মতিসত্য বা ব্যাবহারিক সত্যেরই অংশ হচ্ছে পুদ্‌গল, স্ত্রী, পুত্র, ঘর, বাড়ি ইত্যাদি। দীর্ঘনিকায়েও দৃষ্ট হয়-তথাগত উল্লেখ করেছেন ব্যাবহারিকভাবে চিহ্নিত করার জন্যই এসব নাম দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিকভাবে খুঁজতে গেলে ব্যক্তি বলতে কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। বিস্তারিত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

	
(২). পরিহানিকথা

	১. পরিহানির যুক্তিতর্ক 

	২৩৯. থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।  

	থেরবাদী: সর্বত্র কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সর্বত্র কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সর্বত্রই কি অর্হতের পরিহানি ঘটে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সর্বদা কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সর্বদা কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সর্বদাই কি অর্হতের পরিহানি ঘটে?

	১অট্‌ঠকথা মতে-অঙ্গুত্তরনিকায়-এর ২য় নিপাতে ক্রোধ বর্গে দৃষ্ট হয় দুই কারণে শিক্ষার্থী ভিক্ষু পরিহানির দিকে পরিচালিত হয় সেগুলো হচ্ছে: ক্রোধ ও ঈর্ষা। আবার অঙ্গুত্তরনিকায় ৫ম নিপাতে ১ম সময়বিমুক্ত সূত্রে উল্লেখ আছে; পাঁচ কারণে একজন সময়বিমুক্ত বা সাময়িক বিমুক্ত ভিক্ষুর পরিহানি হতে পারে। সেই পাঁচ কারণ হচ্ছে: কর্মপ্রিয়তা, গল্পপ্রিয়তা, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং যথাবিমুক্ত চিত্ত পর্যবেক্ষণ না করা। সূত্রে এ রকম থাকার কারণে কিছু কিছু উপদল (সম্মিতিয়, বজ্জিপুত্র, সর্বাস্তিবাদী ও মহাসাংঘিক) বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, অর্হতেরও পতন হতে পারে। এ বিষয়টিই এখানে পরস্পর যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মীমাংসা করে থেরবাদীরা। 

	২পতন দুই ধরণের-(১) লাভকৃত বিষয় থেকে পতন (২) যা এখনো লাভ হয়নি তা থেকে পতন। সংযুক্তনিকায়ের গোধিকসূত্রে গোধিক নামক ভিক্ষুর চিত্ত বিমুক্ত (চেতো বিমুত্তিযা) বলে কথিত লৌকিক ধ্যান থেকে বার বার পতন হতে দেখা যায়। ‘হ্যাঁ’ বলার এটাও অন্যতম কারণ-অট্‌ঠকথা।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সকল অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল অর্হতের কি পরিহানি ঘটে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থার চারি ফল থেকেও কি পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: চার লক্ষ মুদ্রা আছে এমন শ্রেষ্ঠী শ্রেষ্ঠীর সম্মান পায়, এক লক্ষ হারালে কি তার শ্রেষ্ঠীত্বের পরিহানি হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: (চার লক্ষ) তার সকল মুদ্রা কি হারায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: চার লক্ষ মুদ্রা আছে এমন শ্রেষ্ঠী শ্রেষ্ঠীর সম্মান পায়, এক লক্ষ হারালেও পায়, এভাবে সব মুদ্রা কি হারানো সম্ভব?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থার চারি ফল থেকে কি পতন হওয়া সম্ভব?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২. আর্যপুদ্‌‌গলের পরিহানি নিষ্পত্তি

	২৪০. থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের  কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর  কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীর কি অনাগামীফল থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অনাগামীর কি অনাগামীফল থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১স্রোতাপন্ন: যাঁর ত্রিবিধ সংযোজন (সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ) সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, সেই ব্যক্তি স্রোতাপন্ন বলে অভিহিত। স্রোতাপন্নের অপায় গমন নিরুদ্ধ হয়। প্রকারভেদে এক থেকে সর্বোচ্চ সাতবার দেবমনুষ্যলোকে জন্মধারণ করত দুঃখের অন্তসাধন করেন। স্রোতাপন্ন সম্যক নিয়ামে নিয়ত, অনুক্ষণ সম্বোধিপরায়ণ।

	২সকৃদাগামী: যিনি ত্রিবিধ সংযোজন-সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ ক্ষয় করে রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষীণতাহেতু দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে তথাকার নির্ধারিত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। অনন্তর তথা হতে চ্যুত হয়ে একবার মাত্র মনুষ্যযোনিতে আগমনপূর্বক দুঃখান্ত সাধন করে থাকেন, তিনি-ই সকৃদাগামী নামে অভিহিত।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অনাগামীর কি অনাগামীফল থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হতে পারে? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১অনাগামী: যিনি ইহলোকে পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন (সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, কামরাগ ও ব্যাপাদ) সমূলে উচ্ছিন্ন করেন তাকে অনাগামী বলা হয়। অনাগামীরা শুদ্ধাবাস বা নিম্নতর ধ্যান সম্পাদনে নিম্নতর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। কামলোকে আর আগমন করে না বলেই অনাগামী নামে খ্যাত।

	থেরবাদী: অনাগামীর  কি অনাগামীফল থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীর কি অনাগামীফল থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীর কি অনাগামীফল থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২৪১. থেরবাদী: অর্হতের  কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে কোন অবস্থানে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: অনাগামীফলে।

	থেরবাদী: অনাগামীর অনাগামীফল থেকে কোন অবস্থানে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: সকৃদাগামীফলে।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল থেকে কোন অবস্থানে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: স্রোতাপত্তিফলে।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে কি পৃথগ্‌জনের  অবস্থানে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১অর্হৎ: যাঁর পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন এবং পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন (রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা) নিরবশেষভাবে প্রহীণ হয়েছে, তিনি অর্হৎ নামে অভিহিত। অর্হতের ব্রহ্মচর্যজীবন যাপিত, করণীয় সম্পাদিত, এর ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। এটি অনুত্তর, লোকোত্তর, এটিই নির্বাণ। 

	২পৃথগ্‌জন:  যেসব পুদ্‌গলের ত্রিবিধ সংযোজন প্রহীণ হয়নি তাদেরকে পৃথগ্‌জন বলে। পৃথগ্‌জন দুই প্রকার যথা: অন্ধ ও কল্যাণ। যারা বুদ্ধশাসনের বাইরে তাদেরকে অন্ধ পৃথগ্‌জন বলে। যাঁরা সাধনমার্গে অগ্রসর হয়েছেন কিন' আর্যস্তর লাভ করতে পারেনি তাদের কল্যাণ পৃথগ্‌জন বলে। অন্য কথায় স্কন্ধ,

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে অনাগামীফলের অবস্থানে, অনাগামীর অনাগামীফল অবস্থান থেকে সকৃদাগামীফলের অবস্থানে, সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফল অবস্থান থেকে স্রোতাপত্তিফলের অবস্থানে পতন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল থেকে পৃথগ্‌জনের অবস্থানে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে স্রোতাপত্তিফলের অবস্থানে কি পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফলের পরপরই কি অর্হত্ত্বফল লাভ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২৪২. থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	থেরবাদী: কার অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ  প্রহীণ হয়: অর্হতের নাকি স্রোতাপন্নের?

	ভিন্নবাদী: অর্হতের।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ প্রহীণ হয় এবং অর্হতের অর্হত্ত্ব্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: কার অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ প্রহীণ হয়: অর্হতের নাকি সকৃদাগামীর?

	ভিন্নবাদী: অর্হতের।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ প্রহীণ হয় এবং অর্হতের অর্হত্ত্ব্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১ধাতু, আয়তনাদি সম্বন্ধে উদ্‌গ্রহ, পরিপৃচ্ছা, শ্রবণ, ধারণ, প্রত্যবেক্ষণাদি যাদের নেই তারা অন্ধ পৃথগ্‌জন, আর যাঁদের আছে তাঁরা কল্যাণ পৃথগ্‌জন।

	২ক্লেশ: যা দ্বারা চিত্ত কলুষিত, পরিতপ্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, মলিন ও নীচ হয় তা চিত্তের ক্লেশ নামে অভিহিত।

	থেরবাদী: অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: কার অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ প্রহীণ হয়: অর্হতের নাকি অনাগামীর?

	ভিন্নবাদী: অর্হতের।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ প্রহীণ হয় এবং অর্হতের অর্হত্ত্ব্ব্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: কার অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ প্রহীণ হয়: অনাগামীর নাকি স্রোতাপন্নের?

	ভিন্নবাদী: অনাগামীর।

	থেরবাদী: যদি অনাগামীর অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ প্রহীণ হয় এবং অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	২৪৩. থেরবাদী: অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: কার অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ প্রহীণ হয়: অনাগামীর নাকি সকৃদাগামীর?

	ভিন্নবাদী: অনাগামীর।

	থেরবাদী: যদি অনাগামীর অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ প্রহীণ হয় এবং অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামী ফল থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: কার অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ প্রহীণ হয়: সকৃদাগামীর নাকি স্রোতাপন্নের?

	ভিন্নবাদী: সকৃদাগামীর।

	থেরবাদী: যদি সকৃদাগামীর অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ প্রহীণ হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	২৪৪. থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: কার মার্গভাবনায় অতিমাত্রায় উন্নতি সাধন হয়: অর্হতের নাকি স্রোতাপন্নের?

	ভিন্নবাদী: অর্হতের।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের মার্গভাবনায় অতিমাত্রায় উন্নতি সাধন হয় এবং অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১স্মৃতি-উপস্থাপন: সতিপট্‌ঠান অর্থে স্মৃতিপ্রস্থান কিংবা স্মৃতি-উপস্থাপন উভয়ই ব্যবহৃত হয়। সূত্রের মধ্যে ‘সতিং উপট্‌ঠপেত্বা’, ‘স্মৃতি উপস্থাপিত করে’ এই উক্তি দৃষ্ট হয় বলে, মধ্যমনিকায় ১ম খণ্ডের অনুবাদক শ্রী বেণীমাধব বড়-য়ার মতে স্মৃতি-উপস্থাপন নামই যথাযথ। একে সম্যক স্মৃতি হিসেবে উল্লেখ করতেও দেখা যায় যা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সপ্তম মার্গ। একমাত্র এর অনুশীলনেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনা পরিপূর্ণ হয়। সতিপট্‌ঠান-সুত্তে চার প্রকার সতিপট্‌ঠান বা স্মৃতি-উপস্থাপন পাওয়া যায়। সেগুলো হচ্ছে: কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন, ধর্মানুদর্শন।

	২সম্যকপ্রধান: আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে সম্যকপ্রধান ‘সম্যক-ব্যায়াম’ রূপে স্থান পেয়েছে। কৃত্যভেদে এটি চার প্রকার। যথা: সংবর-প্রধান, প্রহাণ-প্রধান, ভাবনা-প্রধান এবং অনুরক্ষণ-প্রধান।

	থেরবাদী: কার অতিমাত্রায় স্মৃতি-উপস্থাপন  ভাবনা ... পূর্ববৎ ...সম্যকপ্রধান  ভাবনা ... পূর্ববৎ ... ঋদ্ধিপাদ  ভাবনা ... পূর্ববৎ ... ইন্দ্রিয়ভাবনা ... পূর্ববৎ ... বলভাবনা ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গভাবনায় উন্নতি সাধন হয়: অর্হতের নাকি স্রোতাপন্নের?

	ভিন্নবাদী: অর্হতের।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের অতিমাত্রায় বোধ্যঙ্গভাবনায় উন্নতি সাধন হয়, এবং অর্হতের অর্হত্ত্ব অবস্থা থেকে পতন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফলের অবস্থান থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: কার অতিমাত্রায় মার্গভাবনা ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ  ভাবনায় উন্নতি সাধন হয়: অর্হতের নাকি সকৃদাগামীর?

	ভিন্নবাদী: অর্হতের।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের অতিমাত্রায় বোধ্যঙ্গভাবনায় উন্নতি সাধন হয়, এবং অর্হতের অর্হত্ত্ব্ব অবস্থা থেকে পতন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১ঋদ্ধিপাদ: ‘ঋদ্ধি’ হচ্ছে অসাধারণ বা অলৌকিক শক্তি, আর ‘পাদ’ হচ্ছে লাভের উপায়। অর্থাৎ, ঋদ্ধিপাদ হচ্ছে অলৌকিক শক্তি লাভের উপায়। ঋদ্ধিপাদ চার প্রকার, যথা: ছন্দ, চিত্ত, বীর্য এবং মীমাংসা।

	২বোধ্যঙ্গ: চার মার্গে জ্ঞানই সম্বোধি। সাত প্রকার অঙ্গ সম্বোধির সহায়ক বলে বোধ্যঙ্গ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বোধিলাভের জন্য এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ (স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা)-এর অনুশীলন একান্ত আবশ্যক।

	থেরবাদী: কার অতিমাত্রায় মার্গভাবনা ... পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গভাবনায় উন্নতি সাধন হয়: অর্হতের নাকি অনাগামীর?

	ভিন্নবাদী: অর্হতের।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের অতিমাত্রায় বোধ্যঙ্গভাবনায় উন্নতি সাধন হয়, এবং অর্হতের অর্হত্ত্ব্ব অবস্থা থেকে পতন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	২৪৫. থেরবাদী: অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...

	থেরবাদী: কার অতিমাত্রায় মার্গভাবনা ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গভাবনায় উন্নতি সাধন হয়: অনাগামীর নাকি স্রোতাপন্নের?

	ভিন্নবাদী: অনাগামীর।

	থেরবাদী: যদি অনাগামীর অতিমাত্রায় বোধ্যঙ্গভাবনায় উন্নতি সাধন হয়, এবং অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...

	থেরবাদী: কার অতিমাত্রায় মার্গভাবনা ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গভাবনায় উন্নতি সাধন হয়: অনাগামীর নাকি সকৃদাগামীর?

	ভিন্নবাদী: অনাগামীর।

	থেরবাদী: যদি অনাগামীর অতিমাত্রায় বোধ্যঙ্গভাবনায় উন্নতি সাধন হয়, এবং অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	২৪৬. থেরবাদী: সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফল থেকে পতন হতে পারে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফল থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...

	থেরবাদী: কার অতিমাত্রায় মার্গভাবনা ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গভাবনায় উন্নতি সাধন হয়: সকৃদাগামীর নাকি স্রোতাপন্নের?

	ভিন্নবাদী: সকৃদাগামীর।

	থেরবাদী: যদি সকৃদাগামীর অতিমাত্রায় বোধ্যঙ্গভাবনায় উন্নতি সাধন হয়, এবং সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে তবে আপনার বলা উচিত, ‘স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	২৪৭. থেরবাদী: দুঃখ  সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: (দুঃখ) সমুদয়  সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমুদয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: (দুঃখ) নিরোধ  সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিরোধ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: মার্গ (দুঃখনিরোধগামী-প্রতিপদা ) সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	১দুঃখসত্য: জন্ম-, জরা-, ব্যাধি-, মরণ-, শোকপরিদেবন-, দৌর্মনস্য-হতাশা-, অপ্রিয়সংযোগ-, প্রিয়বিয়োগ- ও ঈপ্সিত বস্তু'র অলাভ-দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চোপাদান-স্কন্ধই দুঃখ। দুঃখসত্য চতুরার্য-সত্যের প্রথম সত্য যেখানে আর্য অর্থ শ্রেষ্ঠ বা পবিত্র। আর্যসত্য অর্থ শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র সত্য। অর্থাৎ আর্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং আর্যভূমিতে পরিচালনাকারী সত্য।  

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: চার সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চার সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সমুদয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... নিরোধ জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... মার্গ জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... চার সত্য জ্ঞাত হয়েও অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চারি সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সমুদয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... নিরোধ জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... মার্গ জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... চারি সত্য জ্ঞাত হয়েও অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চারি সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	১দুঃখসমুদয়: এটি চতুরার্য-সত্যের দ্বিতীয় সত্য। যে তৃষ্ণা পৌনর্ভবিকা (পুনর্জন্মসাধিকা), নন্দিরাগসহগতা, তত্রতত্র অভিনন্দিনী (জন্ম-জন্মান্তর অভিলাষিণী), তা দুঃখসমুদয়, দুঃখ উৎপত্তির কারণ।

	২দুঃখনিরোধ: তৃষ্ণার অশেষ বিরাগ-নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, তা হতে মুক্তি ও তৎপ্রতি অনাসক্তিই দুঃখনিরোধ।

	৩দুঃখনিরোগামী-প্রতিপদা: দুঃখনিরোধগামী-প্রতিপদা বলতে দুঃখ নিরোধের উপায়কে বুঝায়। এটি চতুরার্য-সত্যের চতুর্থ সত্য। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই হচ্ছে দুঃখ নিরোধের উপায় বা পথ।

	২৪৮. থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপন্নফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সমুদয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... নিরোধ জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... মার্গ জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... চার সত্য জ্ঞাত হয়েও অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চার সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সমুদয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... নিরোধ জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... মার্গ জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... চারি সত্য জ্ঞাত হয়েও অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চারি সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২৪৯. থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সমুদয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... নিরোধ জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... মার্গ জ্ঞাত হয়েও ... পূর্ববৎ ... চার সত্য জ্ঞাত হয়েও সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চারি সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২৫০. থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় বলে স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় বলে অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সমুদয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয় বলে ... পূর্ববৎ ... নিরোধ জ্ঞাত হয় বলে ... পূর্ববৎ ... মার্গ জ্ঞাত হয় বলে ... পূর্ববৎ ... চারি সত্য জ্ঞাত হয় বলে স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চারি সত্য জ্ঞাত হয় বলে অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় বলে ... পূর্ববৎ ... চার সত্য জ্ঞাত হয় বলে সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চার সত্য জ্ঞাত হয় বলে অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় বলে ... পূর্ববৎ ... চারি সত্য জ্ঞাত হয় বলে অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চারি সত্য জ্ঞাত হয় বলে অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় বলে ... পূর্ববৎ ... চারি সত্য জ্ঞাত হয় বলে স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় বলে ... পূর্ববৎ ... চারি সত্য জ্ঞাত হয় বলে অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় বলে ... পূর্ববৎ ... চারি সত্য জ্ঞাত হয় বলে সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় বলে ... পূর্ববৎ ... চারি সত্য জ্ঞাত হয় বলে অনাগামীর কি অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় বলে স্রোতাপন্নের কি স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় বলে ... পূর্ববৎ ... চারি সত্য জ্ঞাত হয় বলে সকৃদাগামীর কি সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	২৫১. থেরবাদী: রাগ প্রহীণ হয়েও কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি  প্রহীণ হয়েও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...। 

	থেরবাদী: রাগ প্রহীণ হয়েও কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা  প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... শীলব্রত-পরামর্শ  প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অপায়গমনীয় রাগ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অপায়গমনীয় দ্বেষ প্রহীণ... পূর্ববৎ ... অপায়গমনীয় মোহ প্রহীণ হয়েও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: দ্বেষ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... মোহ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... মান প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... দৃষ্টি প্রহীণ ... পূর্ববৎ ...বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ...স্ত্যানমিদ্ধ  প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... ঔদ্ধত্য  প্রহীণ ... পূর্ববৎ ...অহ্রী  প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা  প্রহীণ হয়েও কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১সৎকায়দৃষ্টি: ব্যক্তিগত শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাস; আত্মবাদ। পঞ্চস্কন্ধকে ‘আমিত্ব’ ধারণা করাই সৎকায়দৃষ্টি।

	২বিচিকিৎসা: অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকালে নিজের সত্তা সম্পর্কে সংশয়।

	৩শীলব্রত-পরামর্শ: শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা কিংবা ব্রতমানসাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধিতে ও মুক্তিলাভে বিশ্বাস।

	৪স্ত্যানমিদ্ধ: চিত্তের অলসতা, অকর্মণ্যতা, অনুৎসাহ, অবসাদ প্রভৃতি বুঝায়। চিত্তের পরাক্রম বিনষ্ট করাই এর কাজ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয়েও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অনপত্রপা প্রহীণ হয়েও কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... শীলব্রত-পরামর্শ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অপায়গমনীয় রাগ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অপায়গমনীয় দ্বেষ প্রহীণ... পূর্ববৎ ... অপায়গমনীয় মোহ প্রহীণ হয়েও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: রাগ প্রহীণ হয়েও কি অর্হতের অর্হত্ত্ব্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয়েও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: রাগ প্রহীণ হয়েও কি অর্হতের অর্হত্ত্ব্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১ঔদ্ধত্য: উগ্রতা, অশান্ত, রুক্ষতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলম্বন হতে চিত্তের অশান্তি এর লক্ষণ। অস্থিরতা সম্পাদনই এর কৃত্য। অব্যবস্থিত-চিত্ততা এর পরিণাম ফল। অনুচিত মনস্কার এর মুখ্য কারণ।

	২অহ্রী: কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা অকুশল কর্ম করতে লজ্জাহীনতাই অহ্রী। আত্মমর্যাদা-জ্ঞানহীনতাই অহ্রীর উৎপত্তিস্থান।

	৩অনপত্রপা: কায়, বাক্য ও মনঃদুশ্চরিতাদিতে ভয়হীনতাই অনপত্রপা। ত্রাসহীনতা এর লক্ষণ।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... শীলব্রত-পরামর্শ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... স্থ্থূল কামরাগ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... স্থ্থূল ব্যাপাদ প্রহীণ হয়েও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: দ্বেষ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা (পাপে ভয়হীনতা) প্রহীণ হয়ে কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ ... পূর্ববৎ ...স্থ্থূল ব্যাপাদ প্রহীণ হয়েও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: রাগ প্রহীণ হয়েও কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয়েও কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: রাগ প্রহীণ হয়েও কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... শীলব্রত-পরামর্শ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অনূসহগত (ন্যূনতম) কামরাগ প্রহীণ .... পূর্ববৎ ... ন্যূনতম ব্যাপাদ প্রহীণ হয়েও কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: দ্বেষ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ...অনপত্রপা প্রহীণ হয়েও কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ ... পূর্ববৎ... ন্যূনতম ব্যাপাদ  প্রহীণ হয়েও কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৫২. থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয়েও কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয়েও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয়েও কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অপায়গমনীয় মোহ প্রহীণ হয়েও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... ন্যূনতম ব্যাপাদ প্রহীণ হয়েও কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অপায়গমনীয় মোহ প্রহীণ হয়েও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয়েও কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয়েও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয়েও কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১ব্যাপাদ: অন্যের অহিত চিন্তা, ঘৃণাবশে অন্যের ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা এবং ক্ষতিসাধন করাই ব্যাপাদ।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... শীলব্রত-পরামর্শ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... স্থ্থূল কামরাগ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... স্থ্থূল ব্যাপাদ প্রহীণ হয়েও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... ন্যূনতম ব্যাপাদ প্রহীণ হয়েও কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... স্থ্থূল ব্যাপাদ প্রহীণ হয়েও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৫৩. থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয়েও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয়েও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয়েও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অপায়গমনীয় মোহ প্রহীণ হয়েও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... স্থ্থূল কামরাগ প্রহীণ ... স্থ্থূল ব্যাপাদ প্রহীণ হয়েও কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অপায়গমনীয় মোহ প্রহীণ হয়েও কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৫৪. থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয় বলে কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগ প্রহীণ হয় বলে কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয় বলে কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দ্বেষ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয় বলে কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অপায়গমনীয় মোহ প্রহীণ হয় বলে কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগ প্রহীণ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয় বলে কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৫৫. থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয় বলে কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয় বলে কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... স্থ্থূল ব্যাপাদ প্রহীণ হয় বলে কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয় বলে কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৫৬. থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয় বলে কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয় বলে কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... ন্যূনতম ব্যাপাদ প্রহীণ হয় বলে কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... পাপে ভয়হীনতা প্রহীণ হয় বলে কি অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৫৭. থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয় বলে কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... ন্যূনতম ব্যাপাদ প্রহীণ হয় বলে কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অপায়গমনীয় মোহ প্রহীণ হয় বলে কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... ন্যূনতম ব্যাপাদ প্রহীণ হয় বলে কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৫৮. থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয় বলে কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... ন্যূনতম ব্যাপাদ প্রহীণ হয় বলে কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... স্থ্থূল ব্যাপাদ প্রহীণ হয় বলে কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... ন্যূনতম ব্যাপাদ প্রহীণ হয় বলে কি অনাগামীর অনাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৫৯. থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ হয় বলে কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... স্থ্থূল ব্যাপাদ প্রহীণ হয় বলে কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অপায়গমনীয় মোহ প্রহীণ হয় বলে কি স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... স্থ্থূল ব্যাপাদ প্রহীণ হয় বলে কি সকৃদাগামীর সকৃদাগামীফলের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৬০. থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ ... মোহ প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ ... মান প্রহীণ হয় ... দৃষ্টি প্রহীণ হয় ... বিচিকিৎসা প্রহীণ হয় ...স্ত্যানমিদ্ধ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... ঔদ্ধত্য প্রহীণ ... পূর্ববৎ ...অহ্রী প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ রাগ বর্জন করেই মার্গ প্রাপ্ত হন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ রাগ বর্জন করেই মার্গ প্রাপ্ত হন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি এমন নয়, অর্হৎ রাগ বর্জন করেই স্মৃতি-উপস্থাপন ভাবিত হন... পূর্ববৎ ...সম্যকপ্রধান ভাবিত হন ... পূর্ববৎ ... ঋদ্ধিপাদ ভাবিত হন ... পূর্ববৎ ... ইন্দ্রিয় ভাবিত হন ... পূর্ববৎ ... বল ভাবিত হন ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ রাগ বর্জন করেই বোধ্যঙ্গ ভাবিত হন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ দ্বেষ বর্জন করেই ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা বর্জন করেই মার্গ প্রাপ্ত হন ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ অনপত্রপা বর্জন করেই বোধ্যঙ্গ ভাবিত হন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	২৬১. থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি এমন নয়, অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন, করণীয়কৃত সম্পাদনকারী, সমস্ত ভার হতে মুক্ত, অতি উত্তম অবস্থাপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন ক্ষয়কারী, সম্যক জ্ঞানবিমুক্ত, প্রতিবন্ধক দূরকারী, পরিখা পরিপূর্ণকারী, তৃষ্ণাবিমুক্ত, বন্ধন-বিমুক্ত, যুদ্ধ সমাপ্তকারী, বোঝাবিহীন, বিসংযুক্ত, সর্বতোজয়ী, দুঃখের পরিজ্ঞাতকারী, সমুদয় প্রহীণকারী, নিরোধ সাক্ষাৎকারী, মার্গ ভাবিত, যথাযথভাবে দেখে, শুনে উত্তমরূপে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত, সর্বতোভাবে জেনে পরিজ্ঞাতকারী, পরাজয় প্রহীণকারী, ভাবনার বিষয়ে যথাযথ ভাবিত, সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ... পূর্ববৎ ... সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়, তবে আপনার এটি বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	২৬২. থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: সময়বিমুক্ত  অর্হতের পতন হতে পারে, অসময় বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে কি পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসময়বিমুক্ত  অর্হতেরও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অসময়বিমুক্ত অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১সময়বিমুক্ত অর্হৎ: যে বিমোক্ষ সাময়িক, যা শুধু ধ্যানমগ্নকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, তা সময়বিমোক্ষ। সময়বিমোক্ষ বলতে সমাপত্তি ধ্যানকে বুঝায়। পৃথগ্‌জন ব্যক্তি লোকসম্মত লৌকিক সমাপত্তি ধ্যান লাভ করলেও কাম-, ভব-, দৃষ্টি- ও অবিদ্যা-আসব ধ্যানাভ্যাসক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত হতে অপসারিত থাকে। কারণবশত এই সমাপত্তি ধ্যান হতে পতন ঘটাও অসম্ভব নয়।

	২অসময়বিমুক্ত অর্হৎ: যাঁরা নামকায়দ্বারা সময় অষ্টবিমোক্ষ লাভ না করে প্রজ্ঞার প্রভাবে আসক্তির ক্ষয়সাধন করেন, তাদের অসময়বিমুক্ত বলা হয়। এ ক্ষেত্রে অসময়বিমুক্ত অর্হৎ বলতে শুষ্ক বিদর্শক অর্হৎকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হতেরও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়েও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসময়বিমুক্ত অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়েও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়েও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসময়বিমুক্ত অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ হয়েও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয়েও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসময়বিমুক্ত অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয়েও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হতের রাগ প্রহীণ, স্মৃতি-উপস্থাপন ভাবিত ... পূর্ববৎ ... সম্যকপ্রধান ভাবিত ... পূর্ববৎ ... ঋদ্ধিপাদ ভাবিত... পূর্ববৎ ... ইন্দ্রিয় ভাবিত... পূর্ববৎ ... বল ভাবিত ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা হতে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসময়বিমুক্ত অর্হতের রাগ প্রহীণ, স্মৃতি-উপস্থাপন ভাবিত ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা হতে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ, মার্গ ভাবিত ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা হতে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসময়বিমুক্ত অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ, মার্গ ভাবিত ... র্পূ্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়ে কি অর্হত্ত্বের অবস্থা হতে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন, করণীয়কৃত সম্পাদনকারী, সমস্ত ভার হতে মুক্ত, অতি উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত, ভবসংযোজন ক্ষয়কারী, সম্যক জ্ঞানবিমুক্ত, প্রতিবন্ধক দূরকারী, পরিখা পরিপূর্ণকারী, তৃষ্ণাবিমুক্ত, বন্ধন বিমুক্ত, যুদ্ধ সমাপ্তকারী, বোঝাবিহীন, বিসংযুক্ত, সর্বতোজয়ী, দুঃখের পরিজ্ঞাতকারী, সমুদয় প্রহীণকারী, নিরোধ সাক্ষাৎকারী, মার্গ ভাবিত, যথাযথভাবে দেখে, শুনে উত্তমরূপে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত, সর্বতোভাবে জেনে পরিজ্ঞাতকারী, পরাজয় প্রহীণকারী, ভাবনার বিষয়ে যথাযথ ভাবিত, সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়েও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা হতে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসময়বিমুক্ত অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ... পূর্ববৎ ... সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়েও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা হতে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৬৩. থেরবাদী: অসময়বিমুক্ত অর্হতের রাগ প্রহীণ হয় বলে কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হতের রাগ প্রহীণ হয় বলে কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অসময়বিমুক্ত অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয় বলে কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ হয়েও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অসময়বিমুক্ত অর্হতের রাগ প্রহীণ, মার্গ ভাবিত ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয় বলে কি অর্হত্ত্বের অবস্থা হতে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হতের রাগ প্রহীণ, মার্গ ভাবিত ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয় বলে কি অর্হত্ত্বের অবস্থা হতে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অসময়বিমুক্ত অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ, মার্গ ভাবিত ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয় বলে কি অর্হত্ত্বের অবস্থা হতে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ, মার্গ ভাবিত ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়ে কি অর্হত্ত্বের অবস্থা হতে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অসময়বিমুক্ত অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ... পূর্ববৎ ... সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয় বলে কি অর্হত্ত্বের অবস্থা হতে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সময়বিমুক্ত অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ... পূর্ববৎ ... সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয় বলে কি অর্হত্ত্বের অবস্থা হতে পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৬৪. থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সারিপুত্র  স্থবিরের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হয়েছিল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মহামৌদ্‌গল্যায়ন  স্থবির ...মহাকাশ্যপ  স্থবির ... মহাকচ্চায়ন স্থবির ... মহাকোট্‌ঠিকো স্থবির ... মহাপন্থক স্থবিরেরও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হয়েছিল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সারিপুত্র স্থবিরের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হয়নি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১সারিপুত্র: সারি ব্রাহ্মণীর পুত্র বলে সারিপুত্র নামে অভিহিত। সারিপুত্র রাজগৃহের অদূরে নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী নালক বা উপতিষ্য নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধের শিষ্য অশ্বজিত ভিক্ষুর ভিক্ষাচরণ তথা বিনীত আচরণ দেখে তিনি মুগ্ধ হন। পরবর্তীকালে তাঁর গাথা শুনে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে (বুদ্ধের কাছে) প্রব্রজিত হন। সারিপুত্র বুদ্ধের প্রথম অগ্রমহাশ্রাবক। তিনি বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

	২মহামৌদ্‌গল্যায়ন: মহামৌদ্‌গল্যায়ন ও সারিপুত্র একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারিপুত্রের বন্ধু। তাঁর জন্ম নালক বা উপতিষ্য গ্রামের পার্শ্ববর্তী কুলিত গ্রামে। দুই বন্ধু পরস্পরকে কথা দিয়েছিলেন কেউ একজন মুক্তির সন্ধান পেলে অপরজনকে জানাবেন। সারিপুত্র অশ্বজিত ভিক্ষুর গাথায় মুগ্ধ হওয়ার কথা মহামৌদ্‌গল্যায়নকে জানান। তারা দুজনেই বুদ্ধের নিকট একসঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। মহামৌদ্‌গল্যায়ন বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রমহাশ্রাবক। তিনি বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে ঋদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

	৩মহাকাশ্যপ: মহাকাশ্যপ স্তুবির ছিলেন বুদ্ধের মহাশ্রাবকদের মধ্যে ধুতাঙ্গশ্রেষ্ঠ। তাঁর গৃহী নাম ছিল পিপ্‌ফলী মানব। তথাগত বুদ্ধের বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ছিল, মহাকাশ্যপের শরীর সাত মহাপুরুষ লক্ষণ প্রতিমণ্ডিত ছিল। তথাগতের পরিনির্বাণের পর সাতদিন পর্যন্ত তাঁর চিতায় কেউ আগুন দিতে পারেনি। মহাকাশ্যপ স্তুবির এসে সাতবার প্রদক্ষিণ করে বন্দনা জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধের চিতায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

	থেরবাদী: যদি সারিপুত্র স্থবিরের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন না হয়ে থাকে, তবে বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবির ...মহাকাশ্যপ স্থবির ... মহাকচ্চায়ন  স্থবির ... মহাকোট্‌ঠিকো  স্থবির ... মহাপন্থক  স্থবিরেরও কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হয়নি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মহাপন্থক স্থবিরের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন না হয়ে থাকে, তবে বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	আর্যপুদ্‌‌গলের নিষ্পত্তি সমাপ্ত।

	সূত্র থেকে প্রমাণ

	২৬৫. থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন্ত

	‘নানাপ্রকার সাধনমার্গ, শ্রমণদ্বারা হয় প্রকাশিত

	দ্বিতীয়মার্গ না হয় প্রয়োজন, যার একটিতে বিমুক্তি অর্জিত। ’

	১মহাকচ্চায়ন: মহাশ্রাবক মহাকচ্চায়ন স্তুবির বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণের বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তথাগত বুদ্ধ সংক্ষিপ্ত দেশনা প্রদান করলে ভিক্ষুরা মহাকচ্চায়ন স্তুবিরের নিকট গিয়ে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য অনুরোধ করতেন। তিনি উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ড প্রদ্যোতের প্রধান উপদেষ্টার পুত্র ছিলেন।

	২মহাকোট্‌ঠিত স্তুবির: মহাকোট্‌ঠিত স্তুবির বুদ্ধের প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত শিষ্যগণের মধ্য অগ্রস্থানীয় ছিলেন। অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম সম্বন্ধে ভগবান মহাকোট্‌ঠিতকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা সংযুক্ত নিকায়ে সংকলিত হয়েছে। নির্বাণের পরে কোনো কিছু্‌র অবশিষ্ট থাকে কি না এ বিষয়ে স্তুবির সারিপুত্রের সঙ্গে মহাকোট্‌ঠিতের সংলাপ অঙ্গুত্তর নিকায়ে দৃষ্ট হয়।

	৩মহাপন'ক: মহাশ্রাবকদের মধ্যে ভগবান মহাপন'ককে ‘সংজ্ঞাবিবর্তকুশলী’-দের মধ্যে অগ্রস্থানে স্থাপন করেছিলেন। তিনি রাজগৃহের ধনবান শ্রেষ্ঠীকন্যার সন্তান ছিলেন। থের গাথাতে মহাপন'ক-দ্বারা উদ্‌্‌গীত আটটি শ্লোক আছে। বুদ্ধের মহাশ্রাবকদের মধ্যে মনোময় কায় নির্মাণে অগ্রস্থানীয় চুল্লপন'ক ছিলেন মহাপন'কের ছোটো ভাই।

	৪উঁচু নিচু, সহজ কিংবা কঠিন পথ।

	(শ্রামণের দ্বারা নানাপ্রকার সাধনমার্গ প্রকাশিত হয়; কিন্তু পরপার তথা নির্বাণে দুইবার উত্তীর্ণ হওয়ারও দরকার নেই, যদিও গমনমার্গ কেবল একটিমাত্র নয়।)-সূত্রে কি এরূপ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে অপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা ছিন্ন হয়েছে, তা কি পুনরায় ছিন্ন করতে হয়? (তাদের পরিত্যাগ করার মতো কোনো অকুশল থাকে কি?)

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: যা ছিন্ন হয়েছে, তা কি পুনরায় ছিন্ন করতে হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন্ত

	‘সর্বতৃষ্ণা, পাপ-অকুশল ত্যাগকারী যে জন,

	পরিত্যাগ ধর্মহীন, বিমু্‌ক্ত পুরুষ সে জন।’

	(যিনি সর্বতৃষ্ণামুক্ত, পাপ-অকুশল ধর্ম যিনি পরিত্যাগ করেছেন, যাঁর আর পরিত্যাগ করার কোনো অকুশল ধর্ম নেই; তিনি সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত।)-সূত্রে কি এরূপ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে অপনার বলা উচিত নয়, ‘যা ছিন্ন হয়েছে, তা পুনরায় ছিন্ন করতে হয়।’

	২৬৬. থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: (তাঁদের) কৃতকর্মের সঞ্চয় আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১সূত্রনিপাতের নালক-সূত্র দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কৃতকর্মের সঞ্চয় আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন্ত

	‘এরূপে যাঁদের চিত্ত হয় মুক্ত,

	কৃতকর্মের সঞ্চয়, থাকেনা করণীয় সুপ্ত।

	প্রবল বায়ুর আঘাতে যেমন

	শীলাস্তম্ভ অটল, অকম্পিত,

	তেমনি রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃশ্যে

	এমন পুরূষের চিত্ত না হয় রমিত।’ 

	(এরূপ বিমুক্ত চিত্ত ভিক্ষুর কৃতকর্মের সঞ্চয়, করণীয় থাকে না। শিলাস্তম্ভ যেমন বাত্যাভিঘাতে নড়ে না, তেমনই এরূপ ভিক্ষুও রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পৃশ্য প্রভৃতি পঞ্চ কামগুণে রমিত হন না। সর্বাবস্থায় তার চিত্ত বিশুদ্ধ থাকে।)-সূত্রে কি এরূপ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।      

	থেরবাদী: তাহলে অপনার বলা উচিত নয়, ‘কৃতকর্মের সঞ্চয় আছে।’

	২৬৭. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘পাঁচ কারণে সময়বিমুক্ত (সাময়িক বিমুক্ত) ভিক্ষুর পরিহানির জন্য সংবর্তিত (চালিত) হয়। সেই পাঁচ কি? কর্মপ্রিয়তা (স্থ্থূল কাজে আনন্দ পাওয়া), গল্পপ্রিয়তা, নিদ্রাপ্রিয়তা, সঙ্গপ্রিয়তা এবং যথাবিমুক্ত চিত্ত পর্যবেক্ষণ না করা। হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচ প্রকার ধর্ম সময়বিমুক্ত ভিক্ষুগণের পরিহানির জন্য চালিত হয়।’ -সূত্রে কি এরূপ আছে?

	 থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	১অঙ্গুত্তরনিকায় ৬ষ্ঠ নিপাতে সোণ-সূত্র দ্রষ্টব্য।

	২অঙ্গুত্তরনিকায় ৫ম নিপাতে ১ম সময় বিমুক্ত-সূত্র দ্রষ্টব্য।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি কর্মপ্রিয় হন? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অর্হৎ কি কর্মপ্রিয় হন? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হতের কি রাগ, কামরাগ, কামরাগজনিত পূর্বসংস্কার(কামরাগের প্রকাশ), কামরাগ সংযোজন, কাম-ওঘ (কামনার প্রতি আসক্তি), কামযোগ, কামচ্ছন্দনীবরণ থাকে? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি গল্পপ্রিয়, নিদ্রাপ্রিয়, সঙ্গপ্রিয় হন? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অর্হৎ সঙ্গপ্রিয় হন কি? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হতের কি রাগ, কামরাগ, কামরাগজনিত পূর্বসংস্কার, কামরাগ সংযোজন, কাম-ওঘ (কামনার প্রতি আসক্তি), কামযোগ, কামচ্ছন্দনীবরণ থাকে? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৬৮. থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে কোন পূর্বসংষ্কারের কারণে পতন হয়? 

	ভিন্নবাদী: রাগজনিত পূর্বসংস্কারের কারণে পতন হয়। 

	থেরবাদী: পূর্বসংস্কার কি কারণে উৎপন্ন হয়? 

	ভিন্নবাদী: অনুশয়ের কারণে উৎপন্ন হয়। 

	থেরবাদী: অর্হতের কি অনুশয় থাকে? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অর্হতের কি অনুশয়  থাকে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হতের কি কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, মানানুশয়, দৃষ্টি-অনুশয়, বিচিকিৎসানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় থাকে? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: দ্বেষজনিত পূর্বসংস্কারের কারণে ... পূর্ববৎ ... মোহজনিত পূর্বসংস্কারের কারণে ... পূর্ববৎ ...পূর্বসংস্কার কি কারণে উৎপন্ন হয়? 

	ভিন্নবাদী: অনুশয়ের কারণে উৎপন্ন হয়। 

	থেরবাদী: অর্হতের কি অনুশয় থাকে? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অর্হতের কি অনুশয় থাকে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হতের কি কামরাগানুশয় ... পূর্ববৎ ... অবিদ্যানুশয় থাকে? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন কীসের সঞ্চয়ে অগ্রগামী হয়? 

	ভিন্নবাদী: রাগের সঞ্চয়ে অগ্রগামী হয়।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টির সঞ্চয়ে, বিচিকিৎসার সঞ্চয়ে, শীলব্রত-পরামর্শের সঞ্চয়ে কি অগ্রগামী হয়? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১অনুশয়: কতগুলো বিশিষ্ট স্বভাবস্তুম্পন্ন মনোবৃত্তির নাম অনুশয়। এরা চিত্তসন্ততিতে প্রচ্ছন্ন থাকে, সুপ্ত থাকে; কিন' আলম্বনাদি অনুরূপ কারণ পেলে জেগে ওঠে। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী যাদের অনাগত চিত্তক্লেশও বলা যেতে পারে। জ্ঞানসাধনার চরম উৎকর্ষে না পৌঁছা পর্যন্ত অন্তরের এই সুপ্ত শক্তিগুলো নির্মূল হয় না। অনুশয় সাত প্রকার: কামরাগানুশয়, ভবরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, মানানুশয়, দৃষ্টি-অনুশয়, বিচিকিৎসানুশয় ও অবিদ্যানুশয়।

	থেরবাদী: দ্বেষের সঞ্চয়ে অগ্রগামী হয় ... পূর্ববৎ ... মোহের সঞ্চয়ে অগ্রগামী হয়, সৎকায়দৃষ্টির সঞ্চয়ে, বিচিকিৎসার সঞ্চয়ে, শীলব্রতপরামর্শের সঞ্চয়ে কি অগ্রগামী হয়? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সঞ্চয় (পুঞ্জীভূত) করেন? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: অর্হৎ কি ধ্বংস করেন? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: অর্হৎ কি পরিত্যাগ করেন? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: অর্হৎ কি আঁকড়ে ধরেন? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: অর্হৎ কি নিক্ষিপ্ত করেন? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: অর্হৎ কি আবদ্ধ করেন? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: অর্হৎ কি বিকীর্ণ করেন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: অর্হৎ কি একত্রিত করেন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সঞ্চয়ও করেন না, ধ্বংসও করেন না? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ সঞ্চয়ও না করেন, ধ্বংসও না করেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হৎ কি পরিত্যাগও করেন না, আঁকড়েও ধরেন না? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ পরিত্যাগও না করেন, আকড়েও না ধরেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হৎ কি নিক্ষিপ্তও করেন না, আবদ্ধও করেন না? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ নিক্ষিপ্তও না করেন, আবদ্ধও না করেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হৎ কি বিকীর্ণও করেন না, একত্রিতও করেন না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ বিকীর্ণও না করেন, একত্রিতও না করেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অর্হত্ত্বের অবস্থা থেকে পতন হতে পারে।’

	পরিহানিকথা সমাপ্ত।

	(৩). ব্রহ্মচর্যকথা 

	১. শুদ্ধ ব্রহ্মচর্যকথা

	২৬৯. থেরবাদী: দেবতাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই? 

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ (নেই)। 

	থেরবাদী: সকল দেবতা কি বোকা, বধির এবং বোবা, নির্বোধ, হাতের ইশারায় কথা বলে, ভালো-মন্দ বিবেচনায় অসমর্থ, সকল দেবতা কি বুদ্ধের প্রতি অপ্রসন্ন, ধর্মের প্রতি অপ্রসন্ন, সংঘের প্রতি অপ্রসন্ন, তারা বুদ্ধ ভগবানের আদেশ পালন করে না, বুদ্ধ ভগবানের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না, বুদ্ধের দেওয়া প্রশ্নের উত্তরে প্রীত হয় না, সকল দেবতা কি কর্মবন্ধনে আবদ্ধ, ক্লেশবন্ধনে আবদ্ধ, বিপাকবন্ধনে আবদ্ধ, শ্রদ্ধাহীন, আগ্রহহীন, দুষ্প্রাজ্ঞ, কুশলকর্ম সম্পাদনের পথ প্রবেশে অসমর্থ, সকল দেবতা কি মাতৃঘাতক, পিতৃঘাতক, অর্হৎ-ঘাতক, বুদ্ধের শরীরের রক্তপাতকারী, সংঘভেদকারী, সকল দেবতা কি প্রাণিহত্যাকারী, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী, ব্যভিচারী, মিথ্যাভাষী, পিশুনভাষী, কটুভাষী, সম্প্রলাপী, অভিধ্যালু, ঈর্ষাপরায়ণ, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন?

	১অট্‌ঠকথা-মত্লে মার্গানুশীলন এবং পার্থিব বন্ধন হতে মুক্তি এ দুধরনের ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে। দেবতারা পার্থিব বন্ধন হতে মুক্তির অনুশীলন করেন না। মূলত অসংজ্ঞসত্ত্ববাসী দেবতারা ব্যতীত অন্যান্য দেবতা মার্গানুশীলন করতে পারে। সম্মিতিয়রা মনে করে পরনির্মিত-বশবর্তী দেবতা তথা উচ্চলোকের দেবতাদের মার্গ অনুশীলন নেই। থেরবাদীরা একের পর এক প্রশ্নের মাধ্যমে সম্মিতিয়দের ভুল ধারণা নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এমন দেবতা কি নেই্তযাঁরা বুদ্ধিমান, বধির এবং বোবা নন, বিজ্ঞ, হাতের ইশারায় কথা বলেন না, ভালো-মন্দ বিবেচনায় সমর্থ, বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন, ধর্মের প্রতি প্রসন্ন, সংঘের প্রতি প্রসন্ন, বুদ্ধ ভগবানের আদেশ পালন করেন, বুদ্ধ ভগবানের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, বুদ্ধের দেওয়া উত্তরে প্রীত হন, তাঁরা কর্মবন্ধনে আবদ্ধ নন, ক্লেশবন্ধনে আবদ্ধ নন, বিপাকবন্ধনে আবদ্ধ নন, শ্রদ্ধাবান, উৎসুক, প্রাজ্ঞ, কুশলকর্ম সম্পাদনের পথ প্রবেশে সমর্থ, তাঁরা মাতৃঘাতক নন, পিতৃঘাতক নন, অর্হৎ-ঘাতক নন, বুদ্ধের শরীরের রক্তপাতকারী নন, সংঘভেদকারী নন, তাঁরা প্রাণিহত্যাকারী নন, অদত্তবস্তু গ্রহণকারী নন, ব্যভিচারী নন, মিথ্যাভাষী, পিশুনভাষী, কটুভাষী, সম্প্রলাপী, নন, অভিধ্যালু নন, ঈর্ষাপরায়ণ নন, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন? 

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ (আছে)।

	থেরবাদী: যদি বুদ্ধিমান, বোবা এবং বধির নয়, বিজ্ঞ, হাতের ইশারা ব্যতীত কথা বলে, ভালো-মন্দ বিবেচনায় সমর্থ দেবতা থাকে, ... পূর্ববৎ ... বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন দেবতা থাকে ... পূর্ববৎ ... সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন দেবতা থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই।’

	২৭০. সম্মিতিয়: দেবতাদের ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে কি? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সম্মিতিয়: তথায় এমন দেবতাও কি আছে যারা মস্তক মুণ্ডন করে, কাষায় বস্ত্র ধারণ করে, ভিক্ষাপাত্র ধারণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে; দেবতাদের মধ্যে কি সম্যকসম্বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ, শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দেবতারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে না বলে কি দেবতাদের ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যেখানে প্রব্রজ্যা আছে সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে প্রব্রজ্যা নেই সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) যেখানে প্রব্রজ্যা আছে সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে প্রব্রজ্যা নেই সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যে প্রব্রজিত হয় তার ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যে প্রব্রজিত হয় না তার কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দেবতারা মস্তক মুণ্ডন করে না বলে কি দেবতাদের ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যেখানে মস্তক মুণ্ডন আছে সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে মস্তক মুণ্ডন নেই, সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ..।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) যেখানে মস্তক মুণ্ডন আছে সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে মস্তক মুণ্ডন নেই সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে মস্তক মুণ্ডন করে তার ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যে মস্তক মুণ্ডন করে না তার কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দেবতারা কাষায় বস্ত্র ধারণ করে না বলে কি দেবতাদের ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যেখানে কাষায় বস্ত্র ধারণ আছে সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে কাষায় বস্ত্র ধারণ নেই সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) যেখানে কাষায় বস্ত্র ধারণ আছে সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে কাষায় বস্ত্র ধারণ নেই সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে কাষায় বস্ত্র ধারণ করে তার ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যে কাষায় বস্ত্র ধারণ করে না তার কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দেবতারা ভিক্ষাপাত্র ধারণ করে না বলে কি দেবতাদের ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যেখানে ভিক্ষাপাত্র ধারণ আছে সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে ভিক্ষাপাত্র ধারণ নেই সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) যেখানে ভিক্ষাপাত্র ধারণ আছে সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে ভিক্ষাপাত্র ধারণ নেই সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে ভিক্ষাপাত্র ধারণ করে তার ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যে ভিক্ষাপাত্র ধারণ করে না তার কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দেবতাদের মধ্যে সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয় না বলে কি দেবতাদের ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যেখানে সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়, সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে সম্যক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয় না সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) যেখানে সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয়, সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হয় না সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লুম্বিনীতে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন, বোধিমূলে সম্যকসম্বুদ্ধ হন, বারাণসীতে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন; সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, অন্যত্র কি নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দেবতাদের মধ্যে পচ্চেকবুদ্ধ উৎপন্ন হয় না বলে কি দেবতাদের ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যেখানে পচ্চেকবুদ্ধ উৎপন্ন হয়, সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে পচ্চেক বুদ্ধ উৎপন্ন হয় না সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) যেখানে পচ্চেকবুদ্ধ উৎপন্ন হয় সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে পচ্চেকবুদ্ধউৎপন্ন হয় না সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্য জনপদে পচ্চেকবুদ্ধ উৎপন্ন হয় সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, অন্যত্র কি নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দেবতাদের মধ্যে শ্রাবকযুগল  উৎপন্ন হয় না বলে কি দেবতাদের ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যেখানে শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হয়, সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হয় না সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) যেখানে শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হয়, সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, যেখানে শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হয় না সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মগধে শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হয়, সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে, অন্যত্র কি নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	২৭১. সম্মিতিয়: দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সম্মিতিয়: সকল দেবতাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: মানবের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল মানবের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	সম্মিতিয়: দেবতাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সম্মিতিয়: অসংজ্ঞসত্ত্ব  দেবতাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে? 

	১শ্রাবকযুগল বলতে বুদ্ধের প্রধান অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে বুঝানো হয়েছে। ধর্মতানুসারে সম্যকসম্বুদ্ধগণের দুইজন প্রধান অগ্রশ্রাবক থাকে, একজন প্রজ্ঞাশ্রেষ্ঠ এবং অন্যজন ঋদ্ধিশ্রেষ্ঠ।

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মানবের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সীমান্তবর্তী জনপদ এবং অশিক্ষিত অনার্য জাতিদের মধ্যে যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকারা জন্মগ্রহণ করে না, তাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	সম্মিতিয়: দেবতাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	থেরবাদী: যেখানে আছে (দেবতা) সেখানে আছে (ব্রহ্মচর্য অনুশীলন), আছে যেখানে নেই।

	সম্মিতিয়: অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের যেখানে আছে সেখানে আছে, আছে যেখানে সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন কি নেই, সংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের যেখানে আছে সেখানে আছে, আছে যেখানে সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	সম্মিতিয়: দেবতাদের যেখানে আছে সেখানে আছে, আছে যেখানে সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সম্মিতিয়: কোথায় আছে, কোথায় নেই? 

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই, সংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে। 

	সম্মিতিয়: অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সম্মিতিয়: সংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	সম্মিতিয়: সংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ (আছে)। 

	সম্মিতিয়: অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মানবের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	সম্মিতিয়: যেখানে আছে (মানব) সেখানে আছে (ব্রহ্মচর্য অনুশীলন), আছে যেখানে নেই। 

	থেরবাদী: সীমান্তবর্তী জনপদে, অশিক্ষিত অনার্য জাতিদের মধ্যে যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা জন্মগ্রহণ করে না, মধ্যজনপদে যেখানে আছে সেখানে আছে, আছে যেখানে সেখানে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: না,সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মানবের মধ্যে কি আছে যেখানে আছে, আছে যেখানে সেখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন কি নেই?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কোথায় আছে, কোথায় নেই?

	সম্মিতিয়: সীমান্তবর্তী জনপদ এবং অশিক্ষিত অনার্য জাতিদের মধ্যে যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা জন্মগ্রহণ করে না, তাদের মধ্যে নেই, মধ্যজনপদে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে। 

	থেরবাদী: সীমান্তবর্তী জনপদ এবং অশিক্ষিত অনার্য জাতিদের মধ্যে যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা জন্মগ্রহণ করে না, তাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	১অসংজ্ঞসত্ত্ব বলতে অসংজ্ঞভব নামক রূপ ব্রহ্মলোকের অধিবাসীবৃন্দ। অসংজ্ঞ রূপব্রহ্মলোকের সত্ত্বগণের পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে ‘নাম’ ও ‘বেদনা’ বর্তমান থাকে, কিন' ‘সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান’-এই তিনটি বর্তমান থাকে না বলিয়া এই ভবের সত্ত্বগণ নিষ্ক্রিয়ের মতো নূতন কিছু ভাবিতে বা চিন্তা করিতে পারে না; তদ্ধেতু এই ভবের সত্ত্বগণ অসংজ্ঞসত্ত্ব নামে পরিচিত বা কথিত (শান্তরক্ষিত মহাস্তুবির সংকলিত-পালি-বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২৪৫)।

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মধ্যজনপদে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মধ্যজনপদে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	সম্মিতিয়: আছে। 

	থেরবাদী: সীমান্তবর্তী জনপদ এবং অশিক্ষিত অনার্য জাতিদের মধ্যে যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা জন্মগ্রহণ করে না, তাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	সম্মিতিয়: দেবতাদের মধ্যে কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সম্মিতিয়: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, তিন কারণে জম্বুদ্বীপের মনুষ্যগণ উত্তরকুরুর মনুষ্যগণ ও তাবতিংস দেবগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তিন কী কী? বীরত্বপূর্ণ, স্মৃতিমান এবং তথায় ব্রহ্মচর্য বাস করা যায় ’-সূত্রে কি এমনটা আছে? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সম্মিতিয়: তাহলে আপনার বলা উচিত নয় দেবতারা ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করে।

	থেরবাদী: শ্রাবস্তীতে তথাগত এমনটা কি বলেছেন্ত‘এখানে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন হয়?’

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রাবস্তীতে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন হয়, অন্যত্র কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলন হয় না?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৭২. থেরবাদী: অনাগামী পুদ্‌‌গল যাঁদের পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীণ হয়েছে, পঞ্চ ঊর্ধ্বগামী সংযোজন প্রহীণ হয়নি, তাঁরা ইহলোক থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হলে তাঁদের ফল কোথায় উৎপন্ন হয়?

	সম্মিতিয়: সেখানে (উৎপন্ন হয়)। 

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৯.২১) ৯ম নিপাতের ‘ত্রি-স্থান-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: যদি অনাগামী পুদ্‌‌গল যাঁদের পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীণ হয়েছে, পঞ্চ ঊর্ধ্বগামী সংযোজন প্রহীণ হয়নি, তাঁরা ইহলোক থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হলে তাঁদের ফলও তথায় উৎপন্ন হয়, তবে অপনার বলা উচিত নয়, ‘দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই।’

	থেরবাদী: অনাগামী পুদ্‌‌গল যাঁদের পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীণ হয়েছে, পঞ্চ ঊর্ধ্বগামী সংযোজন প্রহীণ হয়নি, তাঁরা ইহলোক থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হলে কোথায় ভারমুক্ত, দুঃখ পরিজ্ঞাত, ক্লেশ প্রহীণ, নিরোধ সাক্ষাৎকারী, অকম্পিত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হন?

	সম্মিতিয়: সেখানেই। 

	থেরবাদী: যদি অনাগামী পুদ্‌‌গল যাদের পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীণ হয়েছে, পঞ্চ ঊর্ধ্বগামী সংযোজন প্রহীণ হয়নি, তারা ইহলোক থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হলে তথায় অন্তদর্ৃৃষ্টিসম্পন্ন হলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই।’

	অনাগামী পুদ্‌‌গলের পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন প্রহীণ হয়েছে, পঞ্চ উর্ধ্বগামী সংযোজন প্রহীণ হয়নি, তাঁরা ইহলোক থেকে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হলে তথায় তাঁদের ফলও উৎপন্ন হয়, তথায় ভারমুক্ত, দুঃখ পরিজ্ঞাত, ক্লেশ প্রহীণ, নিরোধ সাক্ষাৎকারী, অকম্পিত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হন; কীরূপে বলেন, ‘দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন নেই?’

	সম্মিতিয়: যেহেতু অনাগামী পুদ্‌‌গল এখানে লাভকৃত মার্গের ফল তথায় অনুভব করেন।

	ব্রহ্মচর্য নিষ্পত্তি কথা

	২৭৩. থেরবাদী: অনাগামী পুদ্‌‌গল এখানে (ইহজগতে) ভাবিত মার্গের ফল কি তথায় (পরলোকে) অনুভব করেন?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: স্রোতাপন্ন পুদ্‌‌গল তথায় ভাবিত মার্গের ফল কি এখানে অনুভব করেন?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অনাগামী পুদ্‌‌গল ইহজগতে ভাবিত মার্গের ফল কি তথায় অনুভব করেন?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সকৃদাগামী পুদ্‌‌গল এখানে পরিনির্বাপিত হয়ে তথায় ভাবিত মার্গের ফল কি এখানে অনুভব করেন?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্ন পুদ্‌‌গল এখানে ভাবিত মার্গের ফল কি এখানে অনুভব করেন?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অনাগামী পুদ্‌‌গল তথায় ভাবিত মার্গের ফল কি তথায় অনুভব করেন?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী পুদ্‌‌গল এখানে পরিনির্বাপিত হয়ে এখানে ভাবিত মার্গের ফল কি এখানে অনুভব করেন?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অনাগামী পুদ্‌‌গল তথায় ভাবিত মার্গের ফল কি তথায় অনুভব করেন?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: এখানে প্রধান উপাদান (জন্মান্তরের) ত্যাগ করা  পুদ্‌‌গল মার্গ লাভ করে, তাঁদের ক্লেশ কি প্রহীণ হয় না?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফলে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের মার্গ ভাবিত হয়, তাঁদের ক্লেশ কি প্রহীণ হয় না?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: এখানে প্রধান উপাদান ত্যাগ করা পুদ্‌‌গল মার্গ লাভ করে, তাঁদের ক্লেশ কি প্রহীণ হয় না?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফলে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের ... পূর্ববৎ ...অর্হত্ত্ব্বফল অনুভবে নিশ্চিত পুদ্‌‌গলের মার্গ ভাবিত হয়, তাঁদের ক্লেশ কি প্রহীণ হয় না?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফললাভে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের একই সময়ে কি (পূর্বেও নয় পরেও নয়) মার্গ ভাবিত হয় ক্লেশও প্রহীণ হয়?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এখানে প্রধান উপাদান ত্যাগ করা পুদ্‌‌গলের কি একই সময়ে মার্গ ভাবিত হয় ক্লেশও প্রহীণ হয়?

	সম্মিতিয়: না,সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফললাভে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের ... পূর্ববৎ ... অর্হত্ত্ব্বফললাভে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের একই সময়ে মার্গ ভাবিত হয়, তাদের ক্লেশ কি প্রহীণ হয়?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: এখানে প্রধান উপাদান ত্যাগ করা পুদ্‌‌গলের একই সময়ে কি মার্গ ভাবিত হয় ক্লেশও প্রহীণ হয়?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘ইধ বিহায় নিট্‌ঠ পুগ্‌্‌গলস্‌স্তু বা জন্মান্তরের উপাদান ক্ষয় করা পুদ্‌গল বলতে অর্হৎ-কে বুঝানো হয়েছে।

	থেরবাদী: অনাগামী পুদ্‌‌গলের করণীয়কৃত ভাবিত (ভাবনার দ্বারা পরিপূর্ণ) হওয়ার পর কি তথায় উৎপত্তি ঘটে?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হতের কি উৎপত্তি ঘটে? 

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অর্হতের কি উৎপত্তি ঘটে?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হতের কি পুনর্জন্ম আছে?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অর্হতের কি পুনর্জন্ম আছে?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হৎ কি ভব থেকে ভবে, গতি থেকে গতিতে, সংসার থেকে সংসারে, উৎপত্তি থেকে উৎপত্তিতে গমন করে?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অনাগামী পুদ্‌‌গলের করণীয় কৃত্য সম্পাদন হয়ে, ভাবনা ভাবিত হয়ে ভারমুক্ত না হয়ে কি তথায় উৎপত্তি ঘটে?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: ভারমুক্ত হওয়ার জন্য কি পুনরায় মার্গ ভাবনা করে?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অনাগামী পুদ্‌‌গলের করণীয় কৃত্য সম্পাদন হয়ে, ভাবনা ভাবিত হয়ে দুঃখ পরিজ্ঞাত না হয়ে, ক্লেশ প্রহীণ না হয়ে, নিরোধ সাক্ষাৎকারী না হয়ে, অকম্পিত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন না হয়ে তথায় উৎপত্তি ঘটে?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অকম্পিত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য কি পুনরায় মার্গ ভাবনা করে?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অনাগামী পুদ্‌‌গলের করণীয় কৃত্য সম্পাদন হয়ে, ভাবনা ভাবিত হয়ে ভারমুক্ত না হয়ে তথায় উৎপত্তি ঘটে, ভারহীন হওয়ার জন্য কি পুনরায় মার্গ ভাবিত হয়?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: ভারমুক্ত না হয়েই কি তথায় পরিনির্বাণ ঘটে?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অনাগামী পুদ্‌‌গলের করণীয় কৃত্য সম্পাদন হয়ে, ভাবনা ভাবিত হয়ে দুঃখ পরিজ্ঞাত না হয়ে, ক্লেশ প্রহীণ না হয়ে, নিরোধ সাক্ষাৎকারী না হয়ে, অকম্পিত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন না হয়ে তথায় উৎপত্তি ঘটে, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার জন্য কি পুনরায় মার্গ ভাবনা করে না?

	সম্মিতিয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন না হয়ে কি পরিনির্বাণ ঘটে?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না। মৃগ (হরিণ) যেমন তিরবিদ্ধ হয়ে (আহত হয়েও) অনেক দূর গমন করে মৃত্যুবরণ করে, একইভাবে অনাগামী পুদ্‌‌গল এখানে ভাবিত (লব্ধ) মার্গের ফল কি তথায় উপলব্ধি করেন।

	থেরবাদী: মৃগ (হরিণ) যেমন তিরবিদ্ধ হয়ে (আহত হয়েও) তীরসহ অনেক দূর গমন করে মৃত্যুবরণ করে, একইভাবে অনাগামী পুদ্‌‌গল এখানে ভাবিত (লব্ধ) মার্গ সঙ্গী করে তথায় তীরসহ পরিনির্বাপিত হয়?

	সম্মিতিয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	ব্রহ্মচর্যকথা সমাপ্ত।

	৩. খণ্ড খণ্ড (বিশোধন) কথা 

	২৭৪. থেরবাদী: খণ্ড খণ্ডভাবে কি ক্লেশ পরিত্যাগ করা যায়?

	ভিন্নবাদী(সম্মিতিয় এবং অন্যান্য): হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের দুঃখ দর্শনে (দুঃখের যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে) কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ হয়। 

	থেরবাদী: একাংশ স্রোতাপন্ন হয়, একাংশ স্রোতাপন্ন নয়, একাংশ স্রোতাপত্তিফলে উন্নীত হয়ে, প্রাপ্ত হয়ে, অধিকৃত হয়ে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে বাস করে, শরীরের এক অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে, শরীরের অপর অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে না, একাংশ সাত জন্ম পরিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট হয়, কয়েক জন্ম পরিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট হয়, একবার মাত্র জন্ম পরিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট হয়, বুদ্ধের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে, ধর্মের প্রতি ...পূর্ববৎ ... সংঘের প্রতি ...পূর্ববৎ ... একাংশ আর্যদের গুণসম্পন্ন হয়, আর অপর অংশ কি আর্যদের গুণসম্পন্ন হয় না?

	১অট্‌ঠকথা-মতে সম্মিতিয়সহ কয়েকটি দলের এই ধারণা জন্মেছিল যে, স্রোতাপন্নসহ অন্যান্য মার্গানুশীলনকারী যথাভূতভাবে দুঃখের স্বরূপ দর্শন তথা অন্যান্য অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন, তখন বিভিন্ন ক্লেশসমূহ খণ্ড খণ্ডভাবে অর্থাৎ একটি একটি করে পরিত্যাগ হয়। সম্মিতিয়সহ অন্যান্য দলের এই ভুল ধারণা নিরসনে অধ্যায়টি সৃষ্ট হয়েছে।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সমুদয় দর্শনে (দুঃখের কারণ যথাযথভাবে দর্শনে) কি পরিত্যাগ হয়? 

	ভিন্নবাদী: সৎকায়দৃষ্টি পরিত্যাগ করা হয়, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশ সমূহের একাংশ পরিত্যাগ করা হয়। 

	থেরবাদী: একাংশ স্রোতাপন্ন হয়, একাংশ স্রোতাপন্ন নয় ...পূর্ববৎ ... একাংশ আর্যদের গুণসম্পন্ন হয়, আর অপর অংশ কি আর্যদের গুণসম্পন্ন হয় না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: নিরোধ দর্শনে (দুঃখের নিরোধ যথাযথভাবে দর্শনে) কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশসমূহের একাংশ পরিত্যাগ করা হয়। 

	থেরবাদী: একাংশ স্রোতাপন্ন হয়, একাংশ স্রোতাপন্ন নয় ...পূর্ববৎ ... একাংশ আর্যদের গুণসম্পন্ন হয়, আর অপর অংশ কি আর্যদের গুণসম্পন্ন হয় না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মার্গ দর্শনে (দুঃখ নিরোধের উপায় যথাযথভাবে দর্শনে) কি পরিত্যাগ হয়? 

	ভিন্নবাদী: শীলব্রত-পরামর্শ ক্লেশ পরিত্যাগ হয় এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ হয়।

	থেরবাদী: একাংশ স্রোতাপন্ন হয়, একাংশ স্রোতাপন্ন নয়, একাংশ স্রোতাপত্তিফলে উন্নীত হয়ে, প্রাপ্ত হয়ে, অধিকৃত হয়ে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে বাস করে, শরীরের এক অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে, শরীরের অপর অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে না, একাংশ সাত জন্ম পরিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট হয়, কয়েক জন্ম পরিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট হয়, একবার মাত্র জন্ম পরিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট হয়, বুদ্ধের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে, ধর্মের প্রতি ...পূর্ববৎ ... সংঘের প্রতি ...পূর্ববৎ ... একাংশ আর্যদের গুণসম্পন্ন হয়, আর অপর অংশ কি আর্যদের গুণসম্পন্ন হয় না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৭৫. থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের দুঃখ দর্শনে কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: স্থ্থূল কামরাগ পরিত্যাগ হয়, স্থ্থূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয় এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ হয়। 

	থেরবাদী: একাংশ সকৃদাগামী হয়, একাংশ সকৃদাগামী নয়, একাংশ সকৃদাগামীফলে উন্নীত হয়ে, প্রাপ্ত হয়ে, অধিকৃত হয়ে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে বাস করে, শরীরের এক অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে, শরীরের অপর অংশে কি স্পর্শ করে অবস্থান করে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সমুদয় দর্শনে কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: স্থ্থূল কামরাগ পরিত্যাগ হয়, স্থ্থূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়ে এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ হয়। 

	থেরবাদী: একাংশ সকৃদাগামী হয়, একাংশ সকৃদাগামী নয়, একাংশ সকৃদাগামীফলে উন্নীত হয়ে, প্রাপ্ত হয়ে, অধিকৃত হয়ে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে বাস করে, শরীরের এক অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে, শরীরের অপর অংশে কি স্পর্শ করে অবস্থান করে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: নিরোধ দর্শনে কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: স্থ্থূল ব্যাপাদ এবং এর সঙ্গে থাকা ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ হয়। 

	থেরবাদী: একাংশ সকৃদাগামী হয়, একাংশ সকৃদাগামী নয়, একাংশ সকৃদাগামীফলে উন্নীত হয়ে, প্রাপ্ত হয়ে, অধিকৃত হয়ে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে বাস করে, শরীরের এক অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে, শরীরে অপর অংশে কি স্পর্শ করে অবস্থান করে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মার্গ দর্শনে কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: স্থ্থূল ব্যাপাদ এবং এর সঙ্গে থাকা ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ হয়। 

	থেরবাদী: একাংশ সকৃদাগামী হয়, একাংশ সকৃদাগামী নয়, একাংশ সকৃদাগামীফলে উন্নীত হয়ে, প্রাপ্ত হয়ে, অধিকৃত হয়ে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে বাস করে, শরীরের এক অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে, শরীরের অপর অংশে কি স্পর্শ করে অবস্থান করে না? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৭৬. থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের দুঃখ দর্শনে কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: ন্যূনতম (অবশিষ্ট) কামরাগ পরিত্যাগ হয়, ন্যূনতম ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয় এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ হয়।

	থেরবাদী: একাংশ অনাগামী হয়, একাংশ অনাগামী নয়, একাংশ অনাগামীফলে উন্নীত হয়ে, প্রাপ্ত হয়ে, অধিকৃত হয়ে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে বাস করে, শরীরের এক অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে, শরীরের অপর অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে না, একাংশ অন্তরা-পরিনিব্বায়ী, একাংশ উপহচ্চ-পরিনিব্বায়ী, একাংশ অসংস্কার-পরিনিব্বায়ী, একাংশ সসংস্কার-পরিনিব্বায়ী, ঊর্ধ্বস্রোত অকনিষ্ঠ রূপব্রহ্মলোকে গমনকারী হয়, একাংশ ঊর্ধ্বস্রোত অকনিষ্ঠ রূপব্রহ্মলোকে গমনকারী  হয় না?

	১কোনো কোনো অনাগামী পুদ্‌গল অধোভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করে ‘শুদ্ধাবাস্তু ব্রহ্মলোকের ‘অবৃহায়’ উৎপন্ন হয়ে তথা হতে ক্রমে ‘অতপ্ত’, ‘সুদর্শন’, ‘সুদর্শী’ এবং সবশেষে ‘অকনিষ্ঠ’ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। তথায় ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করার জন্য আর্যমার্গ উৎপাদন করেন। এরূপ পুদ্‌গল ঊর্ধ্বস্রোতবিশিষ্ট ‘অকনিষ্ঠ’-গামী নামে খ্যাত।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সমুদয় দর্শনে কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: স্থ্থূল কামরাগ পরিত্যাগ হয়, স্থ্থূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয় এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ হয়। 

	থেরবাদী: একাংশ অনাগামী হয়, একাংশ অনাগামী নয় ...পূর্ববৎ ... একাংশ ঊর্ধ্বস্রোত অকনিষ্ঠ রূপব্রহ্মলোকে গমনাকারী হয়, একাংশ ঊর্ধ্বস্রোত অকনিষ্ঠ রূপব্রহ্মলোকে গমনকারী হয় না? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: নিরোধ দর্শনে কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: স্থ্থূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয় এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ হয়। 

	থেরবাদী: একাংশ অনাগামী হয়, একাংশ অনাগামী নয় ...পূর্ববৎ ... একাংশ ঊর্ধ্বস্রোত অকনিষ্ঠ রূপব্রহ্মলোকে গমনাকারী হয়, একাংশ ঊর্ধ্বস্রোত অকনিষ্ঠ রূপব্রহ্মলোকে গমনকারী হয় না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মার্গ দর্শনে কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: অবশিষ্ট ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ হয়। 

	থেরবাদী: একাংশ অনাগামী হয়, একাংশ অনাগামী নয়, একাংশ অনাগামীফলে উন্নীত হয়ে, প্রাপ্ত হয়ে, অধিকৃত হয়ে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে বাস করে, শরীরের এক অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে, শরীরের অপর অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে না, একাংশ অনাগামী হয়, পুনর্জন্ম ধ্বংস করে, অসংস্কার ধ্বংস করে, সসংস্কার ধ্বংস করে, অকনিষ্ঠ রূপব্রহ্মলোকে গমনাকারী হয়, একাংশ ঊর্ধ্বস্রোত অকনিষ্ঠ রূপব্রহ্মলোকে গমনকারী হয় না? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৭৭. থেরবাদী: অর্হত্ত্ব্বফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের দুঃখ দর্শনে কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা পরিত্যাগ হয় এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ করা হয়। 

	থেরবাদী: একাংশ অর্হৎ হয়, একাংশ অর্হৎ নয়, একাংশ অর্হত্ত্ব্বফলে উন্নীত হয়ে, প্রাপ্ত হয়ে, অধিকৃত হয়ে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে বাস করে, শরীরের এক অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে, শরীরের অপর অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে না, একাংশ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন, করণীয়কৃত সম্পাদনকারী, সমস্ত ভার হতে মুক্ত, অতি উত্তম অবস্থাপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন ক্ষয়কারী, সম্যক জ্ঞানবিমুক্ত, প্রতিবন্ধক দূরকারী, পরিখা পরিপূর্ণকারী, তৃষ্ণাবিমুক্ত, বন্ধন-বিমুক্ত, যুদ্ধ সমাপ্তকারী, বোঝাবিহীন, বিসংযুক্ত, সর্বতোজয়ী, দুঃখের পরিজ্ঞাতকারী, সমুদয় প্রহীণকারী, নিরোধ সাক্ষাৎকারী, মার্গ ভাবিত, যথাযথভাবে দেখে, শুনে উত্তমরূপে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত, সর্বতোভাবে জেনে পরিজ্ঞাতকারী, পরাজয় প্রহীণকারী, ভাবনার বিষয়ে যথাযথ ভাবিত, সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী (একাংশ সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী), একাংশ সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সমুদয় দর্শনে কি পরিত্যাগ করা হয়?

	ভিন্নবাদী: রূপরাগ,  অরূপরাগ,  পরিত্যাগ হয়, মান,  ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা পরিত্যাগ হয় এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ হয়। 

	১রূপরাগ: রূপব্রহ্মলোকে থেকে সুখভোগ করার বাসনা বা ইচ্ছা অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করার কামনাকে রূপরাগ বলা হয়।

	২অরূপরাগ: নিরাকার ব্রহ্মলোকে জন্ম নিয়ে সুদীর্ঘকাল নির্বিকার পরম সুখ লাভ করার ইচ্ছাকে অরূপরাগ বলে।

	৩মান: অন্যের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ, সমকক্ষ কিংবা হীন-নীচ মনে করাই মান।

	থেরবাদী: একাংশ কি অর্হৎ হয়, একাংশ অর্হৎ নয় ...পূর্ববৎ ...একাংশ সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, একাংশ সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: নিরোধ দর্শনে কি পরিত্যাগ করা হয়?

	ভিন্নবাদী: মান পরিত্যাগ হয়, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা পরিত্যাগ হয় এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ হয়। 

	থেরবাদী: একাংশ অর্হৎ হয়, একাংশ অর্হৎ নয় ...পূর্ববৎ ...একাংশ সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, একাংশ সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মার্গ দর্শনে কি পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা  পরিত্যাগ হয় এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের একাংশ পরিত্যাগ করা হয়। 

	থেরবাদী: একাংশ অর্হৎ হয়, একাংশ অর্হৎ নয়, একাংশ অর্হত্ত্ব্বফলে উন্নীত হয়ে, প্রাপ্ত হয়ে, অধিকৃত হয়ে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে বাস করে, শরীরের এক অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে, শরীরের অপর অংশে স্পর্শ করে অবস্থান করে না, একাংশ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন, করণীয়কৃত সম্পাদনকারী, সমস্ত ভার হতে মুক্ত, অতি উত্তম অবস্থাপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন ক্ষয়কারী, সম্যক জ্ঞানবিমুক্ত, প্রতিবন্ধক দূরকারী, পরিখা পরিপূর্ণকারী, তৃষ্ণাবিমুক্ত, বন্ধন-বিমুক্ত, যুদ্ধ সমাপ্তকারী, বোঝাবিহীন, বিসংযুক্ত, সর্বতোজয়ী, দুঃখের পরিজ্ঞাতকারী, সমুদয় প্রহীণকারী, নিরোধ সাক্ষাৎকারী, মার্গ ভাবিত, যথাযথভাবে দেখে, শুনে উত্তমরূপে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত, সর্বতোভাবে জেনে পরিজ্ঞাতকারী, পরাজয় প্রহীণকারী, ভাবনার বিষয়ে যথাযথ ভাবিত, সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, একাংশ সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, একাংশ সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১অবিদ্যা: অবিদ্যা শব্দের অর্থ হচ্ছে অজ্ঞানতা। যথাযথ ধারণার অভাবই হচ্ছে অবিদ্যা। অবিদ্যা কোনো বিষয় বা বস্তু'র যথার্থ স্বভাব জানতে দেয় না, বরং স্বরূপে বিপরীতবোধের সৃষ্টি করে। অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এ ত্রিলক্ষণাত্মক জগতের স্বরূপোলব্ধির অভাবই

	২৭৮. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘খণ্ড খণ্ড ভাবে ক্লেশ পরিত্যাগ হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন:

	‘স্বর্ণকার যেমন তাপ প্রয়োগে বারংবার

	রজতের দাগ করে পরিহার।

	সেরূপে মেধাবী ব্যক্তিগণ

	অল্প অল্প পরিত্যাগ করে পাপমল।’ 

	(স্বর্ণকার যেমন বারংবার উত্তাপ প্রয়োগের দ্বারা রজতের মল (দাগ) পরিহার করে, তদ্রূপ মেধাবী ব্যক্তিও ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প করে আপনার পাপমল পরিত্যাগ করবেন।)-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	ভিন্নবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘খণ্ড খণ্ড ভাবে ক্লেশ পরিত্যাগ হয়।’

	থেরবাদী: খণ্ড খণ্ড ভাবে কি ক্লেশ পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন:

	‘দর্শন সম্পদ২ যাঁদের হয় ভাবিত,

	তিন ভ্রান্তধর্ম  তাঁদের হয় দূরীভূত;

	চারি অপায়েতে তাঁরা না করে গমন,

	ছয় মহাপাপ কভু করেন না সম্পাদন।’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘খণ্ড খণ্ড ভাবে ক্লেশ পরিত্যাগ হয়।’

	থেরবাদী: খণ্ড খণ্ড ভাবে কি ক্লেশ পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	১ধর্মপদে (২৩৯) মলবর্গ দ্রষ্টব্য।

	২দর্শন সম্পদ বলতে স্রোতাপত্তিফলকে বুঝানো হয়েছে।

	৩তিন ভ্রান্তধর্ম হচ্ছে: সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, যখন আর্যশ্রাবকের রজহীন, পরিশুদ্ধ ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়: ‘যা কিছু উৎপন্ন হয়, সবই বিলয় হয়, সেই দৃষ্টি উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিন সংযোজন্তসৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ প্রহীণ হয়”।’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘খণ্ড খণ্ড ভাবে ক্লেশ পরিত্যাগ হয়।’

	খণ্ড খণ্ড ভাবে বিশোধন কথা সমাপ্ত।

	(৪). পরিত্যাগকথা 

	১. সূত্রসংগ্রহ ব্যতীত কথা 

	২৭৯. থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কি কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী (সম্মিতিয় এবং অন্যান্য): হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কি চিরতরে পরিত্যাগ করে, সবকিছুই (অনবশেষ) পরিত্যাগ করে, মূলসহ পরিত্যাগ করে, তৃষ্ণাসহ পরিত্যাগ করে, অনুশয়সহ পরিত্যাগ করে, আর্যজ্ঞানে পরিত্যাগ করে, আর্যমার্গে পরিত্যাগ করে, অকম্পিত অন্তর্জ্ঞানে পরিত্যাগ করে, অনাগামীফল অনুভব করে পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	 থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কি কামরাগ-ব্যাপাদ ধ্বংস করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	১সূত্রনিপাতে রতন-সূত্র দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে সম্মিতিয় এবং অন্যান্য অনেকে বিশ্বাস করে যে, পৃথগ্‌জন যিনি জ্ঞান লাভ করেন, সত্য উপলব্ধি করেন এবং অনাগামী হন তিনি পৃথগ্‌জন হওয়া সত্ত্বেও কামরাগ ও ব্যাপাদ পরিত্যাগ করেন। তাদের এই বিশ্বাস দূর করার জন্যই এ যুক্তিতর্কের সৃষ্টি।

	থেরবাদী: চিরতরে কি ধ্বংস করে, সবকিছুই (অনবশেষ) ধ্বংস করে, মূলসহ ধ্বংস করে, তৃষ্ণাসহ ধ্বংস করে, অনুশয়সহ ধ্বংস করে, আর্যজ্ঞানে ধ্বংস করে, আর্যমার্গে ধ্বংস করে, অকম্পিত অন্তর্জ্ঞানে ধ্বংস করে, অনাগামীফল অনুভব করে ধ্বংস করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামীফল অনুভবে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে, তা কি চিরতরে পরিত্যাগ করে, সবকিছু পরিত্যাগ করে ...পূর্ববৎ...অনাগামীফল অনুভব করে পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে, তা কি চিরতরে পরিত্যাগ করে, সবকিছু পরিত্যাগ করে ...পূর্ববৎ...অনাগামীফল অনুভব করে পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অনাগামীফল অনুভবে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কামরাগ-ব্যাপাদ ধ্বংস করে, তা কি চিরতরে ধ্বংস করে, সবকিছু ধ্বংস করে ...পূর্ববৎ...অনাগামীফল অনুভব করে ধ্বংস করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কামরাগ-ব্যাপাদ ধ্বংস করে, তা কি চিরতরে ধ্বংস করে, সবকিছু ধ্বংস করে ...পূর্ববৎ...অনাগামীফল অনুভব করে ধ্বংস করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে, তা কি চিরতরে পরিত্যাগ করে, সবকিছু পরিত্যাগ করে ...পূর্ববৎ...অনাগামীফল অনুভব করে পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অনাগামীফল অনুভবে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে, তা কি চিরতরে পরিত্যাগ করে, সবকিছু পরিত্যাগ করে ...পূর্ববৎ...অনাগামীফল অনুভব করে পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কামরাগ-ব্যাপাদ ধ্বংস করে, তা কি চিরতরে ধ্বংস করে, সবকিছু ধ্বংস করে ...পূর্ববৎ...অনাগামীফল অনুভব করে ধ্বংস করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অনাগামীফল অনুভবে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কামরাগ-ব্যাপাদ ধ্বংস করে, তা কি চিরতরে ধ্বংস করে, সবকিছু ধ্বংস করে ...পূর্ববৎ...অনাগামীফল অনুভব করে ধ্বংস করে? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কি কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কোন মার্গদ্বারা পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: রূপাবচর (রূপব্রহ্মলোকের) মার্গদ্বারা পরিত্যাগ করে। 

	থেরবাদী: রূপাবচর মার্গ কি মুক্তিদায়ক, ক্ষয়গামী, জ্ঞানগামী, বন্ধনমুক্ত পথগামী, আসবহীন, সংযোজনহীন, অনুরাগহীন, ওঘহীন, শৃঙ্খলমুক্ত, নীবরণমুক্ত, নির্মল, অনাসক্ত, সংক্লেশহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় রূপাবচর মার্গ মুক্তিদায়ক নয়, ক্ষয়গামী নয়, জ্ঞানগামী নয়, বন্ধনমুক্ত পথগামী নয়, আসবযু্‌ক্ত, সংযোজনযুক্ত...পূর্ববৎ ... সংক্লেশযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি রূপাবচর মার্গ অপরিশুদ্ধ হয়, ক্ষয়গামী নয় ...পূর্ববৎ... সংক্লেশযুক্ত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পৃথগ্‌জন রূপাবচর মার্গে কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে।’

	থেরবাদী: অনাগামীফল অনুভবে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল অনাগামী মার্গে কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে, সেই মার্গ কি মুক্তিদায়ক, ক্ষয়গামী, জ্ঞানগামী, বন্ধনমুক্ত পথগামী, আসবহীন ...পূর্ববৎ... সংক্লেশহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন রূপাবচর মার্গে কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে, সেই মার্গ কি মুক্তিদায়ক, ক্ষয়গামী, জ্ঞানগামী, বন্ধনমুক্ত পথগামী, আসবহীন ...পূর্ববৎ... সংক্লেশহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন রূপাবচর মার্গে কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে, সেই মার্গ কি মুক্তিদায়ক নয়, ক্ষয়গামী নয়, জ্ঞানগামী নয়, বন্ধনমুক্ত পথগামী নয়, আসবযুক্ত ...পূর্ববৎ... সংক্লেশযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অনাগামীফল অনুভবে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল অনাগামী মার্র্গে কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে, সেই মার্গ কি অমুক্তিদায়ক, ক্ষয়গামী নয়, জ্ঞানগামী নয়, বন্ধনমুক্ত পথগামী নয়, আসবযুক্ত ...পূর্ববৎ... সংক্লেশযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৮০. থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কামে বীতরাগ (লালসাহীন) হয়ে ধর্মবোধ বা সত্যজ্ঞান লাভ হওয়ার সময়ে কি অনাগামীফলে প্রতিষ্ঠিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব্বে কি প্রতিষ্ঠিত হয়? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কামে বীতরাগ হয়ে ধর্মবোধ বা সত্যজ্ঞান লাভ হওয়ার সময়ে অনাগামীফলে প্রতিষ্ঠিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: একই সময়ে (পূর্বেও নয় পরেও নয়) কি তিন মার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একই সময়ে কি তিন মার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: একই সময়ে তিন শ্রামণ্যফল  উপলব্ধি হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) একই সময়ে কি তিন শ্রামণ্যফল উপলব্ধি হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তিন স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা কি একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কামে বীতরাগ হয়ে ধর্মবোধ বা সত্যজ্ঞান লাভ হওয়ার সময়ে অনাগামীফলে প্রতিষ্ঠিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তি মার্গের দ্বারা কি উন্নীত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী মার্গের দ্বারা কি উন্নীত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: কোন মার্গদ্বারা উন্নীত হয়?

	ভিন্নবাদী: অনাগামীমার্গের দ্বারা। 

	থেরবাদী: অনাগামীমার্গের দ্বারা কি সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	১শ্রামণ্যফল: শ্রামণ্যফল বলতে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল এবং অর্হত্ত্বফলকে বুঝায়। এ ক্ষেত্রে তিন শ্রামণ্যফল বলতে প্রথম তিনটিকে বুঝানো হয়েছে।

	২. সূত্রসংগ্রহ কথা

	২৮১. থেরবাদী: অনাগামী মার্গের দ্বারা কি সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, তিন সংযোজন প্রহীণ হলে স্রোতাপত্তিফল লাভ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি তিন সংযোজন প্রহীণে স্রোতাপত্তিফল লাভ ভগবান বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অনাগামীমার্গে সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ পরিত্যাগ হয়।’ 

	থেরবাদী: অনাগামীমার্গে কি স্থ্থূল কামরাগ, স্থ্থূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অনাগামীমার্গে কি স্থ্থূল কামরাগ, স্থ্থূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় কামরাগ-ব্যাপাদের মৃদুভাবে সকৃদাগামীফল লাভ হয়; তথাগত এমনটা বলেছেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি কামরাগ-ব্যাপাদের মৃদুভাবে সকৃদাগামীফল লাভ হয় তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অনাগামীমার্গে স্থ্থূল কামরাগ, স্থ্থূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়।’

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কামে বীতরাগ হয়ে ধর্মবোধ বা সত্যজ্ঞান লাভ হওয়ার সময়ে কি অনাগামীফলে প্রতিষ্ঠিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যাঁরা ধর্ম (সত্য) সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয় তাঁরা সকলে কি ধর্মবোধ লাভ করার সময়ে অনাগামীফলে প্রতিষ্ঠিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পৃথগ্‌জন কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন্ত

	‘অতীতের এই ছয় যশস্বী প্রবক্তারা ছিল অহিংসক,

	প্রথিতযশা, করুণাবিহারী, কামসংযোজন-বিমুক্ত;

	কামরাগ প্রহাণে সবে হলেন ব্রহ্মলোকগত।

	অনেকশত শিষ্য তাদের ছিল অগণন,

	তারাও ছিল প্রথিতযশা, করুণাবিহারী, কামসংযোজন-বিমুক্ত;

	কামরাগ প্রহাণে সবে হলেন ব্রহ্মলোকগত।’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, পৃথগ্‌জন কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কি কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, সেই সুনেত্র আচার্য এরূপ দীর্ঘায়ু এবং স্থায়ী হয়েও জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য হতে অপরিমুক্ত, দুঃখ হতে পরিমুক্ত নয় বলে আমি ঘোষণা করছি, এর কারণ কী? চার ধর্মের অনুপলব্ধি ও অজ্ঞতাই এর কারণ। চার কী কী? আর্যশীলের অনুপলব্ধি, অজ্ঞতা, আর্যসমাধির অনুপলব্ধি, অজ্ঞতা, আর্য প্রজ্ঞার অনুপলব্ধি, অজ্ঞতা, আর্য বিমুক্তির অনুপলব্ধি, অজ্ঞতা। হে ভিক্ষুগণ, এই আর্যশীলের উপলব্ধি, প্রতিবিদ্ধকরণ; আর্য সমাধির উপলব্ধি, প্রতিবিদ্ধকরণ; আর্য প্রজ্ঞার উপলব্ধি, প্রতিবিদ্ধকরণ; আর্য বিমুক্তির উপলব্ধি, প্রতিবিদ্ধকরণ সম্ভব। ভবতৃষ্ণা ছিন্ন হলে ভবের বন্ধন ক্ষীণ হলে সংসারে আগমন করতে হয় না।’

	ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত অঙ্গুত্তরনিকায়(৬.৫৪) ৬ষ্ঠ নিপাত থেকে গাথাংশটুকু হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে।

	‘শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা এবং অনুত্তর বিমুক্তি

	জেনেছেন এসব ধর্ম যশস্বী গৌতম,

	এরূপে ধর্ম অভিজ্ঞাত হয়ে বুদ্ধ বলেন ভিক্ষুগণে

	দুঃখান্তকারী শাস্তা, চক্ষুষ্মান পরিনিবৃত, চির উত্তম।’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পৃথগ্‌জন কামরাগ-ব্যাপাদ পরিত্যাগ করে।’

	পরিত্যাগ কথা সমাপ্ত।

	
(৫). সবকিছুর বিদ্যমান-কথা 

	১. যুক্তি-আলাপ

	২৮২. থেরবাদী: সবকিছু কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সর্বত্র  কি সবকিছু আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: সবকিছু কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৭.৬৬) ৭ম নিপাতে ‘সপ্ত সূর্যসূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে সর্বাস্তীবাদীদের (যারা সবকিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী) এই ভুল ধারণা প্রকট হয় যে, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ইত্যাদিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধসংক্রান্ত রূপস্কন্ধ, যে-রকমই হোক তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা বজায় থাকে, অর্থাৎ সবকিছু বিদ্যমান অবস্থায় থাকে। তাদের ভ্রান্তি নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	৩সর্বত্র বলতে সারা শরীরে-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: সর্বদা কি সবকিছু আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: সবকিছু কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সবদিকে কি সবকিছু আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: সবকিছু কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সবকিছুতে কি সব আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: সবকিছু কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিচ্ছিন্নভাবে কি সবকিছু আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: সবকিছু কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বিদ্যমানহীনতায় কি বিদ্যমান আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: সবকিছু কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা-কিছু মিথ্যাদৃষ্টি তা মিথ্যাদৃষ্টিরূপে, যা-কিছু সম্যক দৃষ্টি তা সম্যক দৃষ্টি সেভাবেই কি সবকিছু বিদ্যমান আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। (সংক্ষিপ্ত)।

	২. সময় নিষ্পত্তি

	২৮৩. থেরবাদী: অতীত কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় অতীত নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তগত, অদৃশ্য?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি অতীত নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তগত, অদৃশ্য হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অতীত আছে।’

	থেরবাদী: অনাগত (ভবিষ্যৎ) কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভবিষ্যৎ অনুৎপন্ন, অভূত, অনুত্থিত, অনাবির্ভূত, অপ্রসূত, অপ্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি ভবিষ্যৎ অনুৎপন্ন, অভূত, অনুত্থিত, অনাবির্ভূত, অপ্রসূত, অপ্রকাশিত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যৎ আছে।’

	থেরবাদী: বর্তমান কি আছে, বর্তমান কি অনিরুদ্ধ, অবিগত, অপরিবর্তিত, অস্তগত নয়, অদৃশ্যও নয়? 

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীত কি আছে, অতীত কি অনিরুদ্ধ, অবিগত, অপরিবর্তিত, অস্তগত নয়, অদৃশ্যও নয়? 

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমান কি আছে, বর্তমান কি উৎপন্ন, ভূত, উত্থিত, আবির্ভূত, প্রসূত, প্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ কি আছে, ভবিষ্যৎ কি উৎপন্ন, ভূত, উত্থিত, আবির্ভূত, প্রসূত, প্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত আছে, অতীত কি নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তগত, অদৃশ্য?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বর্তমান আছে, বর্তমান কি নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তগত, অদৃশ্য?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ আছে, ভবিষ্যৎ কি অনুৎপন্ন, অভূত, অনুত্থিত, অনাবির্ভূত, অপ্রসূত, অপ্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান আছে, বর্তমান কি অনুৎপন্ন, অভূত, অনুত্থিত, অনাবির্ভূত, অপ্রসূত, অপ্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৮৪. থেরবাদী: অতীত রূপ কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় অতীত রূপ নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তগত, অদৃশ্য?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অতীত রূপ নিরুদ্ধ হয় ...পূর্ববৎ... অদৃশ্য হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অতীত রূপ আছে।’

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভবিষ্যৎ রূপ অনুৎপন্ন, অভূত, অনুত্থিত, অনাবির্ভূত, অপ্রসূত, অপ্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি ভবিষ্যৎ রূপ অনুৎপন্ন ...পূর্ববৎ ... অপ্রকাশিত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যৎ রূপ আছে।’

	থেরবাদী: বর্তমান রূপ আছে, বর্তমান রূপ কি অনিরুদ্ধ, অবিগত, অপরিবর্তিত, অস্তগত নয়, অদৃশ্যও নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ কি অনিরুদ্ধ, অবিগত, অপরিবর্তিত, অস্তগত নয়, অদৃশ্যও নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বর্তমান রূপ আছে, বর্তমান রূপ কি উৎপন্ন, ভূত, উত্থিত, আবির্ভূত, প্রসূত, প্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ আছে, ভবিষ্যৎ রূপ কি উৎপন্ন, ভূত, উত্থিত, আবির্ভূত, প্রসূত, প্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ কি নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তগত, অদৃশ্য?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বর্তমান রূপ আছে, বর্তমান রূপ কি নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তগত, অদৃশ্য?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ আছে, ভবিষ্যৎ রূপ কি অনুৎপন্ন, অভূত, অনুত্থিত, অনাবির্ভূত, অপ্রসূত, অপ্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বর্তমান রূপ আছে বর্তমান রূপ কি অনুৎপন্ন, অভূত, অনুত্থিত, অনাবির্ভূত, অপ্রসূত, অপ্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অতীত বেদনা কি আছে ...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা কি আছে, সংস্কার কি আছে, বিজ্ঞান কি বিদ্যমান আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় অতীত বিজ্ঞান নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তগত, অদৃশ্য?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি অতীত বিজ্ঞান নিরুদ্ধ ...পূর্ববৎ... অদৃশ্য হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অতীত বিজ্ঞান আছে।’

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান অনুৎপন্ন, অভূত, অনুত্থিত, অনাবির্ভূত, অপ্রসূত, অপ্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান অনুৎপন্ন ...পূর্ববৎ... অপ্রকাশিত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে।’

	থেরবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান আছে, বর্তমান বিজ্ঞান কি অনিরুদ্ধ ...পূর্ববৎ... অদৃশ্য?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান কি অনিরুদ্ধ ...পূর্ববৎ... অদৃশ্য?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান আছে, বর্তমান বিজ্ঞান কি উৎপন্ন ...পূর্ববৎ ...প্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কি উৎপন্ন ...পূর্ববৎ ...প্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অতীত বিজ্ঞান আছে অতীত বিজ্ঞান কি নিরুদ্ধ ...পূর্ববৎ ... অদৃশ্য?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান আছে, বর্তমান বিজ্ঞান কি নিরুদ্ধ ...পূর্ববৎ...অদৃশ্য?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কি অনুৎপন্ন ...পূর্ববৎ ...অপ্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান আছে, বর্তমান বিজ্ঞান কি অনুৎপন্ন ...পূর্ববৎ...অপ্রকাশিত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৮৫. থেরবাদী: বর্তমান কিংবা রূপ, রূপ কিংবা বর্তমান বা বর্তমান রূপ যেভাবেই বলা হোক না কেন, এটা কি অভিন্ন, একই অর্থ প্রকাশ করে, সমান সমান ভাগ, মূলেও এক?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বর্তমান রূপ কি নিরুদ্ধ হওয়ার সময় বর্তমান অবস্থা পরিত্যাগ করে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: রূপ অবস্থাও কি পরিত্যাগ করে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমান কিংবা রূপ, রূপ কিংবা বর্তমান বা বর্তমান রূপ যেভাবেই বলা হোক না কেন, এটা কি অভিন্ন, একই অর্থ প্রকাশ করে, সমান সমান ভাগ, মূলেও এক?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বর্তমান রূপ কি নিরুদ্ধ হওয়ার সময় বর্তমান-অবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বর্তমান-অবস্থা কি পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: সাদা কিংবা কাপড়, কাপড় কিংবা সাদা বা সাদা কাপড় কি অভিন্ন একই অর্থ প্রকাশ করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সর্বাস্তীবাদী: সাদা কাপড় রাঙানোর সময় কি সাদা ভাব হারিয়ে ফেলে না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সর্বাস্তীবাদী: বস্ত্রভাব কি হারিয়ে ফেলে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	সর্বাস্তীবাদী: সাদা কিংবা কাপড়, কাপড় কিংবা সাদা বা সাদা কাপড় কি অভিন্ন একই অর্থ প্রকাশ করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সর্বাস্তীবাদী: সাদা কাপড় রাঙানোর সময় কি বস্ত্রভাব হারিয়ে ফেলে না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সর্বাস্তীবাদী: সাদা অবস্থাও কি হারিয়ে ফেলে না?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	২৮৬. থেরবাদী: রূপ কি রূপভাব (রূপাবস্থা) পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: রূপ কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় রূপ রূপাবস্থা পরিত্যাগ করে না, রূপ কি অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি রূপ অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপ রূপাবস্থা পরিত্যাগ করে না।’

	থেরবাদী: নির্বাণ কি নির্বাণাবস্থা পরিত্যাগ করে না, নির্বাণ কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল? 

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: রূপ রূপাবস্থা পরিত্যাগ করে না, রূপ কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ কি রূপাবস্থা পরিত্যাগ করে না, রূপ কি অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নির্বাণ নির্বাণাবস্থা পরিত্যাগ করে না, নির্বাণ কি অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত আছে, অতীত কি অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ আছে, ভবিষ্যৎ কি ভবিষ্যৎ-অবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: অতীত আছে, অতীত কি অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বর্তমান আছে, বর্তমান কি বর্তমান-অবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ আছে, ভবিষ্যৎ কি ভবিষ্যৎ-অবস্থা পরিত্যাগ করে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীত আছে, অতীত কি অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বর্তমান আছে, বর্তমান কি বর্তমান-অবস্থা পরিত্যাগ করে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীত আছে, অতীত কি অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অতীত আছে, অতীত কি অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীত কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অতীত অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি অতীত অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অতীত আছে, অতীত অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না।’

	থেরবাদী: নির্বাণ আছে, নির্বাণ নির্বাণাবস্থা পরিত্যাগ করে না, নির্বাণ কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীত আছে, অতীত অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না, অতীত কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অতীত আছে, অতীত অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না, অতীত কি অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নির্বাণ নির্বাণাবস্থা পরিত্যাগ করে না, নির্বাণ কি অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	২৮৭. থেরবাদী: অতীত রূপ বিদ্যমান আছে, অতীত রূপ কি অতীত অবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ আছে, ভবিষ্যৎ রূপ কি ভবিষ্যৎ-অবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত রূপ বিদ্যমান আছে, অতীত রূপ কি অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বর্তমান রূপ আছে, বর্তমান রূপ কি বর্তমান-অবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ বিদ্যমান আছে, ভবিষ্যৎ রূপ কি ভবিষ্যৎ-অবস্থা পরিত্যাগ করে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ কি অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে? 

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: বর্তমান রূপ আছে, বর্তমান রূপ কি বর্তমান-অবস্থা পরিত্যাগ করে? 

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ কি অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ কি অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীত রূপ কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অতীত রূপ অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি অতীত রূপ অনিত্য...পূর্ববৎ ...পরিবর্তনশীল হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ অতীত অবস্থা পরিত্যাগ করে না।’

	থেরবাদী: নির্বাণ বিদ্যমান আছে, নির্বাণ নির্বাণাবস্থা পরিত্যাগ করে না, নির্বাণ কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত রূপ আছে, অতীত রূপ অতীত রূপ অবস্থা পরিত্যাগ করে না, অতীত রূপ কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত রূপ বিদ্যমান আছে, অতীত রূপ অতীত রূপাবস্থা পরিত্যাগ করে না, অতীত রূপ কি অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নির্বাণ আছে, নির্বাণ নির্বাণাবস্থা পরিত্যাগ করে না, নির্বাণ কি অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত বেদনা বিদ্যমান আছে ...পূর্ববৎ ...অতীত সংজ্ঞা আছে ...পূর্ববৎ ... অতীত সংস্কার আছে...পূর্ববৎ ...অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান কি অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কি ভবিষ্যৎ-অবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...

	থেরবাদী: অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান কি অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান আছে, বর্তমান বিজ্ঞান কি বর্তমান-অবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান আছে, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কি ভবিষ্যৎ-অবস্থা পরিত্যাগ করে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান কি অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান আছে, বর্তমান বিজ্ঞান কি বর্তমান-অবস্থা পরিত্যাগ করে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান কি অতীত-অবস্থা পরিত্যাগ করে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান কি অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত বিজ্ঞান কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: নিশ্চয় অতীত বিজ্ঞান অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অতীত বিজ্ঞান অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অতীত বিজ্ঞান বিদ্যমান আছে, অতীত বিজ্ঞান অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না।’

	থেরবাদী: নির্বাণ আছে, নির্বাণ নির্বাণাবস্থা পরিত্যাগ করে না, নির্বাণ কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না, অতীত বিজ্ঞান কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অতীত বিজ্ঞান আছে, অতীত বিজ্ঞান অতীতাবস্থা পরিত্যাগ করে না, অতীত বিজ্ঞান কি অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নির্বাণ আছে, নির্বাণ কি নির্বাণাবস্থা পরিত্যাগ করে না, নির্বাণ কি অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, পরিবর্তনশীল?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	বাক্য সংশোধন

	২৮৮. থেরবাদী: অতীতের অস্তিত্ব কি নেই?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি অতীতের অস্তিত্ব না থাকে, তবে অতীত আছে সেটি মিথ্যা। যদি যা অতীত হয় নি এমন কিছুর অস্তিত্ব থাকে, তবে অতীত আছে সেটি মিথ্যা।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ কি নেই?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ভবিষ্যতের অস্তিত্ব না থাকে, ভবিষ্যৎ আছে সেটি মিথ্যা। যদি যা ভবিষ্যৎ হয় নি এমন কিছুর অস্তিত্ব থাকে তবে ভবিষ্যৎ আছে সেটি মিথ্যা।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ-ই কি বর্তমান হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা ভবিষ্যৎ তা কি বর্তমান?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) যা ভবিষ্যৎ তা কি বর্তমান?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।  

	১প্রথমে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ যা ভবিষ্যৎ তা এখনো বর্তমান হয়নি, আবার স্বীকার করে কারণ যখন পূর্ব থেকে অনুমান করে জানা যায় তখন বর্তমান হয়-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: যা-কিছু হবে (ভবিষ্যতে), তা-ই হয় (বর্তমানে)?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যা-কিছু হবে, তা-ই হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা-কিছু হবে না তা কি হয় না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: বর্তমান হয়ে কি অতীত হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা বর্তমান তা কি অতীত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) যা বর্তমান তা কি অতীত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা-কিছু হবে (ভবিষ্যতে), তা-ই হয় (বর্তমানে)?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: যা-কিছু হবে, তা-ই হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা-কিছু হবে না তা কি হয় না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ হয়ে বর্তমান হয়, বর্তমান হয়ে কি অতীত হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা ভবিষ্যৎ তা বর্তমান হয়, তা-ই কি অতীত হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) যা ভবিষ্যৎ তা বর্তমান হয়, তা-ই কি অতীত হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা-কিছু হবে, তা-ই হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যা-কিছু হবে, তা-ই হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা-কিছু হবে না তা কি হয় না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	অতীত চক্ষু এবং রূপ কথা

	২৮৯. থেরবাদী: অতীত চক্ষু কি আছে, রূপ (দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু) আছে, চক্ষুবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনসিকার কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীত চক্ষুদ্বারা অতীত রূপ দর্শন করা হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত শ্রোত্র (শ্রবণেন্দ্রিয়) কি আছে, শব্দ আছে, শ্রোত্রবিজ্ঞান আছে, আকাশ (বায়ুপূর্ণ স্থান) আছে, মনসিকার কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত শ্রোত্রদ্বারা কি অতীত শব্দ শোনা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: অতীত ঘ্রাণ (নাক) কি আছে, গন্ধ আছে, ঘ্রাণবিজ্ঞান আছে, বায়ু আছে, মনসিকার কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত ঘ্রাণ কি অতীত গন্ধ আঘ্রাণ (অনুভব) করে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত জিহ্বা কি আছে, রস আছে, জিহ্বাবিজ্ঞান আছে, পানি আছে, মনসিকার কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত জিহ্বা কি অতীত রস-এর স্বাদ গ্রহণ করে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: অতীত শরীর কি আছে, স্পর্শেন্দ্রিয় আছে, কায়বিজ্ঞান আছে, পৃথিবী আছে, মনসিকার কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত শরীর অতীত স্পর্শ সংস্পৃষ্ট হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: অতীত মন কি আছে, অতীত ধর্ম আছে, অতীত মনোবিজ্ঞান আছে, বিচার আছে, মনসিকার কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত মন কি অতীত ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারে?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ চক্ষু কি আছে, রূপ আছে, চক্ষুবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনসিকার কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ চক্ষুদ্বারা কি ভবিষ্যৎ রূপ দর্শন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ শ্রোত্র আছে ... ঘ্রাণ আছে ... জিহ্বা আছে ...শরীর আছে...মন আছে, ধর্ম আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বস্তু আছে, মনসিকার কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ মনদ্বারা কি ভবিষ্যৎ ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমান চক্ষু কি আছে, রূপ আছে, চক্ষুবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনসিকার আছে, বর্তমান চক্ষুদ্বারা বর্তমান রূপ কি দর্শন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত চক্ষু কি আছে, রূপ আছে, চক্ষুবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনসিকার আছে, অতীত চক্ষুদ্বারা অতীত রূপ কি দর্শন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: বর্তমান শ্রোত্র আছে ... ঘ্রাণ আছে ... জিহ্বা আছে ...শরীর

	আছে...মন আছে, ধর্ম আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বস্তু আছে, মনসিকার আছে,

	বর্তমান মনদ্বারা কি বর্তমান ধর্ম সম্পর্কে জানা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত মন আছে, ধর্ম আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বস্তু আছে, মনসিকার আছে, অতীত মনদ্বারা কি অতীত ধর্ম সম্পর্কে জানা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমান চক্ষু কি আছে, রূপ আছে, চক্ষুবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনসিকার আছে, বর্তমান চক্ষুদ্বারা কি বর্তমান রূপ দর্শন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ চক্ষু কি বিদ্যমান আছে, রূপ আছে, চক্ষুবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনসিকার আছে, ভবিষ্যৎ চক্ষু দ্বারা ভবিষ্যৎ রূপ কি দর্শন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: বর্তমান শ্রোত্র আছে ... ঘ্রাণ আছে ... জিহ্বা আছে ...শরীর আছে...মন আছে, ধর্ম আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বস্তু আছে, মনসিকার আছে, বর্তমান মনদ্বারা কি বর্তমান ধর্ম সম্পর্কে জানা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ মন আছে, ধর্ম আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বস্তু আছে, মনসিকার আছে, ভবিষ্যৎ মনদ্বারা কি ভবিষ্যৎ ধর্ম সম্পর্কে জানা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত চক্ষু কি বিদ্যমান আছে, রূপ আছে, চক্ষুবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনসিকার আছে, অতীত চক্ষুদ্বারা কি অতীত রূপ দর্শন করা যায় না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান চক্ষু কি বিদ্যমান আছে, রূপ আছে, চক্ষুবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনসিকার আছে, বর্তমান চক্ষুদ্বারা কি বর্তমান রূপ দর্শন করা যায় না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: অতীত শ্রোত্র আছে ... ঘ্রাণ আছে ... জিহ্বা আছে ...শরীর আছে...মন আছে, ধর্ম আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বস্তু আছে, মনসিকার আছে, অতীত মনদ্বারা কি অতীত ধর্ম সম্পর্কে জানা যায় না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান মন আছে, ধর্ম আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বস্তু আছে, মনসিকার আছে, বর্তমান মনদ্বারা কি বর্তমান ধর্ম সম্পর্কে জানা যায় না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ চক্ষু কি বিদ্যমান আছে, রূপ আছে, চক্ষুবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনসিকার আছে, ভবিষ্যৎ চক্ষুদ্বারা কি ভবিষ্যৎ রূপ দর্শন করা যায় না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান চক্ষু কি বিদ্যমান আছে, রূপ আছে, চক্ষুবিজ্ঞান আছে, আলো আছে, মনসিকার আছে, বর্তমান চক্ষুদ্বারা কি বর্তমান রূপ দর্শন করা যায় না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ শ্রোত্র আছে ... ঘ্রাণ আছে ... জিহ্বা আছে ...শরীর আছে...মন আছে, ধর্ম আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বস্তু আছে, মনসিকার আছে, ভবিষ্যৎ মনদ্বারা কি ভবিষ্যৎ ধর্ম সম্পর্কে জানা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান মন আছে, ধর্ম আছে, মনোবিজ্ঞান আছে, বস্তু আছে, মনসিকার আছে, বর্তমান মনদ্বারা কি বর্তমান ধর্ম সম্পর্কে জানা যায় না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অতীত জ্ঞানাদি কথা

	২৯০. থেরবাদী: অতীত জ্ঞান কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই জ্ঞানদ্বারা কি জ্ঞানকরণীয় সম্পাদন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই জ্ঞানদ্বারা কি জ্ঞানকরণীয় সম্পাদন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই জ্ঞানদ্বারা কি দুঃখ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা যায়, দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করা যায়, দুঃখের নিরোধ উপলব্ধি করা যায়, মার্গ ভাবিত হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ জ্ঞান কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই জ্ঞানদ্বারা কি জ্ঞানকরণীয় সম্পাদন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই জ্ঞানদ্বারা কি জ্ঞানকরণীয় সম্পাদন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই জ্ঞানদ্বারা কি দুঃখ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা যায়, দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করা যায়, দুঃখের নিরোধ উপলব্ধি করা যায়, মার্গ ভাবিত হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বর্তমান জ্ঞান কি আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি জ্ঞানকরণীয় সম্পাদন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত জ্ঞান কি আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি জ্ঞানকরণীয় সম্পাদন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমান জ্ঞান কি আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি দুঃখ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা যায়, দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করা যায়, দুঃখের নিরোধ উপলব্ধি করা যায়, মার্গ ভাবিত হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত জ্ঞান কি আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি দুঃখ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা যায়, দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করা যায়, দুঃখের নিরোধ উপলব্ধি করা যায়, মার্গ ভাবিত হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: বর্তমান জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি জ্ঞানকরণীয় সম্পাদন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি জ্ঞানকরণীয় সম্পাদন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমান জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি দুঃখ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা যায়, দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করা যায়, দুঃখের নিরোধ উপলব্ধি করা যায়, মার্গ ভাবিত হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ জ্ঞান কি আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি দুঃখ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা যায়, দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করা যায়, দুঃখের নিরোধ উপলব্ধি করা যায়, মার্গ ভাবিত হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি জ্ঞানকরণীয় সম্পাদন করা যায় না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি জ্ঞানকরণীয় সম্পাদন করা যায় না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি দুঃখ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা যায় না, দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করা যায় না, দুঃখের নিরোধ

	উপলব্ধি করা যায় না, মার্গ ভাবিত হয় না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি দুঃখ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা যায় না, দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করা যায় না, দুঃখের নিরোধ উপলব্ধি করা যায় না, মার্গ ভাবিত হয় না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি জ্ঞানকরণীয় সম্পাদন করা যায় না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি জ্ঞানকরণীয় সম্পাদন করা যায় না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি দুঃখ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা যায় না, দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করা যায় না, দুঃখের নিরোধ উপলব্ধি করা যায় না, মার্গ ভাবিত হয় না?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানদ্বারা কি দুঃখ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা যায় না, দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করা যায় না, দুঃখের নিরোধ উপলব্ধি করা যায় না, মার্গ ভাবিত হয় না?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	অর্হৎ বিষয়ক কথা

	২৯১. থেরবাদী: অর্হতের কি অতীত রাগ (লোভ) আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সেই রাগে রাগযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অতীত দ্বেষ আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সেই দ্বেষে দ্বেষযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: অর্হতের কি অতীত মোহ আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সেই মোহে মোহিত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: অর্হতের কি অতীত মান আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সেই মানে মানযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: অর্হতের কি অতীত দৃষ্টি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: অর্হতের কি অতীত বিচিকিৎসা (সন্দেহ) আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সেই সন্দেহে সন্দেহযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অতীত স্ত্যানমিদ্ধ (অলসতা) আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সেই অলসতায় আলস্যযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অতীত ঔদ্ধত্য আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সেই ঔদ্ধত্যে ঔদ্ধত্যযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অতীত অহ্রী (পাপে লজ্জাহীনতা) আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সেই লজ্জাহীনতায় লজ্জাহীন?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অতীত অনপত্রপা (পাপে নির্ভয়তা) আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সেই অনপত্রপায় অনপত্রপাযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামীর কি অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামী কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামীর কি অতীত বিচিকিৎসা অছে...পূর্ববৎ...অতীত শীলব্রত-পরামর্শ আছে...পূর্ববৎ...অতীত ন্যূনতম কামরাগ আছে...পূর্ববৎ...অতীত ন্যূনতম ব্যাপাদ (ঈর্ষাপরায়ণতা) আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামী কি সেই ঈর্ষাপরায়ণতায় ঈর্ষান্বিত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর কি অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর কি অতীত বিচিকিৎসা আছে ... অতীত শীলব্রত-পরামর্শ আছে ... অতীত স্থূল কামরাগ আছে ... অতীত স্থূল ব্যাপাদ (ঈর্ষাপরায়ণতা) আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী কি সেই ঈর্ষাপরায়ণতায় ঈর্ষান্বিত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্ন কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের কি অতীত বিচিকিৎসা অছে ... অতীত শীলব্রত-পরামর্শ আছে ... অতীত অপায়গমনীয় রাগ আছে ... অতীত অপায়গমনীয় দ্বেষ আছে ....অতীত অপায়গমনীয় মোহ আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্ন কি সেই মোহে মোহিত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	২৯২. থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত রাগ আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই রাগে রাগযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের অতীত রাগ আছে, অর্হত্ত্ব কি সেই রাগে রাগযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত দ্বেষ আছে...পূর্ববৎ...পৃথগ্‌জনের অতীত বিচিকিৎসা আছে...পূর্ববৎ...পৃথগ্‌জনের অতীত অনপত্রপা আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই অনপত্রপায় অনপত্রপাযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের অতীত অনপত্রপা আছে, অর্হৎ কি সেই অনপত্রপায় অনপত্রপাযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীর অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে, অনাগামী কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত বিচিকিৎসা আছে...পূর্ববৎ... পৃথগ্‌জনের অতীত ন্যূনতম ব্যাপাদ (ঈর্ষাপরায়ণতা) আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই ঈর্ষাপরায়ণতায় ঈর্ষান্বিত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীর অতীত ন্যূনতম ব্যাপাদ আছে, অনাগামী কি সেই ঈর্ষাপরায়ণতায় ঈর্ষান্বিত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে, সকৃদাগামী কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত বিচিকিৎসা অছে...পূর্ববৎ...পৃথগ্‌জনের অতীত স্থূল ব্যাপাদ (ঈর্ষাপরায়ণতা) আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই ঈর্ষাপরায়ণতায় ঈর্ষান্বিত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর অতীত স্থূল ব্যাপাদ আছে, সকৃদাগামী কি সেই ঈর্ষাপরায়ণতায় ঈষার্ন্বিত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে, স্রোতাপন্ন কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত বিচিকিৎসা অছে...পূর্ববৎ... অতীত অপায়গমনীয় মোহ আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই মোহে মোহিত?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের অতীত অপায়গমনীয় মোহ আছে, স্রোতাপন্ন কি সেই মোহে মোহিত?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের অতীত রাগ আছে, অর্হত্ত্ব কি সেই রাগে রাগযুক্ত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত রাগ আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই রাগে রাগযুক্ত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: অর্হতের অতীত দ্বেষ আছে...পূর্ববৎ...অতীত অনপত্রপা আছে, অর্হত্ত্ব কি সেই অনপত্রপায় অনপত্রপাযুক্ত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত অনপত্রপা আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই অনপত্রপায় অনপত্রপাযুক্ত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অনাগামীর অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে, অনাগামী কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামীর অতীত বিচিকিৎসা অছে...পূর্ববৎ... অতীত ন্যূনতম ব্যাপাদ আছে, অনাগামী কি সেই ঈর্ষাপরায়ণতায় ঈর্ষান্বিত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত ন্যূনতম ব্যাপাদ আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই ঈর্ষাপরায়ণতায় ঈষার্ন্বিত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে, সকৃদাগামী কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীর অতীত বিচিকিৎসা আছে...পূর্ববৎ...সকৃদাগামীর অতীত স্থূল ব্যাপাদ আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই ঈর্ষাপরায়ণতায় ঈর্ষান্বিত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত স্থূল ব্যাপাদ আছে, সকৃদাগামী কি সেই ঈর্ষাপরায়ণতায় ঈষার্ন্বিত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে, স্রোতাপন্ন কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত সৎকায়দৃষ্টি আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিযুক্ত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপন্নের অতীত বিচিকিৎসা অছে ... অতীত অপায়গমনীয় মোহ আছে, স্রোতাপন্ন কি সেই মোহে মোহিত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অতীত অপায়গমনীয় মোহ আছে, পৃথগ্‌জন কি সেই মোহে মোহিত নয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অতীত হাতের কথা

	২৯৩. থেরবাদী: অতীত হাত কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত হাতের গ্রহণ ও ত্যাগ কি দৃষ্টিগোচর হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ..।

	থেরবাদী: অতীত পা কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত পায়ের গমন-প্রত্যাগমন কি পরিলক্ষিত হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত গ্রন্থি  কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত গ্রন্থির সংকোচন-প্রসারণ কি পরিলক্ষিত হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত পাকস্থলী কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত পাকস্থলীর ক্ষুৎপিপাসা কি জানা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত কায় (শরীর) কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত শরীরের ঊর্ধ্বকরণ-নতকরণ, ছেদন (কর্তন)-ভেদন (ধ্বংস) তথা কাক, শকুন, বাজ পাখির এটি কি খাদ্য হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	১গ্রহ্নি': গিরা, অভিধ্যা লোভ চৈতসিক। এটি নামকায়ের সঙ্গে রূপ কায়ের সংযোগ সম্পাদনে গ্রনি'-স্বরূপ-অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ, শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: অতীত শরীরে কি বিষ প্রয়োগ করানো যায়, তরবারি (অস্ত্রশস্ত্র) প্রবেশ করানো যায়, আগুন দেওয়া যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত শরীরকে কি কারাবন্ধন, রশিবন্ধন, শৃঙ্খলবন্ধন, গ্রামবন্ধন, নিগমবন্ধন, নগরবন্ধন, জনপদবন্ধন, কণ্ঠবন্ধনে  বাঁধা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত জল কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই জলের দ্বারা কি জলকরণীয় সম্পাদন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত তেজ কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই তেজদ্বারা কি আগুনকরণীয় সম্পাদন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত বায়ু কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই বায়ুর দ্বারা কি বায়ুকরণীয় সম্পাদন করা যায়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	অতীত স্কন্ধের সংযোগ কথা

	২৯৪. থেরবাদী: অতীত রূপস্কন্ধ আছে, ভবিষ্যৎ রূপস্কন্ধ আছে, বর্তমান রূপস্কন্ধ কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপস্কন্ধ কি তিন প্রকারের?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত পঞ্চস্কন্ধ আছে, ভবিষ্যৎ পঞ্চস্কন্ধ আছে, বর্তমান পঞ্চস্কন্ধ কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্কন্ধ কি তবে পনেরো প্রকারের?

	১হাতের পাঁচ আঙ্গুলদ্বারা শ্বাসরোধ করার মতো করে কণ্ঠে ধরা।

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত চক্ষু-আয়তন আছে, ভবিষ্যৎ চক্ষু-আয়তন আছে, বর্তমান চক্ষু-আয়তন কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন কি তবে তিন প্রকারের?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত দ্বাদশ আয়তন আছে, ভবিষ্যৎ দ্বাদশ আয়তন আছে, বর্তমান দ্বাদশ-আয়তন কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আয়তন কি তবে ছত্রিশ প্রকারের?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত চক্ষুধাতু আছে, ভবিষ্যৎ চক্ষুধাতু আছে, বর্তমান চক্ষুধাতু কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুধাতু কি তবে তিন প্রকারের?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত আঠারো ধাতু আছে, ভবিষ্যৎ আঠারো ধাতু আছে, বর্তমান আঠারো ধাতু কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ধাতু কি তবে চুয়ান্ন প্রকারের?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত চক্ষু-ইন্দ্রিয় আছে, ভবিষ্যৎ চক্ষু-ইন্দ্রিয় আছে, বর্তমান চক্ষু-ইন্দ্রিয় কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় কি তবে তিন প্রকারের?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে, ভবিষ্যৎ বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয় আছে, বর্তমান বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয় কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ইন্দ্রিয় কি তবে ছেষট্টি প্রকারের?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অতীত চক্রবর্তী রাজা আছে, ভবিষ্যৎ চক্রবর্তী রাজা আছে, বর্তমান চক্রবর্তী রাজা কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তিন চক্রবর্তী রাজা কি মুখোমুখি (একত্রিত) হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অতীত সম্যকসম্বুদ্ধ আছে, ভবিষ্যৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আছে, বর্তমান সম্যকসম্বুদ্ধ কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তিন সম্যকসম্বুদ্ধ কি মুখোমুখি হয়?

	সর্বাস্তীবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	চরণ সংশোধন কথা

	২৯৫. থেরবাদী: অতীত কি আছে (অস্তিত্ব)?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা আছে তা কি অতীত?

	সর্বাস্তীবাদী: যা আছে তা অতীত হতেও পারে, অতীত না-ও হতে পারে। 

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি অতীত থাকে, যা আছে তা অতীত হতে পারে, অতীত না-ও হতে পারে, সেই অতীত অতীত নয়, যা অতীত নয় তা-ই অতীত হয় সে ক্ষেত্রে তথায় আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “অতীত আছে, যা আছে তা অতীত হতে পারে, অতীত না-ও হতে পারে, সেই অতীত অতীত নয়, যা অতীত নয় তা-ই অতীত হয়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	যদি এটি বলা উচিত নয়, অতীত নেই, যা আছে তা অতীত নয়, তবে আপনার এটিও বলা উচিত নয়, ‘অতীত আছে, যা আছে তা অতীত হতে পারে, বিদ্যমানতা অতীত নাও হতে পারে।’ তথায় যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “অতীত আছে, যা আছে তা অতীত হতে পারে, যা আছে তা অতীত নাও হতে পারে, সেই অতীত অতীত নয়, যা অতীত নয় তা-ই অতীত হয়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা আছে তা কি ভবিষ্যৎ?

	সর্বাস্তীবাদী: যা আছে তা ভবিষ্যৎ হতেও পারে, নাও হতে পারে।

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি ভবিষ্যৎ থাকে, যা আছে তা ভবিষ্যৎ হতে পারে, ভবিষ্যৎ নাও হতে পারে, সেই ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ নয়, ভবিষ্যৎ নয় তা ভবিষ্যৎ হয়, সে ক্ষেত্রে তথায় আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “ভবিষ্যৎ আছে, যা আছে তা ভবিষ্যৎ হতে পারে, ভবিষ্যৎ নাও হতে পারে, সেই ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ নয়, যা ভবিষ্যৎ নয় তা ভবিষ্যৎ হয়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	যদি এটি বলা উচিত না হয়, ভবিষ্যৎ নেই, যা আছে তা ভবিষ্যৎ নয়, তবে আপনার এটিও বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যৎ আছে, যা আছে তা ভবিষ্যৎ হতে পারে, ভবিষ্যৎ নাও হতে পারে।’ তথায় যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “ভবিষ্যৎ আছে, যা আছে তা ভবিষ্যৎ হতে পারে, ভবিষ্যৎ নাও হতে পারে, সেই ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ নয়, যা ভবিষ্যৎ নয় তা ভবিষ্যৎ হয়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: যা আছে তা কি বর্তমান? 

	থেরবাদী: যা আছে তা বর্তমান হতেও পারে, নাও হতে পারে।

	সর্বাস্তীবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি বর্তমান থাকে, যা আছে তা বর্তমান হতে পারে, বর্তমান নাও হতে পারে, সেই বর্তমান বর্তমান না হয়, যা বর্তমান নয় তা-ই বতর্মান হয়, সে ক্ষেত্রে তথায় আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “বর্তমান আছে, যা আছে তা বর্তমান হতে পারে, বর্তমান নাও হতে পারে, সেই বর্তমান বর্তমান নয়, যা বর্তমান নয় তা-ই বর্তমান হয়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	যদি এটি বলা উচিত না হয়, বর্তমান নেই, যা আছে তা বর্তমান নয়, তবে আপনার এটিও বলা উচিত নয়, ‘বর্তমান আছে, যা আছে তা বর্তমান হতে পারে, যা আছে তা বর্তমান নাও হতে পারে।’ তথায় যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “বর্তমান আছে, যা আছে তা বর্তমান হতে পারে, বর্তমান নাও হতে পারে, সেই বর্তমান বর্তমান নয়, যা বর্তমান নয় তা-ই বর্তমান হয়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	সর্বাস্তীবাদী: নির্বাণ কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: যা আছে তা কি নির্বাণ? 

	থেরবাদী: যা আছে তা নির্বাণ হতেও পারে, নাও হতে পারে।

	সর্বাস্তীবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি নির্বাণ থাকে, যা আছে তা নির্বাণ হতে পারে, নির্বাণ নাও হতে পারে, সেই নির্বাণ নির্বাণ নয়, যা নির্বাণ নয় তা-ই নির্বাণ হয়, সে ক্ষেত্রে তথায় আপনি যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “নির্বাণ আছে, যা আছে তা নির্বাণ হতে পারে, নির্বাণ নাও হতে পারে, সেই নির্বাণ নির্বাণ নয়, যা নির্বাণ নয় তা নির্বাণ হয়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	যদি এটি বলা উচিত না হয়, নির্বাণ নেই, যা আছে তা নির্বাণ নয়, তবে আপনার এটিও বলা উচিত নয় যে, ‘নির্বাণ আছে, যা আছে তা নির্বাণ হতে পারে, যা আছে তা নির্বাণ নাও হতে পারে।’ তথায় যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “নির্বাণ আছে, যা আছে তা নির্বাণ হতে পারে, যা আছে তা নির্বাণ নাও হতে পারে, সেই নির্বাণ নির্বাণ নয়, যা নির্বাণ নয় তা-ই নির্বাণ হয়”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	সূত্র থেকে প্রমাণ

	২৯৬. সর্বাস্তীবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অতীত আছে, ভবিষ্যৎ-ও আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সর্বাস্তীবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের যা-কিছু রূপ অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, স্থ্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে কিংবা নিকটে তা রূপস্কন্ধ হিসেবে অভিহিত। যা-কিছু বেদনা ... যা-কিছু সংজ্ঞা ... যা-কিছু সংস্কার ... যা-কিছু অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের বিজ্ঞান অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, স্থ্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে কিংবা নিকটে তা বিজ্ঞানস্কন্ধ হিসেবে অভিহিত’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সর্বাস্তীবাদী: তাহলে অতীত আছে, ভবিষ্যৎ-ও আছে।

	থেরবাদী: অতীত আছে, ভবিষ্যৎ কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এই তিন উপায় গণনায়, পরিভাষায়, নামকরণে (স্বতন্ত্র) শ্রমণব্রাহ্মণেরা কর্তৃক বিজ্ঞাত। তাঁরা সংশয় প্রকাশ করেননি, নিন্দা করেননি, অসংকীর্ণ ছিল। সেই তিন কি? ভিক্ষুগণ, যেই অতীত রূপ নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, সেই বিবেচনা “অতীতে ছিল”, সেই সংজ্ঞা “অতীতে ছিল”, সে প্রজ্ঞপ্তি “অতীতে ছিল”, ; কিন্তু সেই বিবেচনা “বর্তমানে আছে” বা “ভবিষ্যতে থাকবে” বলে গণ্য করা হয় না। যা-কিছু বেদনা ...পূর্ববৎ ... যা-কিছু সংজ্ঞা ... যা-কিছু সংস্কার ... যেই অতীত বিজ্ঞান নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, সেই বিবেচনা “অতীতে ছিল”, সেই সংজ্ঞা “অতীতে ছিল”, সে প্রজ্ঞপ্তি “অতীতে ছিল”, ; কিন্তু সেই বিবেচনা “বর্তমানে আছে” বা “ভবিষ্যতে থাকবে” বলে গণ্য করা হয় না।’

	১সংযুক্তনিকায়ের স্কন্ধবর্গের ‘স্কন্ধসূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	‘ভিক্ষুগণ, যেই রূপ অনুৎপন্ন, অপ্রকাশিত সেই বিবেচনা “ভবিষ্যতে থাকবে”, সেই সংজ্ঞা “ভবিষ্যতে থাকবে”, সে প্রজ্ঞপ্তি “ভবিষ্যতে থাকবে”, ; কিন্তু সেই বিবেচনা “বর্তমানে আছে” বা “অতীতে ছিল” বলে গণ্য করা হয় না। যা-কিছু বেদনা ...পূর্ববৎ ... যা-কিছু সংজ্ঞা ... যা-কিছু সংস্কার ... যেই বিজ্ঞান অনুৎপন্ন, অপ্রকাশিত সেই বিবেচনা “ভবিষ্যতে থাকবে”, সেই সংজ্ঞা “ভবিষ্যতে থাকবে”, সে প্রজ্ঞপ্তি “ভবিষ্যতে থাকবে”; কিন্তু সেই বিবেচনা “বর্তমানে আছে” বা “অতীতে ছিল” বলে গণ্য করা হয় না।’

	‘ভিক্ষুগণ, যেই রূপ উৎপন্ন, প্রকাশিত সেই বিবেচনা “বর্তমানে আছে”, সেই সংজ্ঞা “বর্তমানে আছে”, সে প্রজ্ঞপ্তি “বর্তমানে আছে”; কিন্তু সেই বিবেচনা “অতীতে ছিল” বা “ভবিষ্যতে থাকবে” বলে গণ্য করা হয় না। যা-কিছু বেদনা ...পূর্ববৎ ... যা-কিছু সংজ্ঞা ... যা-কিছু সংস্কার ... যেই বিজ্ঞান উৎপন্ন, প্রকাশিত সেই বিবেচনা “বর্তমানে আছে”, সেই সংজ্ঞা “বর্তমানে আছে”, সে প্রজ্ঞপ্তি “বর্তমানে আছে”; কিন্তু সেই বিবেচনা “অতীতে ছিল” বা “ভবিষ্যতে থাকবে” বলে গণ্য করা হয় না। এরূপে ভিক্ষুগণ, তিন উপায় গণনায়, পরিভাষায়, নামকরণে স্বতন্ত্র যা শ্রমণব্রাহ্মণেরা কর্তৃক বিজ্ঞাত। তাঁরা সংশয় প্রকাশ করেননি, নিন্দা করেননি, অসংকীর্ণ ছিল।’

	‘এমনকি উক্কলবাসীরা বা তৎকালীন (প্রাচীন) বক্তারা, অহেতুকবাদী, অক্রিয়বাদী, নাস্তিকবাদীরাও এই তিন উপায় গণনায়, পরিভাষায়, নামকরণে নিন্দা, প্রত্যাখ্যান, অস্বীকার করে নি। কী কারণে করে নি? (জনগণের) নিন্দা, বিরুদ্ধাচরণ, অপমানের ভয়ে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘অতীত আছে, ভবিষ্যৎ-ও আছে।’

	থেরবাদী: অতীত কি আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় আয়ুষ্মান ফাল্গুন ভগবানকে এমনটা বলেছেন, ‘ভান্তে, সেই চক্ষু আছে কি, যেই চক্ষুদ্বারা (দেখে) পরিনির্বাপিত, তৃষ্ণামুক্ত, তৃষ্ণার পথ মুক্ত, ত্রিবর্তের  ক্ষয় সাধনকারী (ভবচক্র ছিন্নকারী), সর্বদুঃখজয়ী (বিমুক্ত) অতীত বুদ্ধগণকে প্রজ্ঞাপিত করবার সময় প্রজ্ঞাপন করতে পারে (পরিদর্শনকালে প্রকাশ করতে পারে)। ভান্তে, সেই জিহ্বা কি ... পূর্ববৎ ... ভান্তে, সেই মন আছে কি, যেই মনদ্বারা পরিনির্বাপিত, তৃষ্ণামুক্ত, তৃষ্ণার পথ মুক্ত, ত্রিবর্তের ক্ষয় সাধনকারী, সর্বদুঃখজয়ী অতীত বুদ্ধগণকে প্রজ্ঞাপিত করবার সময় প্রজ্ঞাপন করতে পারে?’

	‘হে ফাল্গুন, সেই চক্ষু নেই, যেই চক্ষুদ্বারা পরিনির্বাপিত, তৃষ্ণামুক্ত, তৃষ্ণার পথ মুক্ত, ত্রিবর্তের ক্ষয় সাধনকারী, সর্বদুঃখজয়ী অতীত বুদ্ধগণকে প্রজ্ঞাপিত করবার সময় প্রজ্ঞাপন করতে পারে। হে ফাল্গুন, সেই জিহ্বা নেই ...পূর্ববৎ ...সেই মন নেই, যেই মনদ্বারা পরিনির্বাপিত, তৃষ্ণামুক্ত, তৃষ্ণার পথ মুক্ত, ত্রিবর্তের ক্ষয় সাধনকারী, সর্বদুঃখজয়ী অতীত বুদ্ধগণকে প্রজ্ঞাপিত করার সময় প্রজ্ঞাপন করতে পারে।’ 

	থেরবাদী: অতীত বিদ্যমান আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় আয়ুষ্মান নন্দক এমনটা বলেছেন, ‘পূর্বে তার লোভ ছিল যা অকুশল, তা এখন না থাকায় কুশল হয়েছে। পূর্বে দ্বেষ ছিল ... পূর্বে মোহ ছিল যা অকুশল, তা এখন না থাকায় কুশল হয়েছে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ‘অতীত আছে।’

	সর্বাস্তীবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যৎ আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	১ত্রিবর্ত: ক্লেশাবর্ত, কর্মাবর্ত, বিপাকাবর্ত।

	২সংযুক্তনিকায় ষড়ায়তন বর্গের ‘ফাল্গুনসূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	৩অঙ্গুত্তরনিকায় দ্রষ্টব্য।

	সর্বাস্তীবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, কবল বা গ্রাস আহারের প্রতি যদি অনুরাগ থাকে, নন্দি (তুষ্টভাব) থাকে, তৃষ্ণা থাকে, তথায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সেখানে নামরূপের সঞ্চার আছে। যেখানে নামরূপের সঞ্চার আছে, সেখানে সংস্কারসমূহের বৃদ্ধি আছে, যেখানে সংস্কারসমূহের বৃদ্ধি আছে সেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্ভবের উৎপত্তি আছে। যেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্ভবের উৎপত্তি আছে সেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম, জরা ও মরণ আছে। হে ভিক্ষুগণ, যেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম ও মৃত্যু আছে তাকে আমি শোকযুক্ত, রজোময়, ক্ষোভযুক্ত বলে থাকি।’

	‘হে ভিক্ষুগণ, স্পর্শাহারের প্রতি ... মনোচেতনা আহারের প্রতি ... বিজ্ঞান আহারের প্রতি যদি অনুরাগ থাকে, নন্দি থাকে ...পূর্ববৎ ... রজোময়, ক্ষোভযুক্ত বলে থাকি’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সর্বাস্তীবাদী: তাহলে বলতে হয়, ভবিষ্যৎ আছে।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ কি বিদ্যমান আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সর্বাস্তীবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, কবল বা গ্রাস আহারের প্রতি যদি অনুরাগ না থাকে, নন্দি (তুষ্টভাব) না থাকে, তৃষ্ণা না থাকে, তথায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। যেখানে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না সেখানে নামরূপের সঞ্চার থাকে না। যেখানে নামরূপের সঞ্চার থাকে না, সেখানে সংস্কারসমূহের বৃদ্ধি থাকে না, যেখানে সংস্কারসমূহের বৃদ্ধি থাকে না সেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্ভবের উৎপত্তি থাকে না। যেখানে ভবিষ্যৎ পুনর্ভবের উৎপত্তি থাকে না সেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম, জরা ও মরণ থাকে না। হে ভিক্ষুগণ, যেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম ও মৃত্যু থাকে না তাকে আমি শোকমুক্ত, রজোহীন, ক্ষোভমুক্ত বলে থাকি।’ 

	১সংযুক্তনিকায় নিদানবর্গের ‘অত্থিরাগ-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	‘হে ভিক্ষুগণ, স্পর্শাহারের প্রতি ... মনোচেতনা আহারের প্রতি ... বিজ্ঞান আহারের প্রতি যদি অনুরাগ না থাকে, নন্দি না থাকে ...পূর্ববৎ ... রজোহীন ক্ষোভমুক্ত বলে থাকি’-সূত্রে কি এমনটা আছে? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যৎ আছে।’

	(৬). অতীতের স্কন্ধ কথা 

	সূত্র ব্যতীত প্রমাণ

	২৯৭. সর্বাস্তীবাদী: অতীত কি স্কন্ধ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।      

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত কি আয়তন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত কি ধাতু?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত কি স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ কি স্কন্ধ?

	১সর্বাস্তীবাদীরা মনে করে অতীত স্কন্ধ এবং ভবিষ্যৎ স্কন্ধ উভয়ই বিদ্যমান আছে, এরা নিজেদের অবস্থায় অবস্থান করে। তাদের ধারণা নিরসনে এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ কি আয়তন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ কি ধাতু?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ কি স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে স্কন্ধ, বর্তমান কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত হচ্ছে স্কন্ধ, অতীত কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে আয়তন, বর্তমান কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত হচ্ছে আয়তন, অতীত কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে ধাতু, বর্তমান কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত হচ্ছে ধাতু, অতীত কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন; বর্তমান কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত হচ্ছেস্কন্ধ, ধাতু, আয়তন; অতীত কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে স্কন্ধ, বর্তমান কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ হচ্ছে স্কন্ধ, ভবিষ্যৎ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে আয়তন, বর্তমান কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ হচ্ছে আয়তন, ভবিষ্যৎ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে ধাতু, বর্তমান কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ হচ্ছে ধাতু, ভবিষ্যৎ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন; বর্তমান কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন; অতীত কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত হচ্ছে স্কন্ধ, অতীত কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে স্কন্ধ, বর্তমান কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত হচ্ছে আয়তন, অতীত কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে আয়তন, বর্তমান কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত হচ্ছে ধাতু, অতীত কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে ধাতু, বর্তমান কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন; অতীত কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন; বর্তমান কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ হচ্ছে স্কন্ধ, ভবিষ্যৎ কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে স্কন্ধ, বর্তমান কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ হচ্ছে আয়তন...পূর্ববৎ...ভবিষ্যৎ হচ্ছে ধাতু ...পূর্ববৎ...ভবিষ্যৎ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন; ভবিষ্যতে কি থাকে না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, বর্তমান কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত রূপ কি স্কন্ধ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত রূপ কি আয়তন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত রূপ কি ধাতু?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত রূপ কি স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ কি স্কন্ধ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে আয়তন ...পূর্ববৎ... ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে ধাতু ...পূর্ববৎ...ভবিষ্যৎ রূপ কি স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, বর্তমান রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, অতীত রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান রূপ হচ্ছে আয়তন ...পূর্ববৎ... বর্তমান রূপ হচ্ছে ধাতু ...পূর্ববৎ... বর্তমান রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, বর্তমান রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, অতীত রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, বর্তমান রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ভবিষ্যৎ রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান রূপ হচ্ছে আয়তন ...পূর্ববৎ... বর্তমান রূপ হচ্ছে ধাতু ...পূর্ববৎ... বর্তমান রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, বর্তমান রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, ভবিষ্যৎ রূপ কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, অতীত রূপ কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, বর্তমান রূপ কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত রূপ হচ্ছে আয়তন ...পূর্ববৎ... অতীত রূপ হচ্ছে ধাতু ...পূর্ববৎ... অতীত রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, অতীত রূপ কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, বর্তমান রূপ কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ভবিষ্যৎ রূপ কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, বর্তমান রূপ কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে আয়তন ...পূর্ববৎ... ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে ধাতু ...পূর্ববৎ... ভবিষ্যৎ রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, ভবিষ্যৎ রূপ কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান রূপ হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, বর্তমান রূপ কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত বেদনা ...অতীত সংজ্ঞা ...অতীত সংস্কার ...অতীত বিজ্ঞান কি স্কন্ধ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত বিজ্ঞান কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে আয়তন ...পূর্ববৎ ...অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে ধাতু ...পূর্ববৎ...অতীত বিজ্ঞান কি স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত বিজ্ঞান আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কি স্কন্ধ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে আয়তন ...পূর্ববৎ ...ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে ধাতু ...পূর্ববৎ...ভবিষ্যৎ কি বিজ্ঞান স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, বর্তমান বিজ্ঞান কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, অতীত বিজ্ঞান কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে আয়তন...পূর্ববৎ... বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে ধাতু...পূর্ববৎ...বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, বর্তমান বিজ্ঞান কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, অতীত বিজ্ঞান কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, বর্তমান বিজ্ঞান কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে আয়তন...পূর্ববৎ... বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে ধাতু...পূর্ববৎ...বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, বর্তমান বিজ্ঞান কি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন আছে, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কি আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, অতীত বিজ্ঞান কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, বর্তমান বিজ্ঞান কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে আয়তন ...পূর্ববৎ... অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে ধাতু ...পূর্ববৎ... অতীত বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, অতীত বিজ্ঞান কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, বর্তমান বিজ্ঞান কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, বর্তমান বিজ্ঞান কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সর্বাস্তীবাদী: ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে আয়তন ...পূর্ববৎ... ভবিষ্যৎ হচ্ছে বিজ্ঞান ধাতু ...পূর্ববৎ... ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন; ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সর্বাস্তীবাদী: বর্তমান বিজ্ঞান হচ্ছে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, বর্তমান বিজ্ঞান কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সূত্র থেকে প্রমাণ

	২৯৮. থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অতীত ও ভবিষ্যৎ স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন থাকে না?’

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এই তিন উপায় গণনায়, পরিভাষায়, নামকরণে ... পূর্ববৎ... বিজ্ঞাত...পূর্ববৎ...।’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	সর্বাস্তীবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘অতীত ও ভবিষ্যৎ স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন থাকে না।’

	সর্বাস্তীবাদী: অতীত ও ভবিষ্যৎ স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন কি থাকে না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সর্বাস্তীবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের যা-কিছু রূপ অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, স্থ্থূল বা সুক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে কিংবা নিকটে তা রূপস্কন্ধ হিসেবে অভিহিত। যা-কিছু বেদনা ... যা-কিছু সংজ্ঞা ... যা-কিছু সংস্কার ... যা-কিছু অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের বিজ্ঞান ...পূর্ববৎ... তা বিজ্ঞানস্কন্ধ হিসেবে অভিহিত’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	সর্বাস্তীবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘অতীত ভবিষ্যৎ স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন থাকে না।’

	(৭). আংশিক বিদ্যমান-কথা

	১. অতীতের অংশ কথা 

	২৯৯. থেরবাদী: অতীত কি আছে?

	কস্‌সপিকা : কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ নেই। 

	থেরবাদী: কিছু অংশ কি নিরুদ্ধ, কিছু অংশ নিরুদ্ধ নয়, কিছু অংশ বিগত, কিছু অংশ অবিগত, কিছু অংশ অস্তগত, কিছু অংশ অস্তগত নয়, কিছু অংশ অদৃশ্য, কিছু অংশ অদৃশ্য নয়?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতের কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহের কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতের কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	১কস্‌সপিকাদের এই ভুল ধারণা জন্মায় যে অতীতের কিছু অংশ বর্তমানরূপে বিদ্যমান থাকে। তাদের এ ধারণা নিরসনেই এই যুক্তিতর্ক।

	২কস্‌সপিকা হচ্ছে সর্বাস্তীবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উপদল।

	থেরবাদী: অতীতের পরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহের কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতের কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীতের বিপাকহীন ধর্মসমূহের কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অতীতের কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কী আছে, কী নেই?

	কস্‌সপিকা: অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্ম আছে, অতীতের পরিপক্ববিপাক ধর্ম নেই।

	থেরবাদী: অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্ম কি আছে?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীতের পরিপক্ববিপাক ধর্ম কি আছে?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্ম কি আছে?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীতের বিপাকহীন  ধর্ম কি আছে?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতের পরিপক্ববিপাক ধর্ম কি নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্ম কি নেই?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অতীতের বিপাকহীন ধর্ম কি নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্ম কি নেই?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্ম কি আছে?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্ম নিরোধ হয়?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্ম নিরোধ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্ম আছে।’

	থেরবাদী: অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহ যা নিরোধ হয়েছে, তা কি আছে?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	প্রশ্ন এবং উত্তর এখানে তিনটি ভাগে ঘূর্ণায়মান যথা: ১) অপূর্ণ ফল (অপরিপক্ব বিপাক) ২) পরিপূর্ণ ফল ৩) ফলহীন বা বিপাকহীন মধ্যবর্তী অবস্থা-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: অতীতের পরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহ যা নিরোধ হয়েছে, তা কি আছে?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহ যা নিরোধ হয়েছে, তা কি আছে?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীতের বিপাকহীন ধর্মসমূহ যা নিরোধ হয়েছে, তা কি আছে?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতের পরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহ যা নিরোধ হয়েছে, তা কি নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহ যা নিরোধ হয়েছে, তা কি নেই?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অতীতের বিপাকহীন ধর্মসমূহ যা নিরোধ হয়েছে, তা কি নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহ যা নিরোধ হয়েছে, তা কি নেই?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহ যা নিরোধ হয়েছে, তা কি আছে?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীতের পরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহ যা নিরোধ হয়েছে, তা কি নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অতীতের পরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহের একাংশ, অপরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহের একাংশের নিরোধ হয়েছে সেগুলোর কিছু অংশ থাকে, কিছু অংশ কি থাকে না?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না।

	কস্‌সপিকা: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহ আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	কস্‌সপিকা: নিশ্চয় অতীতের অপরিপক্বধর্ম ফলবতী হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	কস্‌সপিকা: যদি অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহ ফলবতী হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অতীতের অপরিপক্ববিপাক ধর্মসমূহ বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অতীতের অপরিপক্ববিপাকধর্ম ফলবতী হবে বলে কি থাকে?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ফলবতী হবে বলে কি বর্তমান হয়?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) ফলবতী হবে বলে কি বর্তমান হয়?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বর্তমান ধর্মসমূহ নিরোধ হবে বলেই কি সেগুলো নেই?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	২. ভবিষ্যতের অংশ কথা

	৩০০. থেরবাদী: ভবিষ্যৎ কি আছে?

	কস্‌সপিকা: কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ নেই।

	থেরবাদী: কিছু অংশ কি উৎপন্ন, কিছু অংশ অনুৎপন্ন, কিছু অংশ উত্থিত, কিছু অংশ অনুত্থিত, কিছু অংশ আবির্ভূত, কিছু অংশ অনাবির্ভূত, কিছু অংশ প্রকাশিত, কিছু অংশ কি অপ্রকাশিত?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের উৎপত্তি ধর্মসমূহের  কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের অনুৎপত্তি ধর্মসমূহের  কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের কিছু অংশ আছে, কিছু অংশ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	১নিশ্চিতভাবে উৎপন্ন হবে এমন ধর্ম।

	২উৎপন্ন হবে না এমন ধর্ম।

	থেরবাদী: কি আছে, কি নেই?

	কস্‌সপিকা: ভবিষ্যতের উৎপত্তি ধর্মসমূহ আছে, ভবিষ্যতের অনুৎপত্তি ধর্মসমূহ নেই।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের উৎপত্তি ধর্মসমূহ কি আছে?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের অনুপত্তি ধর্মসমূহ কি আছে?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের অনুৎপত্তি ধর্মসমূহ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের উৎপত্তি ধর্মসমূহ কি নেই?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের উৎপত্তি ধর্মসমূহ কি আছে?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভবিষ্যতের উৎপত্তি ধর্মসমূহ এখনো জন্ম হয়নি?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ভবিষ্যতের উৎপত্তি ধর্মসমূহ এখনো জন্ম না হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যতের উৎপত্তি ধর্মসমূহ বিদ্যমান আছে।’

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের উৎপত্তি ধর্মসমূহ যা এখনো উৎপন্ন হয়নি তা কি বিদ্যমান আছে?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের অনুৎপত্তি ধর্মসমূহ যা এখনো উৎপন্ন হয়নি, তা কি বিদ্যমান আছে?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের অনুৎপত্তি ধর্মসমূহ যা এখনো উৎপন্ন হয়নি, তা কি বিদ্যমান নেই?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের উৎপত্তি ধর্মসমূহ যা এখনো উৎপন্ন হয়নি, তা কি বিদ্যমান নেই?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	কস্‌সপিকা: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যৎ উৎপত্তি ধর্মসমূহ বিদ্যমান আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	কস্‌সপিকা: নিশ্চয় ভবিষ্যতের উৎপত্তি ধর্মসমূহ উৎপত্তিলাভ করবে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	কস্‌সপিকা: যদি ভবিষ্যৎ উৎপত্তি ধর্মসমূহ উৎপত্তিলাভ করে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘ভবিষ্যৎ উৎপত্তি ধর্মসমূহ বিদ্যমান আছে।’

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ উৎপত্তি ধর্মসমূহ উৎপত্তি হবে বলে কি সেগুলো বিদ্যমান আছে?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: উৎপন্ন হবে বলে কি সেগুলো বর্তমান আছে?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) উৎপন্ন হবে বলে কি সেগুলো বর্তমান আছে?

	কস্‌সপিকা: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: বর্তমান ধর্মসমূহ নিরোধ হবে বলে কি সেগুলো নেই?

	কস্‌সপিকা: না, সেভাবে বলা চলে না।

	(৮). স্মৃতি-উপস্থাপন কথা 

	৩০১. থেরবাদী: সকল ধর্ম কি স্মৃতি-উপস্থাপন (মনোযোগের প্রয়োগ) হয়?

	১অট্‌ঠকথা-মতে পূর্বশৈলীয়, অপরশৈলীয়, রাজগিরিক, সিদ্ধত্তিক প্রভৃতি উপদল নিয়ে গঠিত অন্ধকেরা মনে করে ‘সকল ধর্মের স্মৃতি উপস্থাপন হয়।’ সংযুক্তনিকায়ের ‘সতিপট্‌ঠান সংযুক্তে’ উল্লেখিত ‘ভিক্ষুগণ, স্মৃতি-উপস্থাপনের সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে আমি দেশনা করব’-উক্তিটি থেকেই তাদের এই ধারণার সৃষ্টি হয়। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	ভিন্নবাদী (অন্ধক ও অন্য কেউ কেউ): হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সকল ধর্ম কি স্মৃতি, স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ, একমাত্র পথ, ক্ষয়গামী, জ্ঞানগামী, পুনর্জন্ম ক্ষয়গামী, আসবহীন, সংযোজনহীন, অনুরাগহীন, ওঘহীন, আসক্তিহীন, নীবরণমুক্ত, নির্মল, অননুরক্ত, সংক্লেশমুক্ত, সকল ধর্ম কি বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, আনাপানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, কায়গতানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সকল ধর্ম কি স্মৃতি-উপস্থাপন  হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন কি স্মৃতি-উপস্থাপন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) চক্ষু-আয়তন কি স্মৃতি-উপস্থাপন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন কি স্মৃতি, স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি, স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ, একমাত্র পথ, ক্ষয়গামী, জ্ঞানগামী, পুনর্জন্ম ক্ষয়গামী, আসবহীন, সংযোজনহীন, ...পূর্ববৎ... সংক্লেশমুক্ত, চক্ষু-আয়তন কি বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, আনাপানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, কায়গতানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: শ্রোত্রায়তন...ঘ্রাণায়তন...জিহ্বায়তন... কায়ায়তন... রূপায়তন ... শব্দায়তন... গন্ধায়তন ...রসায়তন ... স্প্রষ্টব্যায়তন ... রাগ ... দ্বেষ ... মোহ ... মান ... দৃষ্টি ... বিচিকিৎসা ... স্ত্যানমিদ্ধ ... ঔদ্ধত্য ... অহ্রী ... অনপত্রপা কি স্মৃতি উপস্থাপন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: অনপত্রপা কি স্মৃতি উপস্থাপন?

	১এই যুক্তিতর্কে স্মৃতি-উপস্থাপনের বিষয় এবং বস্তু' বা আলম্বন-এ দুয়ের মধ্যে ভিন্নবাদীরা আলম্বন নিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে ধর্মানুদর্শন এবং চিত্তানুদর্শনকে এক করে ফেলে-অট্‌ঠকথা।

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনপত্রপা কি স্মৃতি, স্মৃতীন্দ্রিয়, স্মৃতিবল, সম্যক স্মৃতি...পূর্ববৎ... কায়গতানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: স্মৃতি হচ্ছে স্মৃতি-উপস্থাপন, স্মৃতি-উপস্থাপনই কি স্মৃতি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন হচ্ছে স্মৃতি-উপস্থাপন, একইভাবে সেটাই কি স্মৃতি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: স্মৃতি হচ্ছে স্মৃতি-উপস্থাপন, স্মৃতি-উপস্থাপনই কি স্মৃতি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রোত্রায়তন ...পূর্ববৎ ... কায়ায়তন ...পূর্ববৎ ...রূপায়তন ...পূর্ববৎ ... স্প্রষ্টব্যায়তন... রাগ ... দ্বেষ ... মোহ...পূর্ববৎ ... অনপত্রপা স্মৃতি-উপস্থাপন, একইভাবে কি স্মৃতি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন হচ্ছে স্মৃতি-উপস্থাপন, একইভাবে কি স্মৃতি নয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্মৃতি হচ্ছে স্মৃতি-উপস্থাপন, স্মৃতি-উপস্থাপনই কি স্মৃতি নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: শ্রোত্রায়তন ...পূর্ববৎ ... কায়ায়তন ...পূর্ববৎ ...রূপায়তন ...পূর্ববৎ ... স্প্রষ্টব্যায়তন... রাগ ... দ্বেষ ... মোহ...পূর্ববৎ ... অনপত্রপা স্মৃতি-উপস্থাপন, একইভাবে কি স্মৃতি নয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্মৃতি হচ্ছে স্মৃতি-উপস্থাপন, স্মৃতি-উপস্থাপনই কি স্মৃতি নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	৩০২. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সকল ধর্ম স্মৃতি-উপস্থাপন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় সকল ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেই স্মৃতি স্থাপিত হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	ভিন্নবাদী: যদি সকল ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেই স্মৃতি স্থাপিত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল ধর্ম স্মৃতি-উপস্থাপন।’

	থেরবাদী: সকল ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেই স্মৃতি স্থাপিত হয়, সকল ধর্ম কি স্মৃতি-উপস্থাপন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সকল ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেই স্পর্শ  স্থাপিত হয়, সকল ধর্ম কি স্পর্শ-উপস্থাপন? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সকল ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেই স্মৃতি স্থাপিত হয়, সকল ধর্ম কি স্মৃতি-উপস্থাপন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেই বেদনা স্থাপিত হয় ... সংজ্ঞা দিয়ে স্থাপিত হয় ... চেতনা দিয়ে স্থাপিত হয়... চিত্ত দিয়ে স্থাপিত হয়, সকল ধর্ম কি চিত্ত-উপস্থাপন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সকল ধর্ম কি স্মৃতি-উপস্থাপন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল সত্ত্ব স্মৃতিসহকারে, স্মৃতিসমন্বিত হয়ে, স্মৃতিসংযুক্ত হয়; সকল সত্ত্বগণের কি স্মৃতি-উপস্থাপিত থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...। 

	৩০৩. থেরবাদী: সকল ধর্ম কি স্মৃতি-উপস্থাপন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১এখানে স্পর্শ দুই প্রকার শারীরিক ও মানসিক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘ভিক্ষুগণ, যাদের কায়গতানুস্মৃতি ভাবিত হয় না, তারা অমৃত পরিভোগ করে না। যাদের কায়গতানুস্মৃতি ভাবিত হয়, তারা অমৃত পরিভোগ করে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল সত্ত্ব কি কায়গতানুস্মৃতি ভাবে, প্রাপ্ত হয়, পুনঃপুন চর্চা করে, চিন্তা করে, বর্ধিত করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সকল ধর্ম কি স্মৃতি-উপস্থাপন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘ভিক্ষুগণ, সত্ত্বগণের বিশুদ্ধি, শোক-পরিদেবন, দুঃখ-দৌর্মনস্য অতিক্রম করে নির্বাণ অধিগমনের জন্য চারি স্মৃতি-উপস্থাপন-ই একমাত্র পথ’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল ধর্ম কি একমাত্র মার্গ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সকল ধর্ম কি স্মৃতি-উপস্থাপন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার আবির্ভাব হলে সপ্তরত্নেরও আবির্ভাব হয়। সেই সপ্তরত্ন কী কী? চক্ররত্নের আবির্ভাব হয়, হাতিরত্নের আবির্ভাব হয়, ঘোড়ারত্নের ... মণিরত্নের ... স্ত্রীরত্নের ... গৃহপতি-রত্নের ... শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ-রত্নের আবির্ভাব হয়। ভিক্ষুগণ, চক্রবর্তী রাজার আবির্ভাব হলে এই সপ্তরত্নের আবির্ভাব হয়।’

	‘ভিক্ষুগণ, তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ রত্নেরও আবির্ভাব হয়। সেই সপ্ত রত্ন কী কী? স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ-রত্নের আবির্ভাব হয়, ধর্মবিচয়সম্বোধ্যঙ্গ-রত্নের আবির্ভাব হয়, বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ-রত্নের আবির্ভাব হয়, প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ-রত্নের আবির্ভাব হয়, প্রশ্রদ্ধিসম্বোধ্যঙ্গ-রত্নের আবির্ভাব হয়, সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ-রত্নের আবির্ভাব হয় , উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ-রত্নের আবির্ভাব হয়। তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হলে এই সপ্তরত্নের আবির্ভাব হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (১.৬০০) এক নিপাতে ‘অমৃত বর্গ’ দ্রষ্টব্য।

	২সংযুক্তনিকায় (৫.৩৬৭)মহাবর্গের ‘আম্রপালী-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হলে সকল ধর্মসমূহ কি স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ-রত্নের মতো হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ... পূর্ববৎ ...।

	থেরবাদী: সকল ধর্মসমূহ কি স্মৃতি-উপস্থাপন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল ধর্ম কি সম্যকপ্রধান... ঋদ্ধিপাদ ... ইন্দ্রিয় ...বল ... বোধ্যঙ্গ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	(৯). অস্তিত্বের বিভিন্নতা 

	৩০৪. থেরবাদী: অতীত কি আছে?

	ভিন্নবাদী (অন্ধক ও অন্য কেউ কেউ): এরূপে আছে , এরূপে (অন্যরূপে) নেই। 

	থেরবাদী: সেরূপে আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেরূপে আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: একত্রে অস্তিত্ব আছে, একত্রে অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্বসম্পন্ন, অস্তিত্বহীন, হয় (আছে) অবস্থা, নয় অবস্থা, হয়, হয় না এরা কি অভিন্ন, একই অর্থ প্রকাশ করে, সমান সমান ভাগ, মূলেও এক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সংযুক্তনিকায় (৫.২২৩) মহাবর্গের ‘চক্রবর্তী-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	 অন্ধক ও অন্য কেউ কেউ মনে করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হিসেবে রূপ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। কিন' ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের ভিত্তিতে অতীত থাকে না, অতীত ও বর্তমানের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ থাকে না, অতীত ও ভবিষ্যতের ভিত্তিতে বর্তমান থাকে না। এভাবে সবই বিদ্যমান থাকে, অন্যভাবে নয়। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	 এখানে ‘সেবত্থি, সেব নত্থীতি’ কথাটি থেরবাদীদের মুখ থেকে এসেছে এবং ‘হেবত্থি, হেব নত্থীতি’ কথাটি ভিন্নবাদীদের মুখ থেকে এসেছে। শ্রীবেণীমাধব বড়-য়া মহোদয় জৈনদের সপ্ত ভঙ্গিমার কথা প্রকাশ করেছেন যা দ্বারা সঞ্জয়পুত্র বেলট্‌ঠী এবং তাঁর অনুসারীরা সংশয়বাদে অটল থাকতে চায়। খুব সম্ভবত এখানকার প্রশ্নের ধরনটাও সে-রকমই যা দ্বারা অনমনীয় মতবাদেরই প্রকাশ ঘটেছে।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ কি বিদ্যমান আছে?

	ভিন্নবাদী: এরূপে আছে, এরূপে (অন্যরূপে) নেই।

	থেরবাদী: সেরূপে আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সেরূপে আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একত্রে অস্তিত্ব আছে, একত্রে অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্বসম্পন্ন, অস্তিত্বহীন, হয় (আছে) অবস্থা, নয় অবস্থা, হয়, হয় না এরা কি অভিন্ন, একই অর্থ প্রকাশ করে, সমান সমান ভাগ, মূলেও এক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বর্তমান কি আছে?

	ভিন্নবাদী: এরূপে আছে, এরূপে (অন্যরূপে) নেই।

	থেরবাদী: সেরূপে আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেরূপে আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একত্রে অস্তিত্ব আছে, একত্রে অস্তিত্ব নেই,...এরা কি অভিন্ন, একই অর্থ প্রকাশ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৩০৫. থেরবাদী: অতীত কি এরূপে আছে, এরূপে নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কীরূপে আছে, কীরূপে নেই?

	ভিন্নবাদী: অতীত অতীতরূপে আছে, অতীত ভবিষ্যদ্‌রূপে নেই, অতীত বর্তমান রূপেও নেই।

	থেরবাদী: সেরূপে কি আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেরূপে কি আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একত্রে অস্তিত্ব আছে, একত্রে অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্বসম্পন্ন, অস্তিত্বহীন, হয় (আছে) অবস্থা, নয় অবস্থা, হয়, হয় না এরা কি অভিন্ন, একই অর্থ প্রকাশ করে, সমান সমান ভাগ, মূলেও এক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ কি এরূপে আছে, এরূপে নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কীরূপে আছে, কীরূপে নেই?

	ভিন্নবাদী: ভবিষ্যৎ ভবিষ্যদ্‌রূপে আছে, ভবিষ্যৎ অতীতরূপে নেই, ভবিষ্যৎ বর্তমানরূপে নেই।

	থেরবাদী: সেরূপে কি আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেরূপে কি আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একত্রে অস্তিত্ব আছে, একত্রে অস্তিত্ব নেই, ...পূর্ববৎ...এরা কি অভিন্ন, একই অর্থ প্রকাশ করে, সমান সমান ভাগ, মূলেও এক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমান কি এরূপে আছে, এরূপে নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কীরূপে আছে, কীরূপে নেই?

	ভিন্নবাদী: বর্তমান বর্তমানরূপে আছে, বর্তমান অতীতরূপে নেই, বর্তমান ভবিষ্যদ্‌রূপে নেই।

	থেরবাদী: সেরূপে কি আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেরূপে কি আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একত্রে অস্তিত্ব আছে, একত্রে অস্তিত্ব নেই, ...পূর্ববৎ...এরা কি অভিন্ন, একই অর্থ প্রকাশ করে, সমান সমান ভাগ, মূলেও এক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অতীত এরূপে আছে, এরূপে নেই, ভবিষ্যৎ এরূপে আছে, এরূপে নেই, বর্তমান এরূপে আছে, এরূপে নেই?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	ভিন্নবাদী: অতীত কি ভবিষ্যদ্‌রূপে আছে, অতীত কি বর্তমানরূপে আছে, ভবিষ্যৎ কি অতীতরূপে আছে, ভবিষ্যৎ কি বর্তমানরূপে আছে, বর্তমান কি অতীতরূপে আছে, বর্তমান কি ভবিষ্যদ্‌রূপে আছে?

	থেরবাদী: না সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...। 

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয় অতীত এরূপে আছে, এরূপে নেই, ভবিষ্যৎ এরূপে আছে, এরূপে নেই, বর্তমান এরূপে আছে, এরূপে নেই।

	৩০৬. থেরবাদী: রূপ কি আছে?

	ভিন্নবাদী: এরূপে আছে, এরূপে (অন্যরূপে) নেই। 

	থেরবাদী: সেরূপে আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেরূপে আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একত্রে অস্তিত্ব আছে, একত্রে অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্বসম্পন্ন, অস্তিত্বহীন, হয় (আছে) অবস্থা, নয় অবস্থা, হয়, হয় না এরা কি অভিন্ন, একই অর্থ প্রকাশ করে, সমান সমান ভাগ, মূলেও এক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনা ... সংজ্ঞা ... সংস্কার ... বিজ্ঞান কি আছে?

	ভিন্নবাদী: এরূপে আছে, এরূপে (অন্যরূপে) নেই।

	থেরবাদী: সেরূপে আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেরূপে আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একত্রে অস্তিত্ব আছে, একত্রে অস্তিত্ব নেই,...এরা কি অভিন্ন, একই অর্থ প্রকাশ করে, সমান সমান ভাগ, মূলেও এক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: রূপ কি এরূপে আছে, এরূপে নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কীরূপে আছে, কীরূপে নেই? 

	ভিন্নবাদী: রূপ রূপ হিসেবেই আছে, রূপ বেদনা হিসেবে নেই ... পূর্ববৎ ... রূপ সংজ্ঞা হিসেবে নেই... পূর্ববৎ ... রূপ সংস্কার হিসেবে নেই... পূর্ববৎ ... রূপ বিজ্ঞান হিসেবে নেই। 

	থেরবাদী: সেরূপে কি আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেরূপে কি আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একত্রে অস্তিত্ব আছে, একত্রে অস্তিত্ব নেই, ...পূর্ববৎ...এরা কি অভিন্ন, একই অর্থ প্রকাশ করে, সমান সমান ভাগ, মূলেও এক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনা ... সংজ্ঞা ... সংস্কার ...বিজ্ঞান কি এরূপে আছে, এরূপে নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কীরূপে আছে, কীরূপে নেই? 

	ভিন্নবাদী: বিজ্ঞান বিজ্ঞান হিসেবেই আছে, বিজ্ঞান রূপ হিসেবে নেই ... পূর্ববৎ ... বিজ্ঞান বেদনা হিসেবে নেই ... পূর্ববৎ ... বিজ্ঞান সংজ্ঞা হিসেবে নেই... পূর্ববৎ ... বিজ্ঞান সংস্কার হিসেবে নেই। 

	থেরবাদী: সেরূপে কি আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেরূপে কি আছে, সেরূপে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একত্রে অস্তিত্ব আছে, একত্রে অস্তিত্ব নেই, ...পূর্ববৎ...এরা কি অভিন্ন, একই অর্থ প্রকাশ করে, সমান সমান ভাগ, মূলেও এক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপ এরূপে আছে, এরূপে নেই; বেদনা...সংজ্ঞা...সংস্কার ...বিজ্ঞান এরূপ আছে, এরূপে কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	ভিন্নবাদী: রূপ বেদনা হিসেবে কি আছে ...পূর্ববৎ ... রূপ সংজ্ঞা হিসেবে কি আছে ...পূর্ববৎ ... রূপ সংস্কার হিসেবে কি আছে ...পূর্ববৎ ... রূপ বিজ্ঞান হিসেবে কি আছে ...বেদনা...সংজ্ঞা...সংস্কার ...বিজ্ঞান রূপ হিসেবে কি আছে ...বিজ্ঞান বেদনা হিসেবে কি আছে ...বিজ্ঞান সংজ্ঞা হিসেবে কি আছে ...বিজ্ঞান সংস্কার হিসেবে কি বিদ্যমান আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, রূপ এরূপে আছে, এরূপে নেই, বেদনা ... সংজ্ঞা ... সংস্কার ...বিজ্ঞান এরূপে আছে, এরূপে নেই।

	অস্তিত্বের বিভিন্নতা সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি-সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	পরিহানি প্রাপ্তি, ব্রহ্মচর্যবাস, খণ্ড খণ্ড বিশোধন

	কামরাগ প্রহীণে যথার্থ জ্ঞান, সকল প্রকার আয়তন

	অতীত ভবিষ্যৎ সকল ধর্মই স্মৃতি-উপস্থাপন।

	প্রথম বর্গ সমাপ্ত।

	মহাবর্গ সমাপ্ত। 

	 


২. দ্বিতীয় বর্গ

	(১০) ১. অন্যের দ্বারা বহন-কথা 

	৩০৭. থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে কি?

	ভিন্নবাদী (পূর্বশৈলীয় ও অপরশৈলীয়): হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি রাগ, কামরাগ, পূর্বসংস্কারজনিত কামরাগ, কামরাগ-সংযোজন, কাম-ওঘ (কামনার প্রতি আসক্তি), কামযোগ, কামচ্ছন্দ-নীবরণ আছে? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের কি রাগ, কামরাগ, পূর্বসংস্কারজনিত কামরাগ, কামরাগ-সংযোজন, কাম-ওঘ (কামনার প্রতি আসক্তি), কামযোগ, কামচ্ছন্দ-নীবরণ নেই? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের রাগ, কামরাগ, পূর্বসংস্কারজনিত কামরাগ, কামরাগ-সংযোজন, কাম-ওঘ (কামনার প্রতি আসক্তি), কামযোগ, কামচ্ছন্দ-নীবরণ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে।’

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে, তাদের কি রাগ, কামরাগ, পূর্বসংস্কারজনিত কামরাগ, কামরাগ-সংযোজন, কাম-ওঘ, কামযোগ, কামচ্ছন্দ-নীবরণ আছে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে, তাঁদের কি রাগ, কামরাগ, পূর্বসংস্কারজনিত কামরাগ, কামরাগ-সংযোজন, কাম-ওঘ, কামযোগ, কামচ্ছন্দ নীবরণ আছে? 

	১অট্‌ঠকথা-মতে পূর্বশৈলীয় ও অপরশৈলীয়দের একটি ভুল ধারণার নিরসনে এ প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিল। সে সময় অনেকে অর্হৎ না হয়েও নিজেদের অর্হৎ বলে দাবী করত। অথচ তাদের অকুশল ধর্ম পরিত্যাগ করার প্রয়োজন ছিল। ভুলের বশবর্তী হয়ে তারা প্রকাশ করে যে, এসব অকুশল ধর্ম মারের পক্ষের দেবতারা সরবরাহ করে। বিষয়টি নিরসনেই এই যুক্তিতর্ক।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে, তাঁদের কি রাগ, কামরাগ, পূর্বসংস্কারজনিত কামরাগ...পূর্ববৎ...কামচ্ছন্দ-নীবরণ নেই? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে, তাদের কি রাগ, কামরাগ, পূর্বসংস্কারজনিত কামরাগ...পূর্ববৎ...কামচ্ছন্দ-নীবরণ নেই? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কী কারণে হয়?

	ভিন্নবাদী: মাররূপী দেবতা অর্হতের কাছে অশুচি শুক্র বহন করে নিয়ে আসে।

	থেরবাদী: মাররূপী দেবতা কি অর্হতের কাছে অশুচি শুক্র বহন করে নিয়ে আসে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মাররূপী দেবতাদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মাররূপী দেবতাদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মাররূপী দেবতাদের অশুচি শুক্র নির্গমন না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মাররূপী দেবতা অর্হতের নিকটে অশুচি শুক্র বহন করে নিয়ে আসে।’

	থেরবাদী: মাররূপী দেবতা কি অর্হতের নিকটে অশুচি শুক্র বহন করে নিয়ে আসে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মাররূপী দেবতা কি নিজেদের অশুচি শুক্র বহন করে নিয়ে আসে, নাকি অন্যের (অন্য প্রাণীর) অশুচি শুক্র বহন করে নিয়ে আসে, নাকি অর্হতের নিজের শুক্র বহন করে নিয়ে আসে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মাররূপী দেবতা নিজের নয়, অন্যের নয়, এমনকি অর্হতেরও নয় এমন শুক্র বহন করে নিয়ে আসে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মাররূপী দেবতা নিজের, অন্যের কিংবা অর্হতেরও নয় এমন শুক্র বহন করে নিয়ে আসে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মাররূপী দেবতা অর্হতের কাছে অশুচি শুক্র বহন করে নিয়ে আসে।’

	থেরবাদী: মাররূপী দেবতা কি অর্হতের নিকটে অশুচি শুক্র বহন করে নিয়ে আসে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোমকূপের মধ্য দিয়ে কি বহন করে নিয়ে আসে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	৩০৮. থেরবাদী: মাররূপী দেবতা কি অর্হতের নিকটে অশুচি শুক্র বহন করে নিয়ে আসে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কী কারণে নিয়ে আসে?

	ভিন্নবাদী: তাদের অর্হত্ত্ব অর্জন সম্পর্কে সংশয় উৎপন্ন করার জন্য।

	থেরবাদী: অর্হতের কি সংশয় আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের কি সংশয় আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি, আদিতে, অন্তে, আদি-অন্তে, কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সংশয় আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের কি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি, আদিতে, অন্তে, আদি-অন্তে, কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সংশয় নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের বুদ্ধের প্রতি সংশয় না থাকে ...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সংশয় না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সংশয় আছে।’

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের সংশয় আছে, পৃথগ্‌জনের শাস্তায় ...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সংশয় আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের সংশয় আছে, পৃথগ্‌জনের শাস্তায় ...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সংশয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের সংশয় আছে, পৃথগ্‌জনের শাস্তায় ...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সংশয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের সংশয় আছে, পৃথগ্‌জনের শাস্তায় ...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সংশয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন কীসের নিশ্রয়ে (কারণে) হয়?

	ভিন্নবাদী: খাওয়া, পান করা, চর্বণ করা, স্বাদ গ্রহণ করার কারণে। 

	থেরবাদী: অর্হৎ খায়, পান করে, চর্বণ করে, স্বাদ গ্রহণ করে বলে কি অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন হয়? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যারা খায়, পান করে, চর্বণ করে, স্বাদ গ্রহণ করে সকলের কি অশুচি শুক্র নির্গমন হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) যারা খায়, পান করে, চর্বণ করে, স্বাদ গ্রহণ করে সকলের কি অশুচি শুক্র নির্গমন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শিশুরা খায়, পান করে, চর্বণ করে, স্বাদ গ্রহণ করে, তাদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: নপুংসকরা খায়, পান করে, চর্বণ করে, স্বাদ গ্রহণ করে, তাদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন হয়? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: দেবতারা খায়, পান করে, চর্বণ করে, স্বাদ গ্রহণ করে, তাদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৩০৯. থেরবাদী: খাওয়া, পান করা, চর্বণ করা, স্বাদ গ্রহণ করার কারণে কি অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাঁদের (অর্হতের) কি সংগ্রহস্থল  আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১বীর্যসমূহ জমা রাখার জন্য বিশেষ কোনো স্থান।

	থেরবাদী: খাওয়া, পান করা, চর্বণ করা, স্বাদ গ্রহণ করার কারণে অর্হতের মলমূত্র নির্গমন হয়, তাঁদের কি সংগ্রহস্থল আছে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: খাওয়া, পান করা, চর্বণ করা, স্বাদ গ্রহণ করার কারণে অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন হয়, তাঁদের কি সংগ্রহস্থল আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: খাওয়া, পান করা, চর্বণ করা, স্বাদ গ্রহণ করার কারণে অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন হয়, তাঁদের কি সংগ্রহস্থল নেই? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: খাওয়া, পান করা, চর্বণ করা, স্বাদ গ্রহণ করার কারণে অর্হতের মলমূত্র নির্গমন হয়, তাঁদের কি সংগ্রহস্থল নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৩১০. থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে কি? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হৎ কি মৈথুন ধর্ম সেবন করে, মৈথুন উৎপন্ন করে, স্ত্রী-পুত্রে ভিড় বা ভারাক্রান্ত হয়ে গৃহস্থরূপে শয়ন করে, কাশীজাত (কাশীনগরের) চন্দন কাঠ ভোগ করে, মালাগন্ধ বিলেপন করে, সোনা এবং রূপো উপভোগ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে, পৃথগ্‌জন কি মৈথুন ধর্ম সেবন করে, মৈথুন উৎপন্ন করে, স্ত্রী-পুত্রে ভিড় বা ভারাক্রান্ত হয়ে গৃহস্থরূপে শয়ন করে, কাশীনগরের চন্দন কাঠ ভোগ করে, মালাগন্ধ বিলেপন করে, সোনা এবং রূপো উপভোগ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে, অর্হৎ কি মৈথুন ধর্ম সেবন করে, মৈথুন উৎপন্ন করে, স্ত্রী-পুত্রে ভিড় বা ভারাক্রান্ত হয়ে গৃহস্থরূপে শয়ন করে, কাশীনগরের চন্দন কাঠ ভোগ করে, মালাগন্ধ বিলেপন করে, সোনা এবং রূপো উপভোগ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে, অর্হতের কি মৈথুন ধর্ম সেবন, মৈথুন উৎপন্ন, স্ত্রী-পুত্রে ভিড় বা ভারাক্রান্ত হয়ে গৃহস্থরূপে শয়ন, কাশীনগরের চন্দন কাঠ ভোগ, মালাগন্ধ বিলেপন, সোনা এবং রূপো উপভোগ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে, পৃথগ্‌জনের কি মৈথুন ধর্ম সেবন, মৈথুন উৎপন্ন, স্ত্রী-পুত্রে ভিড় বা ভারাক্রান্ত হয়ে গৃহস্থরূপে শয়ন, কাশীনগরের চন্দন কাঠ ভোগ, মালাগন্ধ বিলেপন, সোনা এবং রূপো উপভোগ নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে আপনার এটি বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে।’

	থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ ... মোহ প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ ... মান প্রহীণ হয় ... দৃষ্টি প্রহীণ হয় ... বিচিকিৎসা প্রহীণ হয় ...স্ত্যানমিদ্ধ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... ঔদ্ধত্য প্রহীণ ... পূর্ববৎ ...অহ্রী প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে।’

	৩১১. থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে কি? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ রাগ বর্জন করেই মার্গ ভাবিত হন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ রাগ বর্জন করেই মার্গ প্রাপ্ত হন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে।’

	থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ রাগ বর্জন করেই স্মৃতি-উপস্থাপন ভাবিত হন... পূর্ববৎ ...সম্যকপ্রধান ভাবিত হন ... পূর্ববৎ ... ঋদ্ধিপাদ ভাবিত হন ... পূর্ববৎ ... ইন্দ্রিয় ভাবিত হন ... পূর্ববৎ ... বল ভাবিত হন ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ রাগ বর্জন করেই বোধ্যঙ্গ ভাবিত হন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে।’

	থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ দ্বেষ বর্জন করে ... পূর্ববৎ ... মোহ বর্জন করে ...পূর্ববৎ... অনপত্রপা বর্জন করেই মার্গ প্রাপ্ত হন ... পূর্ববৎ ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ অনপত্রপা বর্জন করেই বোধ্যঙ্গ ভাবিত হন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে।’

	থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন, করণীয়কৃত সম্পাদনকারী, সমস্ত ভার হতে মুক্ত, অতি উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত, ভবসংযোজন ক্ষয়কারী, সম্যক জ্ঞানবিমুক্ত, প্রতিবন্ধক দূরকারী, পরিখা পরিপূর্ণকারী, তৃষ্ণাবিমুক্ত, বন্ধনবিমুক্ত, যুদ্ধ সমাপ্তকারী, বোঝাবিহীন, বিসংযুক্ত, সর্বতোজয়ী, দুঃখের পরিজ্ঞাতকারী, সমুদয় প্রহীণকারী, নিরোধ সাক্ষাৎকারী, মার্গ ভাবিত, যথাযথভাবে দেখে, শুনে উত্তমরূপে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত, সর্বতোভাবে জেনে পরিজ্ঞাতকারী, পরাজয় প্রহীণকারী, ভাবনার বিষয়ে যথাযথ ভাবিত, সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ... পূর্ববৎ ... সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়, তবে আপনার এটি বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে।’

	৩১২. থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে কি? 

	ভিন্নবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী  অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে, পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী  অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন নেই।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের কি অশুচি শুক্র নির্গমন আছে ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের কি অশুচি শুক্র নির্গমন আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের কি অশুচি শুক্র নির্গমন নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের কি অশুচি শুক্র নির্গমন নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ হয় ...পূর্ববৎ...মোহ প্রহীণ হয় ...পূর্ববৎ...অনপত্রপা প্রহীণ হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়েই মার্গ ভাবিত হয় ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয় ...পূর্ববৎ... দ্বেষ প্রহীণ হয়ে ...পূর্ববৎ...মোহ প্রহীণ হয়ে ...পূর্ববৎ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয় ... পূর্ববৎ ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ হয়ে বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ...সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ...সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১যিনি নিজের ক্ষেত্রে পারদর্শী।

	২যিনি সব বিষয়ে বা অন্যের বিষয়ে পারদর্শী।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ হয় ...পূর্ববৎ...মোহ প্রহীণ হয় ...পূর্ববৎ...অনপত্রপা প্রহীণ হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়েই মার্গ ভাবিত হয় ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয় ...পূর্ববৎ... দ্বেষ প্রহীণ হয়ে ...পূর্ববৎ... মোহ প্রহীণ হয়ে ...পূর্ববৎ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয় ... পূর্ববৎ ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ হয়ে বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ...সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ...সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, তাঁদের কি অশুচি শুক্র নির্গমন আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৩১৩. থেরবাদী: অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, পৃথগ্‌জন ভিক্ষু যারা শীলসম্পন্ন, স্মৃতিসম্প্রজ্ঞানকারী, তারা অশুচিমুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে, বাইরের ঋষি যারা কামে বীতরাগ তারা অশুচিমুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে। অর্হতের অশুচি হওয়ার সুযোগ থাকা অসম্ভব, অসত্য’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অশুচি শুক্র নির্গমন আছে।’ 

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় অর্হতের কাছে কি চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলানো প্রত্যয়, ভৈষজ্যাদি বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি অর্হতের কাছে চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলানো প্রত্যয়, ভৈষজ্যাদি (ওষধ) বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘অর্হতের কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়।’

	থেরবাদী: অর্হতের কাছে কি চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, গিলানো প্রত্যয়, ভৈষজ্যাদি বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কাছে কি স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল কিংবা অর্হত্ত্বফল বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	অন্যের দ্বারা বহন-কথা সমাপ্ত।

	২. দ্বিতীয় বর্গ

	(১১) ২. অজ্ঞানকথা 

	৩১৪. থেরবাদী: অর্হতের কি অজ্ঞানতা (জ্ঞানের ন্যূনতা) বিদ্যমান থাকে? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হতের কি অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যানুশয়, পূর্বসংস্কারজনিত অবিদ্যা (অবিদ্যার প্রকাশ), অবিদ্যা-সংযোজন, অবিদ্যা-নীবরণ থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যানুশয়, পূর্বসংস্কারজনিত অবিদ্যা, অবিদ্যা-সংযোজন, অবিদ্যা-নীবরণ থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যানুশয়, পূর্বসংস্কারজনিত অবিদ্যা, অবিদ্যা-সংযোজন, অবিদ্যা-নীবরণ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে।’ 

	১অট্‌ঠকথা-মতে যেহেতু দৈনন্দিন জীবনে স্ত্রী-পুরুষের নাম না জানার মতো কিছু বিষয়ে অর্হতের সুনির্দিষ্ট জ্ঞান থাকে না, কেউ কেউ অর্হৎকে ছাড়িয়েও যেতে পারে তাই পূর্বশৈলীয়রা মনে করে অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে, তাঁদের সংশয়ও বিদ্যমান থাকে। এই অধ্যায় এবং পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে বিষয়টি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে, তাঁদের কি অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যানুশয়, পূর্বসংস্কারজনিত অবিদ্যা, অবিদ্যা-সংযোজন, অবিদ্যা-নীবরণ থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে, তাঁদের কি অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যানুশয়, পূর্বসংস্কারজনিত অবিদ্যা, অবিদ্যা-সংযোজন, অবিদ্যা-নীবরণ থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে, তাঁদের কি অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যানুশয়, পূর্বসংস্কারজনিত অবিদ্যা, অবিদ্যা-সংযোজন, অবিদ্যা-নীবরণ থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে, তাঁদের কি অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যানুশয়, পূর্বসংস্কারজনিত অবিদ্যা, অবিদ্যা-সংযোজন, অবিদ্যা-নীবরণ থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ অজ্ঞানতার কারণে (অজ্ঞানতাবশত) কি প্রাণিহত্যা করতে পারে, চুরি করতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে, পিশুন বাক্য বলতে পারে, কটুবাক্য বলতে পারে, সম্প্রলাপ করতে পারে, সিঁধ কেটে চুরি করতে পারে, লুটতরাজ (অপহরণ) করতে পারে, পথিমধ্যে দস্যুবৃত্তি করতে পারে, ব্যভিচার করতে পারে, পরদারগমন করতে পারে, গ্রাম ধ্বংস করতে পারে, নিগম (শহর) ধ্বংস করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে, অজ্ঞানতার কারণে কি প্রাণিহত্যা করতে পারে, চুরি করতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে ...পূর্ববৎ...গ্রাম ধ্বংস করতে পারে, নিগম ধ্বংস করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে, অজ্ঞানতার কারণে কি প্রাণিহত্যা করতে পারে, চুরি করতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে ...পূর্ববৎ...গ্রাম ধ্বংস করতে পারে, নিগম ধ্বংস করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে, অজ্ঞানতার কারণে কি প্রাণিহত্যা করতে পারে না, চুরি করতে পারে না...পূর্ববৎ...গ্রাম ধ্বংস করতে পারে না, নিগম ধ্বংস করতে পারে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে, অজ্ঞানতার কারণে কি প্রাণিহত্যা করতে পারে না, চুরি করতে পারে না...পূর্ববৎ...গ্রাম ধ্বংস করতে পারে না, নিগম ধ্বংস করতে পারে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি, আদিতে, অন্তে, আদি-অন্তে ও কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে অজ্ঞানতা থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের কি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি, আদিতে, অন্তে, আদি-অন্তে ও কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে অজ্ঞানতা থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের শাস্তায় অজ্ঞানতা না থাকে, ধর্মে অজ্ঞানতা না থাকে, সংঘে অজ্ঞানতা না থাকে ...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে অজ্ঞানতা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা আছে।’

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অজ্ঞানতা থাকে, পৃথগ্‌জনের শাস্তায় অজ্ঞানতা, ধর্মে অজ্ঞানতা, সংঘে অজ্ঞানতা ...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে অজ্ঞানতা থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা থাকে, অর্হতের শাস্তায় অজ্ঞানতা, ধর্মে অজ্ঞানতা, সংঘে অজ্ঞানতা ...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে অজ্ঞানতা থাকে কি? 

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা থাকে, অর্হতের শাস্তায় অজ্ঞানতা, ধর্মে অজ্ঞানতা, সংঘে অজ্ঞানতা ...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে অজ্ঞানতা কি থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের অজ্ঞানতা থাকে, পৃথগ্‌জনের শাস্তায় অজ্ঞানতা, ধর্মে অজ্ঞানতা, সংঘে অজ্ঞানতা ...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে অজ্ঞানতা কি থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	৩১৫. অর্হতের অজ্ঞানতা (জ্ঞানের ন্যূনতা) বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ নেই?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে আপনার এটি বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ ... মোহ প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ ... মান প্রহীণ হয় ... দৃষ্টি প্রহীণ হয় ... বিচিকিৎসা প্রহীণ হয় ...স্ত্যানমিদ্ধ প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... ঔদ্ধত্য প্রহীণ ... পূর্ববৎ ...অহ্রী প্রহীণ ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ নেই?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ রাগ বর্জন করেই মার্গ ভাবিত হন ...পূর্ববৎ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হন?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ রাগ বর্জন করেই বোধ্যঙ্গ ভাবিত হন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ দ্বেষ বর্জন করে ... পূর্ববৎ ... মোহ বর্জন করে ...পূর্ববৎ... অনপত্রপা বর্জন করেই মার্গ প্রাপ্ত হন ... পূর্ববৎ ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হন?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ অনপত্রপা বর্জন করেই বোধ্যঙ্গ ভাবিত হন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ... সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ... পূর্ববৎ ... সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়, তবে আপনার এটি বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে।’

	৩১৬. থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে, পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে না।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের কি অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের কি অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের কি অজ্ঞানতা থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের কি অজ্ঞানতা থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাদের কি অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাদের কি অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ হয় ...পূর্ববৎ...মোহ প্রহীণ হয় ...পূর্ববৎ...অনপত্রপা প্রহীণ হয়, তাঁদের কি অজ্ঞানতা (জ্ঞানের ন্যূনতা) বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ হয়, তাঁদের কি অজ্ঞানতা (জ্ঞানের ন্যূনতা) বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়েই মার্গ ভাবিত হয় ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, তাঁদের কি অজ্ঞানতা থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়ে বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, তাঁদের কি অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে? 

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ হয়ে ...পূর্ববৎ...মোহ প্রহীণ হয়ে ...পূর্ববৎ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয় ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, তাঁদের কি অজ্ঞানতা থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ হয়ে বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, তাঁদের কি অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ...সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, তাঁদের কি অজ্ঞানতা থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ কি রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ...সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়, তাঁদের কি অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাদের কি অজ্ঞানতা থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী  অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাঁদের কি অজ্ঞানতা থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ হয় ...পূর্ববৎ... মোহ প্রহীণ হয়...পূর্ববৎ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়, তাঁদের কি অজ্ঞানতা থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ হয়, তাঁদের কি অজ্ঞানতা থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়েই মার্গ ভাবিত হয় ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয় ...পূর্ববৎ... দ্বেষ প্রহীণ হয়ে ...পূর্ববৎ... মোহ প্রহীণ হয়ে ...পূর্ববৎ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয় ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, তাঁদের কি অজ্ঞানতা থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের অনপত্রপা প্রহীণ হয়ে বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, তাদের কি অজ্ঞানতা থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন...পূর্ববৎ... সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, তাঁদের কি অজ্ঞানতা থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ কি রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ...সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়, তাঁদের কি অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৩১৭. থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়, বলে আমি বলছি, অনুপলব্ধকারী ও অদর্শনকারীর নয়। ভিক্ষুগণ, কী উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়? “এটি রূপ, এটি রূপসমুদয়, এটি রূপনিরোধের উপায়, এটি বেদনা ...পূর্ববৎ...এটি সংজ্ঞা ...পূর্ববৎ... এটি সংস্কার...পূর্ববৎ...এটি বিজ্ঞান, এটি বিজ্ঞানসমুদয়, এটি বিজ্ঞান নিরোধের উপায়”-এরূপে উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয় বলে আমি বলছি, অনুপলব্ধকারী ও অদর্শনকারীর নয়। ভিক্ষুগণ, কী উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়? “এটি দুঃখ”-এরূপে উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়, “এটি দুঃখসমুদয়”-এরূপে উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়, “এটি দুঃখের নিরোধ”-এরূপে উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়, “এটি দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা”-এরূপে উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়। এরূপেই ভিক্ষুগণ, উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	১সংযুক্তনিকায় (৫.১০৯৫)স্কন্ধবর্গে ‘আস্রব-ক্ষয় সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগত কি এমনটা বলেননি, ‘হে ভিক্ষুগণ, সর্বকে (সমস্তকে) পরিপূর্ণরূপে না জানলে, উপলব্ধি না করলে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব, সর্বকে পরিপূর্ণরূপে জানলে, উপলব্ধি করলে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে, দুঃখক্ষয় সম্ভব -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন্ত

	‘দর্শনসম্পদ যাদের হয় ভাবিত,

	তিন ভ্রান্তধর্ম তাদের হয় দূরীভূত;

	চারি অপায়েতে তারা না করে গমন,

	ছয় মহাপাপ কভু করে না সম্পাদন।’’

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	১সংযুক্তনিকায় (৫.১০৯৫) স্কন্ধ বর্গে ‘আস্রবক্ষয়-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২সংযুক্তনিকায় (৪.২৬) ষড়ায়তন বর্গে ‘প্রথম অপরিজ্ঞান-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবকের যখন রজোহীন, মলহীন, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়, তখন যা-কিছু সমুদয় ধর্ম, সবকিছুই নিরোধ ধর্ম হিসেবে দর্শন হয়। আর্যশ্রাবকের তিন সংযোজন্তসৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ প্রহীণ হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে।’

	পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: এটি কি এমন নয়, অর্হৎ (সকল) স্ত্রী-পুরুষের নামগোত্র জানে না, মার্গানুমার্গ (গমনের সঠিক রাস্তা) জানে না, ঘাস, কাঠ, বনস্পতির নাম জানে না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: যদি অর্হৎ (সকল) স্ত্রী-পুরুষের নামগোত্র না জানে, মার্গানুমার্গ না জানে, ঘাস, কাঠ, বনস্পতির নাম না জানে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অর্হতের অজ্ঞানতা বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হৎ কি (সকল) স্ত্রী-পুরুষের নামগোত্র জানে না, মার্গানুমার্গ জানে না, ঘাস, কাঠ, বনস্পতির নাম জানে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল এবং অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে জানে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	অজ্ঞানকথা সমাপ্ত।

	২. দ্বিতীয় বর্গ

	(১২) ৩. সংশয়কথা

	৩১৮. থেরবাদী: অর্হতের কি সন্দেহ বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি বিচিকিৎসা, পূর্বসংস্কারজনিত বিচিকিৎসা (বিচিকিৎসার প্রকাশ), বিচিকিৎসা-সংযোজন, বিচিকিৎসা-নীবরণ থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: অর্হতের কি বিচিকিৎসা, পূর্বসংস্কারজনিত বিচিকিৎসা, বিচিকিৎসা-সংযোজন, বিচিকিৎসা-নীবরণ থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের বিচিকিৎসা, পূর্বসংস্কারজনিত বিচিকিৎসা, বিচিকিৎসা-সংযোজন, বিচিকিৎসা-নীবরণ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে।’ 

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে, তাদের কি বিচিকিৎসা, পূর্বসংস্কারজনিত বিচিকিৎসা, বিচিকিৎসা-সংযোজন, বিচিকিৎসা-নীবরণ থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে, তাঁদের কি বিচিকিৎসা, পূর্বসংস্কারজনিত বিচিকিৎসা, বিচিকিৎসা-সংযোজন, বিচিকিৎসা-নীবরণ থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে, তাঁদের কি বিচিকিৎসা, পূর্বসংস্কারজনিত বিচিকিৎসা, বিচিকিৎসা-সংযোজন, বিচিকিৎসা-নীবরণ থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে, তাদের কি বিচিকিৎসা, পূর্বসংস্কারজনিত বিচিকিৎসা, বিচিকিৎসা-সংযোজন, বিচিকিৎসা-নীবরণ থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি সন্দেহ বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শিক্ষায়, আদিতে, অন্তে, আদি-অন্তে ও কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সন্দেহ থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের কি শাস্তায় সন্দেহ থাকে না, ধর্মে সন্দেহ থাকে না...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সন্দেহ থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের শাস্তায় সন্দেহ না থাকে, ধর্মে সন্দেহ না থাকে ...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সন্দেহ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান আছে।’

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের সন্দেহ থাকে, পৃথগ্‌জনের কি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শিক্ষায়, আদিতে, অন্তে, আদি-অন্তে ও কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সন্দেহ থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের সন্দেহ থাকে, অর্হতের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শিক্ষায়, আদিতে, অন্তে, আদি-অন্তে ও কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সন্দেহ থাকে কি? 

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের সন্দেহ থাকে, অর্হতের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শিক্ষায়, আদিতে, অন্তে, আদি-অন্তে ও কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সন্দেহ কি থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের সন্দেহ থাকে, পৃথগ্‌জনের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শিক্ষায়, আদিতে, অন্তে, আদি-অন্তে ও কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে সন্দেহ কি থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	৩১৯. থেরবাদী: অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ নেই?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে আপনার এটি বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ ... মোহ প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয় ...পূর্ববৎ... রাগ প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয় ...পূর্ববৎ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয় ...পূর্ববৎ...দ্বেষ প্রহীণ হয়... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয় ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়; নিশ্চয় অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ... সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ... পূর্ববৎ ... সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়, তবে আপনার এটি বলা উচিত নয়,

	‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে।’

	৩২০. থেরবাদী: অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে, পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে না।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের কি সন্দেহ বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের কি সন্দেহ বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের কি সন্দেহ থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের কি সন্দেহ থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাঁদের কি সন্দেহ বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাঁদের কি সন্দেহ বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ হয় ...পূর্ববৎ...মোহ প্রহীণ হয় ...পূর্ববৎ...অনপত্রপা প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ... রাগ প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয় ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়...পূর্ববৎ...দ্বেষ প্রহীণ হয়ে ...পূর্ববৎ...মোহ প্রহীণ হয়ে ...পূর্ববৎ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয় ... পূর্ববৎ ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয় ...পূর্ববৎ...স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ...সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, তাদের কি সন্দেহ থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ...সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়, তাঁদের কি সন্দেহ বিদ্যমান থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাঁদের কি সন্দেহ থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাঁদের কি সন্দেহ থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ হয় ...পূর্ববৎ...মোহ প্রহীণ হয় ...পূর্ববৎ...অনপত্রপা প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ... রাগ প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয় ... পূর্ববৎ ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়...পূর্ববৎ...দ্বেষ প্রহীণ হয়ে ...পূর্ববৎ...মোহ প্রহীণ হয়ে ...পূর্ববৎ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয় ... পূর্ববৎ ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয় ...পূর্ববৎ...পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ...সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, তাদের কি সন্দেহ থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ...সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়, তাঁদের কি সন্দেহ বিদ্যমান থাকে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৩২১. থেরবাদী: অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয় বলে আমি বলছি, অনুপলব্ধকারী ও অদর্শনকারীর নয়। ভিক্ষুগণ, কী উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়? “এটি রূপ ...পূর্ববৎ... এটি বিজ্ঞান নিরোধের উপায়”-এরূপে উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয় বলে আমি বলছি, অনুপলব্ধকারী ও অদর্শনকারীর নয়। ভিক্ষুগণ, কী উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়? “এটি দুঃখ”...পূর্ববৎ... “এটি দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা”-এরূপে উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়। এরূপেই ভিক্ষুগণ, উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়”-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, সর্বকে (সমস্তকে) পরিপূর্ণরূপে না জানলে, উপলব্ধি না করলে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব, সর্বকে পরিপূর্ণরূপে জানলে, উপলব্ধি করলে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে, দুঃখক্ষয় সম্ভব’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘যাদের দর্শনসম্পদ (স্রোতাপত্তিফল) ভাবিত হয়, তাঁরা তিন ভ্রান্তধর্মকে (সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ) দূরীভূত করে। তাঁদের চারি অপায় গমন নিরুদ্ধ হয়, তাঁরা কখনো ছয় মহাপাপ কার্য সম্পাদন করেন না’-সূত্রে কি এমনটা আছে? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবকের যখন রজহীন, মলহীন, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়, তখন যা-কিছু সমুদয় ধর্ম, সবকিছুই নিরোধ ধর্ম হিসেবে দর্শন হয়। আর্যশ্রাবকের তিন সংযোজন্তসৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ প্রহীণ হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন,

	‘যবে উদ্যমশীল, ধ্যানী ব্রাহ্মণের 

	প্রকৃত ধর্ম প্রত্যক্ষ হয়,

	দূরীভূত হয় সকল সংশয়

	সহেতুক ধর্ম  তার জ্ঞাত হয়। 

	যবে উদ্যমশীল, ধ্যানী ব্রাহ্মণের

	প্রকৃত ধর্ম প্রত্যক্ষ হয়,

	দূরীভূত হয় সকল সংশয়

	প্রত্যয়ানুসারে ক্ষয় জ্ঞানের হয় উদয়। 

	যবে উদ্যমশীল, ধ্যানী ব্রাহ্মণের

	প্রকৃত ধর্ম হয় প্রত্যক্ষীকৃত,

	১সাধারণত ব্রাহ্মণ বলতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মজাত হিন্দুধর্মাবলম্বী পণ্ডিতকে বুঝায়। কিন' বৌদ্ধ মতে, যাঁরা পবিত্র পুরুষ, নিষ্পাপ, বৌদ্ধ ভিক্ষুরূপে জীবনযাপন করছেন অর্থাৎ যাঁরা অর্হৎ হয়েছেন, যাঁরা বিরজঃ বিমল শুদ্ধ ব্রহ্মচারী তারাই ব্রাহ্মণ।

	২কারণযুক্ত ধর্ম: কী কারণে দুঃখের উৎপত্তি হয় তা জানা কিংবা এর কারণে এর উৎপত্তি এভাবে হেতু সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা।

	৩খুদ্দকনিকায় উদানে ‘প্রথম বোধিসূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	মারসেনা-র  স্থিতি বিনাশ হয়

	শৌর্য, দীপ্তি হয় উদ্ভাসিত। 

	সন্দেহ যা হয় উদিত স্ব-পর মনে

	এই ভবে কিংবা পরভবে,

	ধ্যানীগণ ত্যাজে সেই সবে

	বীর্য ভরে ব্রহ্মচর্য আচরণ করে যবে। 

	যার সকল সংশয় হয় অতীত, অপসারিত

	সংশয়মুক্ত মহাফললাভী সে বিমুক্ত।

	এরূপ ধর্মোপদেশে শিষ্যের

	থাকে না কোনো সংশয় আর,

	প্লাবোত্তীর্ণ ছিন্ন-সংশয় বিজয়ী

	জ্ঞানেন্দ্র বুদ্ধকে নমস্কার।’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	১খুদ্দকনিকায় উদানে ‘দ্বিতীয় বোধিসূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২মারসেনা: কাম, অরতি, তন্দ্রালস্য, তৃষ্ণা, সন্দেহ, ক্ষুৎপিপাসা, পরগুণ মর্দনাভিলাষ ও মিথ্যালব্ধ যশাদি।

	৩খুদ্দকনিকায় উদানে ‘তৃতীয় বোধিসূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	৪বীর্য সপ্ত বোধ্যঙ্গের একটি অঙ্গ। এটি কুশলচিত্তের লীনভাব বিদূরণ করে কর্তব্য সম্পাদন ক্ষমতা ও উৎসাহ, উদ্যম জাগ্রত করে।

	৫খুদ্দকনিকায় এর উদানে ‘কঙ্খারেবত-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	৬দীর্ঘনিকায় (২.৩৫৪) এর মহাবর্গে ‘শক্রপ্রশ্ন সূত্রান্ত’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে।’

	পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: এটি কি এমন নয় যে, অর্হৎ (সকল) স্ত্রী-পুরুষের নামগোত্রে সন্দেহ থাকে, মার্গানুমার্গে (গমনের সঠিক রাস্তা) সন্দেহ থাকে, ঘাস, কাঠ, বনস্পতির নামে সন্দেহ থাকে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: যদি অর্হতের (সকল) স্ত্রী-পুরুষের নামগোত্রে সন্দেহ থাকে, মার্গানুমার্গে সন্দেহ থাকে, ঘাস, কাঠ, বনস্পতির নামে সন্দেহ থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অর্হতের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে।’

	থেরবাদী: অর্হতের কি (সকল) স্ত্রী-পুরুষের নামগোত্রে সন্দেহ থাকে, মার্গানুমার্গে সন্দেহ থাকে, ঘাস, কাঠ, বনস্পতির নামে সন্দেহ থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি স্রোতাপত্তিফলে, সকৃদাগামীফলে, অনাগামীফলে এবং অর্হত্ত্বফলে সন্দেহ থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সংশয়কথা সমাপ্ত।

	 (১৩) ৪. অন্যের দ্বারা জয়কথা

	৩২২. থেরবাদী: অর্হৎকে কি কেউ জয় করতে পারে (সহায়তা করতে পারে)?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি অন্যের দ্বারা পরিচালিত হন, অন্যের প্রভাবাধীন হন, অন্যের ওপর নির্ভরশীল হন, পরমুখাপেক্ষী হন, জানেন না, দেখেন না, নির্বোধ, বুদ্ধিহীন হন?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ অন্যের দ্বারা পরিচালিত হন না, অন্যের প্রভাবাধীন হন না, অন্যের ওপর নির্ভরশীল হন না, পরমুখাপেক্ষী হন না, জানেন, দেখেন, নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন হন না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ অন্যের দ্বারা পরিচালিত না হন, অন্যের প্রভাবাধীন না হন, অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হন, পরমুখাপেক্ষী না হন, জানেন, দেখেন, নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন না হন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে।’

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনকে অন্য কেউ জয় করতে পারে, পৃথগ্‌জন কি অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়, অন্যের প্রভাবাধীন হয়, অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়, পরমুখাপেক্ষী হয়, জানে না, দেখে না, নির্বোধ, বুদ্ধিহীন হয়? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎকে অন্য কেউ জয় করতে পারে, অর্হৎ কি অন্যের দ্বারা পরিচালিত হন, অন্যের প্রভাবাধীন হন, অন্যের ওপর নির্ভরশীল হন, পরমুখাপেক্ষী হন, জানেন না, দেখেন না, নির্বোধ, বুদ্ধিহীন হন?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হৎকে অন্য কেউ জয় করতে পারে, অর্হৎ কি অন্যের দ্বারা পরিচালিত হন না, অন্যের প্রভাবাধীন হন না, অন্যের ওপর নির্ভরশীল হন না, পরমুখাপেক্ষী হন না, জানেন, দেখেন, নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন হন না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনকে অন্য কেউ জয় করতে পারে, পৃথগ্‌জন কি অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয় না, অন্যের প্রভাবাধীন হয় না, অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয় না, পরমুখাপেক্ষী হয় না, জানে, দেখে, নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন হয় না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হৎকে কি কেউ জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎকে কি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের বিষয়ে, শিক্ষায়, আদিতে, অন্তে, আদি-অন্তে ও কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে কেউ জয় (সহায়তা) করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হৎকে কি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের বিষয়ে, শিক্ষায়, আদিতে, অন্তে, আদি-অন্তে ও কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে কেউ জয় (সহায়তা) করতে পারে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎকে কেউ শাস্তার বিষয়ে জয় করতে না পারে, ধর্মে জয় করতে না পারে ...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে জয় করতে না পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে।’

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনকে অন্য কেউ জয় করতে পারে, পৃথগ্‌জনকে কি কেউ শাস্তার বিষয়ে জয় করতে পারে, ধর্মে জয় করতে পারে...পূর্ববৎ...কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎকে অন্য কেউ জয় করতে পারে, অর্হৎকে কি কেউ শাস্তার বিষয়ে জয় করতে পারে, ধর্মে জয় করতে পারে...পূর্ববৎ...কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হৎকে অন্য কেউ জয় করতে পারে, অর্হৎ-কে কি শাস্তার বিষয়ে জয় করতে পারে না, ধর্মে জয় করতে পারে না...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে কেউ জয় করতে পারে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জনকে অন্য কেউ জয় করতে পারে, পৃথগ্‌জনকে কি শাস্তার বিষয়ে জয় করতে পারে না, ধর্মে জয় করতে পারে না...পূর্ববৎ... কারণযুক্ত হেতুপ্রত্যয়তা ধর্মে কেউ জয় করতে পারে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৩২৩. থেরবাদী: অর্হৎকে কি কেউ জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ নেই?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে আপনার এটি বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হৎকে কি কেউ জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ ... মোহ প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ নেই...পূর্ববৎ... রাগ প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয় ...পূর্ববৎ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়...পূর্ববৎ...দ্বেষ বর্জন করে ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা বর্জন করেই মার্গ প্রাপ্ত হয় ... পূর্ববৎ ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়...পূর্ববৎ... রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ... সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন, সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়, তবে আপনার এটি বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে।’

	৩২৪. থেরবাদী: অর্হৎকে কি কেউ জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে, পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে না।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎকে কি কেউ জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎকে কি কেউ জয় করতে পারে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎকে কি কেউ জয় করতে পারে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাঁদের কি কেউ জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাঁদের কি কেউ জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের কি দ্বেষ প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ ... মোহ প্রহীণ হয় ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা প্রহীণ হয়...পূর্ববৎ... রাগ প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হন ...পূর্ববৎ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হন...পূর্ববৎ... দ্বেষ বর্জন করে ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা বর্জন করে মার্গ প্রাপ্ত হয় ... পূর্ববৎ ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়...পূর্ববৎ... স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ কি রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ... সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, তাঁদেরকে কি কেউ জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ কি রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ...সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়, তাঁদের কি কেউ জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাঁদের কি কেউ জয় করতে পারে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, তাঁদের কি কেউ জয় করতে পারে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হতের দ্বেষ প্রহীণ হয়, মোহ প্রহীণ হয় ...পূর্ববৎ...অনপত্রপা প্রহীণ হয়...পূর্ববৎ... রাগ প্রহীণ হয়ে মার্গ ভাবিত হয় ...পূর্ববৎ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়...পূর্ববৎ... দ্বেষ বর্জন করে ... পূর্ববৎ ... অনপত্রপা বর্জন করে মার্গ প্রাপ্ত হয় ... পূর্ববৎ ...বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়...পূর্ববৎ...পরধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ কি রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ... সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, তাদেরকে কি কেউ জয় করতে পারে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বধর্ম-কুশলসম্পাদনকারী অর্হৎ কি রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ...পূর্ববৎ...সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী হয়, তাঁদের কি কেউ জয় করতে পারে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৩২৫. থেরবাদী: অর্হৎকে কি কেউ জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়, বলে আমি বলছি অনুপলব্ধকারী ও অদর্শনকারীর নয়। ভিক্ষুগণ, কী উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়? ‘এটি রূপ’...পূর্ববৎ...‘এটি বিজ্ঞান নিরোধের উপায়’-এরূপে উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়’’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হৎকে কি কেউ জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়, বলে আমি বলছি অনুপলব্ধকারী ও অদর্শনকারীর নয়। ভিক্ষুগণ, কী উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়? “এটি দুঃখ”-এরূপে উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়, “এটি দুঃখ সমুদয়” ...পূর্ববৎ...“এটি দুঃখের নিরোধ” ...পূর্ববৎ...“এটি দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা”-এরূপে উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়। এরূপেই ভিক্ষুগণ, উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আসবস্তুমূহের ক্ষয় হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগত কি এমনটা বলেননি, ‘হে ভিক্ষুগণ, সর্বকে (সমস্তকে) পরিপূর্ণরূপে না জানলে, উপলব্ধি না করলে, পরিত্যাগ না করলে, প্রত্যাখ্যান না করলে দুঃখক্ষয় অসম্ভব; সর্বকে পরিপূর্ণরূপে জানলে, উপলব্ধি করলে, পরিত্যাগ করলে, প্রত্যাখ্যান করলে, দুঃখক্ষয় সম্ভব’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘যাঁদের দর্শনসম্পদ (স্রোতাপত্তিফল) ভাবিত হয়, তাঁরা তিন ভ্রান্ত ধর্মকে (সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ) দূরীভূত করে। তাঁদের চারি অপায় গমন নিরুদ্ধ হয়, তাঁরা কখনো ছয় মহাপাপকাজ সম্পাদন করেন না’-সূত্রে কি এমনটা আছে? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হৎকে কি কেউ জয় করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবকের যখন রজোহীন, মলহীন, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়, তখন যা-কিছু সমুদয় ধর্ম, সবকিছুই নিরোধ ধর্ম হিসেবে দর্শন হয়। আর্যশ্রাবকের তিন সংযোজন্তসৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ প্রহীণ হয়।’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে কি?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন্ত

	‘জগতে যে সংশয়মুক্ত, বিমুক্তিকামী,

	তাকে মুক্তি দিতে অক্ষম আমি।

	যা-কিছু শ্রেষ্ঠধর্ম, সেই জ্ঞান লভে,

	হে ধোতক, তুমি প্লাবোত্তীর্ণ হবে।’

	(হে ধোতক, জগতে যে সংশয়মুক্ত, আমি তাকে মুক্তি দিতে অক্ষম, যা শ্রেষ্ঠধর্ম ঐ ধর্মের জ্ঞান লাভ করলে তুমি এই প্লাবন উত্তীর্ণ হবে’ ।)-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে।’

	পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	পূর্বশৈলীয়: নিশ্চয় অর্হৎ স্ত্রী-পুরুষের নামগোত্র, মার্গানুমাগ, ঘাস, কাঠ, বনস্পতির নাম অন্যের দ্বারা জানতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: যদি অর্হৎ স্ত্রী-পুরুষের নামগোত্র, মার্গানুমাগ, ঘাস, কাঠ, বনস্পতির নাম অন্যের দ্বারা জানতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অর্হৎকে কেউ জয় করতে পারে।’

	থেরবাদী: অর্হৎ স্ত্রী-পুরুষের নামগোত্র, মার্গানুমাগ, ঘাস, কাঠ, বনস্পতির নাম অন্যের দ্বারা জানতে পারে? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন অর্হৎ স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল এবং অর্হত্ত্বফল অন্যের দ্বারা কি লাভ করতে পারে ?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	অন্যের দ্বারা জয়কথা সমাপ্ত।

	১সুত্তনিপাতে (১০৭০) ‘ধোতক মানব প্রশ্ন’ দ্রষ্টব্য।

	 (১৪) ৫. বাক্য-উচ্চারণকথা 

	৩২৬. থেরবাদী: সমাপন্নের (ধ্যানলাভীর) কি বাক্য-উচ্চারণ(বচীভেদ)  আছে?

	ভিন্নবাদী (পূর্বশৈলীয় এবং অন্যরা): হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সর্বত্র কি সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সর্বদা কি সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	১একজন অর্হতের লাভ করা ফল একান্তই নিজের। এটা অন্য কেউ পায় না বা তার লাভকৃত ফল অন্যের দ্বারা অধিকৃত হয় না। এখানে এই প্রশ্নটি দ্বারা মূলত অর্হতের লাভকৃত ফল অন্য কেউ অধিকৃত করতে পারে কি না তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

	২পূর্বশৈলীয় এবং অন্য কেউ কেউ মনে করে প্রথম ধ্যানে ধ্যানরত ব্যক্তি যখন স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করেন, তখন তিনি ‘দুঃখ’ নামক শব্দটি উচ্চারণ করে। বিষয়টির মীমাংসায় থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্র্র্ক-অট্‌ঠকথা।

	৩ভেদ শব্দ দিয়েই সাধারণত বিভেদকেই বুঝায়। অট্‌ঠকথায় শব্দটিকে ‘বিঞঞত্তি’ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে বাক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উচ্চারণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমাপন্নের কি দৈহিক অঙ্গভঙ্গির দ্বারা কোনো কিছু প্রকাশ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমাপন্নের কি দৈহিক অঙ্গভঙ্গির দ্বারা কোনো কিছুর প্রকাশ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমাপন্নের বাক্য আছে, বাক্যপ্রকাশও কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমাপন্নের দেহ আছে, দেহদ্বারা প্রকাশও কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমাপন্নের দেহ আছে, কিন্তু দেহদ্বারা প্রকাশ কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমাপন্নের বাক্য আছে, বাক্যপ্রকাশ কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৩২৭. থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জেনে দুঃখ বলে উচ্চারণ করেন কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: (দুঃখের) সমুদয় সম্পর্কে জেনে সমুদয় বলে উচ্চারণ করেন কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জেনে দুঃখ বলে উচ্চারণ করেন কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: (দুঃখের) নিরোধ সম্পর্কে জেনে নিরোধ বলে উচ্চারণ করেন কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জেনে দুঃখ বলে উচ্চারণ করেন কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: (নিরোধগামী প্রতিপদা) মার্গ সম্পর্কে জেনে মার্গ বলে উচ্চারণ করেন কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমুদয় সম্পর্কে জেনে সমুদয় বলে উচ্চারণ কি করে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জেনে দুঃখ বলে উচ্চারণ কি করে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিরোধ সম্পর্কে জেনে নিরোধ বলে উচ্চারণ কি করে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জেনে দুঃখ বলে উচ্চারণ কি করে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: মার্গ সম্পর্কে জেনে মার্গ বলে উচ্চারণ কি করে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখ সম্পর্কে জেনে দুঃখ বলে উচ্চারণ কি করে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৩২৮. থেরবাদী: সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জ্ঞান কি সম্পর্কিত?

	ভিন্নবাদী: জ্ঞান সত্য সম্পর্কিত।

	থেরবাদী: শ্রোত্র কি সত্য সম্পর্কিত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রোত্র কি সম্পর্কিত?

	ভিন্নবাদী: শ্রোত্র শব্দ সম্পর্কিত।

	থেরবাদী: জ্ঞান কি শব্দ সম্পর্কিত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে, জ্ঞান সত্য সম্পর্কিত, শ্রোত্র কি শব্দ সম্পর্কিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি জ্ঞান সত্য সম্পর্কিত হয়, শ্রোত্র শব্দ সম্পর্কিত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে।’

	থেরবাদী: সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে, জ্ঞান সত্য সম্পর্কিত, শ্রোত্র কি শব্দ সম্পর্কিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ, দুই বেদনা, দুই সংজ্ঞা, দুই চেতনা, দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১কৃৎস্ন: ধ্যানে আলম্বনীয় বস্তু, যেই বস্তুকে অবলম্বন করে ‘কসিণ’ নামক প্রাথমিক লৌকিক (শমথ) ধ্যান বা ভাবনা আরম্ভ হয়।

	৩২৯. থেরবাদী: সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথিবীকৃৎস্ন  সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জলকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... অগ্নিকৃৎস্ন ...পূর্ববৎ... বায়ুকৃৎস্ন ...পূর্ববৎ... নীলকৃৎস্ন ...পূর্ববৎ... পীতকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... লোহিতকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... শ্বেতকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... আকাশানন্তায়তনকৃৎস্ন ...পূর্ববৎ... আকিঞ্চনায়তন-কৃৎস্ন্ন ...পূর্ববৎ.. নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকৃৎস্ন সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে।’ 

	থেরবাদী: জলকৃৎস্ন... পূর্ববৎ... অগ্নিকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... বায়ুকৃৎস্ন...পূর্ববৎ...  নীলকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... পীতকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... লোহিতকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... শ্বেতকৃৎস্ন...পূর্ববৎ ...আকাশানন্তায়তনকৃৎস্ন...পূর্ববৎ...আকিঞ্চনায়তন-কৃৎস্ন্ন...পূর্ববৎ... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকৃৎস্ন সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকৃৎস্ন সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে।’ 

	থেরবাদী: সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক-সমাপত্তি সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক প্রথম ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক দ্বিতীয় ধ্যান...তৃতীয় ধ্যান...চতুর্থ ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লৌকিক-সমাপত্তি সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি লৌকিক-সমাপত্তি সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে।’ 

	থেরবাদী: লৌকিক প্রথম ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি লৌকিক প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে।’ 

	থেরবাদী: লৌকিক দ্বিতীয় ধ্যান...তৃতীয় ধ্যান...চতুর্থ ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি লৌকিক চতুর্থধ্যান সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে।’ 

	৩৩০. থেরবাদী: লোকোত্তর প্রথম ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক প্রথম ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: লোকোত্তর প্রথম ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: লৌকিক প্রথমধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর প্রথমধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: লৌকিক দ্বিতীয় ধ্যান...তৃতীয় ধ্যান...চতুর্থ ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর প্রথম ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৩৩১. থেরবাদী: লোকোত্তর প্রথম ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর দ্বিতীয় ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: লোকোত্তর প্রথমধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: লোকোত্তর দ্বিতীয় ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর প্রথম ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: লোকোত্তর দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর প্রথম ধ্যান সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৩২. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে?’

	থেরবাদী: হঁ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: বিতর্ক, বিচার, বাক্যসংস্কার সম্পর্কে তথাগত নিশ্চয়ই এমনটা বলেছেন, ‘প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার বিদ্যমান থাকে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি বিতর্ক, বিচার, বাক্যসংস্কার সম্পর্কে তথাগত বলে থাকেন, ‘প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার বিদ্যমান থাকে’, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে।’ 

	থেরবাদী: বিতর্ক, বিচার, বাক্যসংস্কার সম্পর্কে তথাগত বলে থাকেন, ‘প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার বিদ্যমান থাকে’, তাদের বাক্য-উচ্চারণ আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথিবীকৃৎস্ন প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার আছে, তাদের বাক্য-উচ্চারণ আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিতর্ক, বিচার, বাক্যসংস্কার সম্পর্কে তথাগত বলে থাকেন, ‘প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার বিদ্যমান থাকে’, তাদের বাক্য-উচ্চারণ আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জলকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... অগ্নিকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... বায়ুকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... নীলকৃৎস্ন...পূর্ববৎ...পীতকৃৎস্ন...পূর্ববৎ...লোহিতকৃৎস্ন...

	পূর্ববৎ...শ্বেতকৃৎস্ন  প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার আছে, তাদের বাক্য-উচ্চারণ আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে?’

	থেরবাদী: হঁ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় বির্তক থেকে বাক্য উৎপত্তি সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, ‘প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার বিদ্যমান থাকে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি বির্তক থেকে বাক্য উৎপত্তি সম্পর্কে বুদ্ধ বলে থাকেন, ‘প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার বিদ্যমান থাকে’, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে।’ 

	থেরবাদী: বির্তক থেকে বাক্য উৎপত্তি সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, ‘প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার বিদ্যমান থাকে’, তাদের বাক্য-উচ্চারণ আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংজ্ঞা থেকে বাক্য উৎপত্তি সম্পর্কে বুদ্ধ কি বলেছেন, ‘দ্বিতীয় ধ্যান সমাপন্নের সংজ্ঞা ও বিতর্ক-বিচার বিদ্যমান থাকে?’

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বির্তক থেকে বাক্য উৎপত্তি সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, ‘প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার বিদ্যমান থাকে’, তাদের বাক্য-উচ্চারণ আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংজ্ঞা থেকে বাক্য উৎপত্তি সম্পর্কে বুদ্ধ কি বলেছেন, ‘তৃতীয় ধ্যান ...পূর্ববৎ... চতুর্থ ধ্যান ...পূর্ববৎ... আকাশানন্তায়তন ...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানানন্তায়তন... পূর্ববৎ ... আকিঞ্চনায়তন সমাপন্নের সংজ্ঞা ও বিতর্ক-বিচার বিদ্যমান থাকে?’ 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৩৩. থেরবাদী: সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয়ই ‘প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বাক্য নিরুদ্ধ হয়’!-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ‘প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বাক্য নিরুদ্ধ হয়’, সূত্রে এমনটা থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে।’ 

	থেরবাদী: ‘প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বাক্য নিরুদ্ধ হয়’-সূত্রে এমনটা আছে; তাদের বাক্য-উচ্চারণ আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘দ্বিতীয় ধ্যান সমাপন্নের বিতর্ক-বিচার নিরুদ্ধ হয়’-সূত্রে এমনটা আছে; তাদের বিতর্ক-বিচার আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ‘প্রথম ধ্যান সমাপন্নের বাক্য নিরুদ্ধ হয়’-সূত্রে এমনটা আছে; তাদের বাক্য-উচ্চারণ আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘তৃতীয় ধ্যান সমাপন্নের প্রীতি নিরুদ্ধ হয়, চতুর্থ ধ্যান সমাপন্নের নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়, আকাশানন্তায়তন ধ্যান সমাপন্নের রূপসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, বিজ্ঞানানন্তায়তন সমাপন্নের আকাশানন্তায়তন নিরুদ্ধ হয়, আকিঞ্চনায়তন ধ্যান সমাপন্নের বিজ্ঞানানন্তায়তন নিরুদ্ধ হয়, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যান সমাপন্নের আকিঞ্চনায়তন নিরুদ্ধ হয়, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যান সমাপন্নের সংজ্ঞা ও বেদনা নিরুদ্ধ হয়’ -সূত্রে এমনটা আছে; তাদের সংজ্ঞা ও বেদনা আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে?’

	১সংযুক্তনিকায়(৪.২৫৯) এর ষড়ায়তন বর্গে ‘নির্জনগত-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: প্রথম ধ্যানে শব্দ প্রতিবন্ধক (বাধা) হিসেবে কাজ করে , নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি প্রথম ধ্যানে শব্দ প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে, তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে।’

	থেরবাদী: প্রথম ধ্যানে শব্দ প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে তথাগত এমনটা বলেছেন; সমাপন্নের কি বাক্য-উচ্চারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক-বিচার, তৃতীয় ধ্যানে প্রীতি, চতুর্থ ধ্যানে নিশ্বাস-প্রশ্বাস, আকাশানন্তায়তন ধ্যানে রূপসংজ্ঞা, বিজ্ঞানানন্তায়তন ধ্যানে আকাশানন্তায়তন, আকিঞ্চনায়তন ধ্যানে বিজ্ঞানানন্তায়তন, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানে আকিঞ্চনায়তন, সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ ধ্যানে সংজ্ঞা ও বেদনা প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে তথাগত এমনটা বলেছেন,  তাদের সংজ্ঞা ও বেদনা কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে আনন্দ, শিখী সম্যকসম্বুুদ্ধের সময় তাঁর অগ্রশ্রাবক অভিভূ ব্রহ্মলোকে দাঁড়িয়ে দশহাজার লোক ধাতুতে (চক্রবাল) শোনা যায় মতো করে বলেছিলেন্ত

	‘আলস্য ত্যাগে, জেগে হও বীর্যবান

	বুদ্ধশাসনে আত্মনিয়োগে হও যত্নবান,

	হাতি যেমন নলাগারের বিনাশ সাধন করে

	তেমনি মারনিপাত করো বিমুক্তির তরে,

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (১০.৭২) এর দশম নিপাতে ‘কন্টক-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অঙ্গুত্তরনিকায় (১০.৭২) এর দশম নিপাতে ‘কন্টক-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	অপ্রমত্ত হয়ে যদি করো অবস্থান

	জন্মচক্রের বন্ধন হবে চিরতরে অবসান। ’”

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত, সমাপন্নের বাক্য-উচ্চারণ আছে। 

	বাক্য-উচ্চারণকথা সমাপ্ত।

	
(১৫) ৬. দুঃখ-উচ্চারণকথা 

	৩৩৪. থেরবাদী: দুঃখ বলে বার বার উচ্চারণ করা কি মার্গ  লাভের একটি অঙ্গ যা মার্গের অন্তর্ভুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যারা দুঃখ দুঃখ বলে বার বার উচ্চারণ করে তাদের সকলের কি মার্গ ভাবিত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: যারা দুঃখ দুঃখ বলে বারবার উচ্চারণ করে তাদের সকলের কি মার্গ ভাবিত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মূর্খ পৃথগ্‌জন দুঃখ দুঃখ বলে উচ্চারণ করে, মূর্খ পৃথগ্‌জনের কি মার্গ ভাবিত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মাতৃহত্যাকারী...পিতৃহত্যাকারী...অর্হৎ-হত্যাকারী...পাপচিত্তে বুদ্ধের শরীরে রক্তপাতকারী...সংঘভেদকারী দুঃখ দুঃখ বলে উচ্চারণ করে, সংঘভেদকারীর কি মার্গ ভাবিত হয়? 

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১সংযুক্তনিকায় এর ব্রহ্মসংযুক্তে ‘অরুণবতী-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২পূর্বশৈলীয়রা মনে করে ‘দুঃখ’ শব্দটিকে বার বার উচ্চারণের মাধ্যমে যে অন্তর্জ্ঞান আসে তা মার্গের একটি উপাদান এবং মার্গেরই অঙ্গ। তারা বিশ্বাস করে, এটা তদের পক্ষেই সত্য যারা অন্তর্জ্ঞান লাভের উপযুক্ত-অট্‌ঠকথা।

	৩এখানে মার্গ বলতে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নয়; বরং স্রোতাপত্তিমার্গ... অর্হত্ত্বমার্গের কথা বলা হয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	দুঃখ-উচ্চারণকথা সমাপ্ত।

	২. দ্বিতীয় বর্গ

	(১৬) ৭. চিত্তের স্থিতিকথা 

	৩৩৫. থেরবাদী: এক চিত্ত কি দিনব্যাপী স্থায়ী হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্ধেক দিন উৎপত্তিক্ষণ, আর অর্ধেক দিন কি ব্যয়ক্ষণ? 

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: এক চিত্ত কি দুই দিনব্যাপী স্থায়ী হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এক দিন উৎপত্তিক্ষণ, আর এক দিন কি ব্যয়ক্ষণ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: এক চিত্ত কি চার দিনব্যাপী স্থায়ী হয়... আট দিনব্যাপী স্থায়ী হয়... দশ দিনব্যাপী স্থায়ী হয়... বিশ দিনব্যাপী স্থায়ী হয়... এক মাসব্যাপী স্থায়ী হয়... দুই মাসব্যাপী স্থায়ী হয়...চার মাসব্যাপী স্থায়ী হয়... আট মাসব্যাপী স্থায়ী হয়...সারা বছরব্যাপী স্থায়ী হয়... দুই বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...চার বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...আট বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...দশ বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...বিশ বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...ত্রিশ বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...চল্লিশ বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...পঞ্চাশ বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...একশ বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...দুইশ বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...চারশ বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...পাঁচশ বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...এক হাজার বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...দুই হাজার বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...চার হাজার বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...আট হাজার বছরব্যাপী স্থায়ী হয়... ষোল হাজার বছরব্যাপী স্থায়ী হয়...এক কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...দুই কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...চার কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...আট কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়... ষোল কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...বত্রিশ কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...চৌষট্টি কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...পাঁচশ কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...এক হাজার কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...দুই হাজার কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...চার হাজার কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...আট হাজার কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়.. ষোল হাজার কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...বিশ হাজার কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...চল্লিশ হাজার কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...ষাট হাজার কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়...চুরাশি হাজার কল্পকালব্যাপী স্থায়ী হয়?

	--------------

	১অট্‌ঠকথা-মতে সমাপত্তি চিত্ত এবং ভবাঙ্গ চিত্তের একত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমানতার স্থায়িত্ব বিবেচনা করে অন্ধকেরা মনে করে একটি চিত্তক্ষণ দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী থাকে। তাদের ভুল ধারণা নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	২চিত্তকে সাধারণত উৎপত্তি, স্থিতি এবং চ্যুতি অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। আবার উৎপত্তি ও চ্যুতি হিসেবে দুভাগে ভাগ করা হয়। সেই চ্যুতি চিত্তের বিলয়ক্ষণের কথা এখানে বলা হয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিয়াল্লিশ হাজার কল্পকাল উৎপত্তিক্ষণ, আর বিয়াল্লিশ হাজার কল্পকাল কি ব্যয়ক্ষণ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: এক চিত্ত কি দিনব্যাপী স্থায়ী হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্থসম্পন্ন অন্য কোনো ধর্ম আছে কি যা একদিনে বহুবার উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই ধর্ম কি চিত্তের মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই ধর্ম কি চিত্তের মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, আমি চিত্তের মতো এক ধর্মও দেখছি না যা সহজে পরিবর্তনশীল। চিত্ত যে কত সহজে পরিবর্তনশীল তার উপমা পাওয়া দুষ্কর’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সেই ধর্ম চিত্তের মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল।’

	থেরবাদী: সেই ধর্ম কি চিত্তের মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, যেমন অরণ্য উপবনে মর্কট (বানর) বিচরণ করে শাখা ধরে, তা ছেড়ে অন্যটি ধরে, তা ছেড়ে আর একটি শাখা ধরে, তেমন চিত্ত বা মন কিংবা বিজ্ঞান দিবসে এবং রাতে অন্যটি উৎপন্ন হয় অন্যটি নিরুদ্ধ হয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সেই ধর্ম কি চিত্তের মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল।’

	৩৩৬. থেরবাদী: এক চিত্ত কি এক দিনব্যাপী স্থায়ী হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কি এক দিনব্যাপী স্থায়ী হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: শ্রোত্রবিজ্ঞান...পূর্ববৎ... ঘ্রাণবিজ্ঞান...পূর্ববৎ... জিহ্বাবিজ্ঞান...পূর্ববৎ... কায়বিজ্ঞান...পূর্ববৎ... অকুশলচিত্ত...পূর্ববৎ... রাগসহগত...পূর্ববৎ... দ্বেষসহগত...পূর্ববৎ... মোহসহগত...পূর্ববৎ... মানসহগত...পূর্ববৎ... দৃষ্টিসহগত...পূর্ববৎ... বিচিকিৎসাসহগত...পূর্ববৎ... স্ত্যানমিদ্ধ-সহগত...পূর্ববৎ... ঔদ্ধত্যসহগত...পূর্ববৎ... অহ্রীসহগত...পূর্ববৎ... অনপত্রপা-সহগত চিত্ত কি এক দিনব্যাপী স্থায়ী হয়?

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (১.১৪৮) এর এক নিপাতে ‘অচ্ছরা-সংঘাতবর্গ’ দ্রষ্টব্য।

	২সংযুক্তনিকায় (২.৬১) এর নিদান বর্গে ‘অশ্রুতসূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এক চিত্ত কি এক দিনব্যাপী স্থায়ী হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যেই চিত্তে চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে, সেই চিত্তে কি শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শোনে...পূর্ববৎ... ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে...পূর্ববৎ... জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে...পূর্ববৎ... কায়দ্বারা স্পর্শ অনুভব করে...পূর্ববৎ... যে চিত্তে মনদ্বারা ধর্ম অনুধাবন করে, সেই চিত্তেই চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে...পূর্ববৎ... শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শোনে...পূর্ববৎ... ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে...পূর্ববৎ... জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে...পূর্ববৎ... কায়দ্বারা স্পর্শ অনুভব করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: এক চিত্ত কি এক দিনব্যাপী স্থায়ী হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যেই চিত্তে অগ্রসর হয়, সেই চিত্তেই কি প্রত্যাগমন করে; যেই চিত্তে প্রত্যাগমন করে, সেই চিত্তেই কি অগ্রসর হয়; যে চিত্তে সামনের দিক দর্শন হয়, সেই চিত্তে কি পেছনের দিক দর্শন হয়; যে চিত্তে পেছনের দিক দর্শন হয়, সেই চিত্তে কি সামনের দিক দর্শন হয়; যে চিত্তে সংকোচন হয়, সেই চিত্তে কি প্রসারণ হয়; যে চিত্তে প্রসারণ হয়, সেই চিত্তে কি সংকোচন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৩৭. থেরবাদী: আকাশানন্তায়তন এ উৎপন্ন দেবগণ কি এক চিত্তেই আয়ুষ্কাল পর্যন্ত স্থিত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মানব কি এক চিত্তেই আয়ুষ্কাল পর্যন্ত স্থিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তন এ উৎপন্ন দেবগণ কি এক চিত্তেই আয়ুষ্কাল পর্যন্ত স্থিত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চাতুর্মহারাজিক দেবগণ...পূর্ববৎ... তাবতিংস (ত্রয়স্ত্রিংশ) দেবগণ...পূর্ববৎ... যাম দেবগণ...পূর্ববৎ... তুষিত দেবগণ...পূর্ববৎ... নির্মাণরতি দেবগণ...পূর্ববৎ... পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণ...পূর্ববৎ... ব্রহ্মপারিসজ্জ দেবগণ...পূর্ববৎ... ব্রহ্মপুরোহিত দেবগণ...পূর্ববৎ... মহাব্রহ্মা দেবগণ...পূর্ববৎ... পরিত্তাভ দেবগণ...পূর্ববৎ... অপ্রমাণাভ দেবগণ...পূর্ববৎ... আভাস্বর দেবগণ...পূর্ববৎ... পরিত্তসুভ দেবগণ...পূর্ববৎ... অপ্রমাণশুভ দেবগণ...পূর্ববৎ... শুভাকীর্ণ দেবগণ...পূর্ববৎ... বৃহৎফল দেবগণ...পূর্ববৎ... অবৃহা দেবগণ...পূর্ববৎ... অতপ্ত দেবগণ...পূর্ববৎ... সুদর্শন দেবগণ...পূর্ববৎ... সুদর্শী দেবগণ...পূর্ববৎ... অকনিষ্ঠ দেবগণ এক চিত্তেই আয়ুষ্কাল পর্যন্ত স্থিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তন এ উৎপন্ন দেবগণ বিশ হাজার কল্প আয়ুষ্কাল পায়, আকাশানন্তায়তন দেবগণ এক চিত্তে বিশ হাজার কল্প পর্যন্ত স্থিত থাকে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মানবগণ একশ বছর আয়ুষ্কাল পায়, মানবগণ কি এক চিত্তে একশ বছর পর্যন্ত স্থিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তনে উৎপন্ন দেবগণ বিশ হাজার কল্প আয়ুষ্কাল পায়, আকাশানন্তায়তন দেবগণ এক চিত্তে বিশ হাজার কল্প পর্যন্ত স্থিত থাকে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চাতুর্মহারাজিক দেবগণ পাঁচশ বছর আয়ুষ্কাল পায়, চাতুর্মহারাজিক দেবগণ কি এক চিত্তে একশ বছর পর্যন্ত স্থিত হয় ...এক হাজার বছরব্যাপী স্থিত থাকে...দুই হাজার বছরব্যাপী স্থিত থাকে...চার হাজার বছরব্যাপী স্থিত থাকে...আট হাজার বছরব্যাপী স্থিত থাকে... ষোলো হাজার বছরব্যাপী স্থিত থাকে...এক-তৃতীয়াংশ কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে...অর্ধেক কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে...এক কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে...দুই কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে...চার কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে...আট কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে... ষোল কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে...বত্রিশ কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে...চৌষট্টি কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে...পাঁচশ কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে...এক হাজার কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে...দুই হাজার কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে...চার হাজার কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে...আট হাজার কল্পকালব্যাপী স্থিত থাকে... অকনিষ্ঠ দেবগণ ষোল হাজার কল্পকাল আয়ুষ্কাল পায়, অকনিষ্ঠ দেবগণ কি এক চিত্তে ষোল হাজার কল্পকাল পর্যন্ত স্থিত থাকে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	 অন্ধক: কর্মানুসারে আকাশানন্তায়তন এ উৎপন্ন দেবগণের চিত্ত কি মুহূর্তে মুহূর্তে উৎপন্ন হয় আর মুহূর্তে মুহূর্তে নিরুদ্ধ হয়? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: কর্মানুসারে আকাশানন্তায়তন এ উৎপন্ন দেবগণের চিত্ত কি মুহূর্তে মুহূর্তে চ্যুত হয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে উৎপন্ন হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: কর্মানুসারে আকাশানন্তায়তন এ উৎপন্ন দেবগণ কি এক চিত্তেই আয়ুষ্কাল পর্যন্ত স্থিত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্মানুসারে আকাশানন্তায়তন এ উৎপন্ন দেবগণের যে চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেই চিত্তেই কি চ্যুত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	চিত্তের স্থিতি কথা সমাপ্ত।

	২. দ্বিতীয় বর্গ

	(১৭) ৮. জ্বলন্ত ভস্মকথা 

	৩৩৮. থেরবাদী: সকল সংস্কার কি সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম?

	গোকুলিক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয়ই সুখবেদনা, কায়িক সুখ, চৈতসিক সুখ, দিব্যসুখ, মনুষ্যসুখ, লাভসুখ, সৎকারসুখ, যানসুখ, শয়নসুখ, শ্রেষ্ঠত্বসুখ, আধিপাত্যসুখ, গৃহীসুখ, শ্রামণ্যসুখ, আসবযুক্ত সুখ, আসবহীন সুখ, উপাদানসুখ, উপাদানহীনসুখ, আমিষযুক্ত সুখ, নিরামিষ সুখ, প্রীতিযুক্ত সুখ, প্রীতিহীন সুখ, ধ্যানসুখ, বিমুক্তিসুখ, কামসুখ, নৈষ্ক্রম্যসুখ, বিবেকসুখ, উপশমসুখ, পরিজ্ঞানসুখ বিদ্যমান আছে?

	গোকুলিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সুখবেদনা...পূর্ববৎ... পরিজ্ঞানসুখ বিদ্যমান থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম।’

	থেরবাদী: সকল সংস্কার কি সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম?

	গোকুলিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল সংস্কার দুঃখবেদনা, কায়িক দুঃখ, চৈতসিক দুঃখ, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসও কি এরূপ? 

	গোকুলিক: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	গোকুলিক: এটি কি বলা উচিত নয়, সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	গোকুলিক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, সমস্তই প্রজ্বলিত হচ্ছে! ভিক্ষুগণ, সমস্ত কী কী, যা প্রজ্বলিত হচ্ছে? চক্ষু প্রজ্বলিত হচ্ছে, রূপ প্রজ্বলিত হচ্ছে, চক্ষুবিজ্ঞান প্রজ্বলিত হচ্ছে, চক্ষুসংস্পর্শ প্রজ্বলিত হচ্ছে, চক্ষুসংস্পর্শ হেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখবেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও প্রজ্বলিত হচ্ছে। কীসের দ্বারা প্রজ্বলিত হচ্ছে? রাগাগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হচ্ছে; জন্মের কারণে, জরার কারণে, মৃত্যুর কারণে, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াসের কারণে প্রজ্বলিত হচ্ছে বলে আমি মনে করি। শ্রোত্র প্রজ্বলিত হচ্ছে, শব্দ প্রজ্বলিত হচ্ছে ...পূর্ববৎ ... ঘ্রাণ প্রজ্বলিত হচ্ছে, গন্ধ প্রজ্বলিত হচ্ছে...পূর্ববৎ... জিহ্বা প্রজ্বলিত হচ্ছে, রস প্রজ্বলিত হচ্ছে...পূর্ববৎ... শরীর প্রজ্বলিত হচ্ছে, স্পর্শ প্রজ্বলিত হচ্ছে...পূর্ববৎ... মন প্রজ্বলিত হচ্ছে, ধর্ম প্রজ্বলিত হচ্ছে, মনোবিজ্ঞান প্রজ্বলিত হচ্ছে, মনঃস্পর্শ প্রজ্বলিত হচ্ছে, মনঃস্পর্শহেতু যে সুখ বা দুঃখ বা অদুঃখ-অসুখবেদনা উৎপন্ন হয়, তা-ও প্রজ্বলিত হচ্ছে। কীসের দ্বারা প্রজ্বলিত হচ্ছে? রাগাগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে প্রজ্বলিত হচ্ছে; জন্মের কারণে, জরার কারণে, মৃত্যুর কারণে, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও উপায়াসের কারণে প্রজ্বলিত হচ্ছে বলে আমি মনে করি -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	১সংযুক্তনিকায় এর ষড়ায়তন বর্গে উল্লেখ আছে, ‘সবকিছু প্রজ্বলিত হচ্ছে’। অন্যদিকে ধর্মপদের মার্গবর্গে উল্লেখ আছে, ‘সকল সংস্কার দুঃখ’। এ দুটি বাক্যকে কেন্দ্র করে গোকুলিকদের মনে ধারণা জন্মে যে, সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম (ছাই)। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	গোকুলিক: তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম।’

	থেরবাদী: সকল সংস্কার কি সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম?

	গোকুলিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার। কীরূপে পাঁচ? চক্ষুদ্বারা বিজ্ঞাত রূপ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামরাগ-সম্পৃক্ত, শ্রোত্রদ্বারা বিজ্ঞাত শব্দ...পূর্ববৎ... ঘ্রাণদ্বারা বিজ্ঞাত গন্ধ...জিহ্বাদ্বারা বিজ্ঞাত রস ... কায়দ্বারা বিজ্ঞাত স্পর্শ ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামরাগ-সম্পৃক্ত। এরূপেই ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার ’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	গোকুলিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম।’

	গোকুলিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম।’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	১সংযুক্তনিকায় (৪.২৮) ষড়ায়তন বর্গে ‘আদীপ্ত সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২সংযুক্তনিকায় (৪.২৬৮) ষড়ায়তন বর্গে ‘ভিক্ষু সূত্র’’ দ্রষ্টব্য।

	গোকুলিক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের লাভ, তোমাদের সুলব্ধ, ব্রহ্মচর্য আচরণের সুক্ষণ তোমাদের প্রতিলব্ধ! ভিক্ষুগণ, ‘নিরয়’ নামক ছয়স্প্রষ্টব্যায়তন আমার দ্বারা দৃষ্ট। তথায় চক্ষুদ্বারা যা-কিছু রূপ দেখে, অনিষ্ট রূপই দেখে, ইষ্টরূপ নয়; অকান্ত রূপই দেখে, কান্ত রূপ নয়; অমনোরম রূপই দেখে, মনোরম রূপ নয়। যা-কিছু শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শোনে ...পূর্ববৎ... ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে ...জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে ... কায়দ্বারা স্পর্শ লাভ করে... মনদ্বারা ধর্ম অনুধাবন করা যায়, অনিষ্ট রূপই দেখে, ইষ্টরূপ নয়; অকান্ত রূপই দেখে, কান্ত রূপ নয়; অমনোরম রূপই দেখে, মনোরম রূপ নয়’” -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	গোকুলিক: তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম।’

	১সংযুক্তনিকায় (৪.১৩৫) ষড়ায়তন বর্গে ‘ক্ষণসূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: সকল সংস্কার কি সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম?

	গোকুলিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের লাভ, তোমাদের সুলব্ধ, ব্রহ্মচর্য আচরণের সুক্ষণ তোমাদের প্রতিলব্ধ! ভিক্ষুগণ, “স্বর্গ” নামক ছয়স্প্রষ্টব্যায়তন আমার দ্বারা দৃষ্ট। তথায় চক্ষুদ্বারা যা-কিছু রূপ দেখে, ইষ্ট রূপ-ই দেখে, অনিষ্টরূপ নয়; কান্ত রূপই দেখে, অকান্ত রূপ নয়; মনোরম রূপ-ই দেখে, অমনোরম রূপ নয়। যা-কিছু শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শোনে ...পূর্ববৎ... ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে ...জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে ... কায়দ্বারা স্পর্শ লাভ করে... মনদ্বারা ধর্ম অনুধাবন করা যায়, ইষ্ট রূপ-ই দেখে, অনিষ্টরূপ নয়; কান্ত রূপই দেখে, অকান্ত রূপ নয়; মনোরম রূপই দেখে, অমনোরম রূপ নয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	গোকুলিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম।’

	গোকুলিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম।’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	গোকুলিক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘সকল সংস্কারই অনিত্য ’, ‘যা অনিত্য তা দুঃখ?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	গোকুলিক: যদি তথাগত বলে থাকেন, ‘সকল সংস্কারই অনিত্য’, ‘যা অনিত্য তা দুঃখ’, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম।’

	থেরবাদী: সকল সংস্কার কি সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম?

	গোকুলিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দান কি অনিষ্ট, অকান্ত, অমনোজ্ঞ, দূষিতফল প্রদানকারী, দুঃখদায়ী, দুঃখবিপাক প্রদানকারী?

	গোকুলিক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: শীল...উপোসথ...ভাবনা...ব্রহ্মচর্য কি অনিষ্ট, অকান্ত, অমনোজ্ঞ, দূষিতফল প্রদানকারী, দুঃখদায়ী, দুঃখবিপাক প্রদানকারী?

	গোকুলিক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: নিশ্চয়ই দান ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধফল প্রদানকারী, সুখদায়ী, সুখবিপাক প্রদানকারী?

	গোকুলিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি দান ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধফল প্রদানকারী, সুখদায়ী, সুখবিপাক প্রদানকারী হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম।’

	১সংযুক্তনিকায় (৪.১৩৫) ষড়ায়তন বর্গে ‘ক্ষণ সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২খুদ্দকনিকায়ের ধর্মপদে (২৭৭) ‘মার্গবর্গ’ দ্রষ্টব্য।

	৩সংযুক্তনিকায় (৩.১৫) স্কন্ধবর্গে ‘যদনিচ্চং সূত্তং’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: নিশ্চয় শীল...উপোসথ...ভাবনা...ব্রহ্মচর্য ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধফল প্রদানকারী, সুখদায়ী, সুখবিপাক প্রদানকারী?

	গোকুলিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ব্রহ্মচর্য ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধফল প্রদানকারী, সুখদায়ী, সুখবিপাক প্রদানকারী হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম।’

	থেরবাদী: সকল সংস্কার কি সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম?

	গোকুলিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন্ত

	‘বিবেক তুষ্টের সুখ শ্রুতির দর্শনে,

	অনুসূয়া সুখ লোকে দয়া প্রাণীগণে,

	সংসারে বৈরাগ্য সুখ কাম অতিক্রম,

	অস্মিমান পরিত্যাগ এ’সুখ পরম। 

	তিন আঙ্গিকজ্ঞান যে করে অর্জন,

	সে-ই অসীম সুখী জানো সর্বজন।’

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	গোকুলিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল সংস্কার সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত ভস্ম।’

	জ্বলন্ত ভস্মকথা সমাপ্ত।

	১খুদ্দকনিকায়ের উদানে ‘মুচলিন্দ-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	(১৮) ৯. অনুক্রমে হৃদয়ংগম কথা 

	৩৩৯. থেরবাদী: অনুক্রমেই কি হৃদয়ংগম হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি স্রোতাপত্তিমার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অনুক্রমেই কি স্রোতাপত্তিমার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি স্রোতাপত্তিমার্গফল প্রত্যক্ষ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি হৃদয়ংগম হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি সকৃদাগামীমার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অনুক্রমেই কি সকৃদাগামীমার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি সকৃদাগামী-মার্গফল প্রত্যক্ষ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি হৃদয়ংগম হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই অনাগামীমার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	১ধর্মপদে উল্লেখ আছে, ‘স্বর্ণকার যেমন বারংবার উত্তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে রজতের মল পরিহার করে, তেমনিভাবে মেধাবী ব্যক্তিগণও ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প করে আপনার পাপমল বিদূরিত করে।’ বিষয়টিকে ভিত্তি করে অন্ধক, সর্বাস্তীবাদী, সম্মিতিয়, ভদ্রযানিক প্রভৃতি উপদল মনে করে, চার মার্গ উপলব্ধির করে চার ফল লাভ করার সময় ক্লেশ বা অকুশল ধর্মসমূহ খণ্ড খণ্ড ভাবে পরিত্যক্ত হয়। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতক-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অনুক্রমেই কি অনাগামীমার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি অনাগামীমার্গ-ফল প্রত্যক্ষ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি হৃদয়ংগম হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি অর্হত্ত্বমার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি অর্হত্ত্বমার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি অর্হত্ত্বমার্গফল প্রত্যক্ষ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৩৪০. থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল দুঃখ দর্শনে কী পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের এক-চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করে।

	ভিন্নবাদী: সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের এক-চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করে। এক-চতুর্থাংশ স্রোতাপন্ন, এক-চতুর্থাংশ স্রোতাপন্ন নয়, এক-চতুর্থাংশ স্রোতাপত্তিফল লাভ করে, অধিগম করে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, এক-চতুর্থাংশ কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না, এক-চতুর্থাংশ সাত জন্ম পরিগ্রাহক, কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রাহক, এক জন্ম পরিগ্রাহক, বুদ্ধের প্রতি অবিচলশ্রদ্ধা-সম্পন্ন, ধর্মের প্রতি, সংঘের প্রতি...পূর্ববৎ... এক-চতুর্থাংশ অর্হৎ-প্রশংসিত শীল সমন্বিত, এক-চতুর্থাংশ কি অর্হৎ-প্রশংসিত শীল সমন্বিত নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সমুদয় (কারণ) দর্শনে...পূর্ববৎ... নিরোধ দর্শনে...পূর্ববৎ... মার্গ দর্শনে কী পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের এক-চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করে।

	থেরবাদী: এক-চতুর্থাংশ স্রোতাপন্ন, এক-চতুর্থাংশ স্রোতাপন্ন নয়, এক-চতুর্থাংশ স্রোতাপত্তিফল লাভ করে, অধিগম করে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, এক-চতুর্থাংশ কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না, এক-চতুর্থাংশ সাত জন্ম পরিগ্রাহক, কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রাহক, এক জন্ম পরিগ্রাহক, বুদ্ধের প্রতি অবিচলশ্রদ্ধা সম্পন্ন, ধর্মের প্রতি, সংঘের প্রতি...পূর্ববৎ... এক-চতুর্থাংশ অর্হৎ-প্রশংসিত শীল সমন্বিত, এক-চতুর্থাংশ কি অর্হৎ-প্রশংসিত শীল সমন্বিত নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৪১. থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌গল দুঃখ দর্শনে কী পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: স্থূল কামরাগ, স্থূল ব্যাপাদ এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের এক-চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করে।

	থেরবাদী: এক-চতুর্থাংশ সকৃদাগামী, এক-চতুর্থাংশ সকৃদাগামী নয়, এক-চতুর্থাংশ সকৃদাগামী লাভ করে, অধিগম করে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, এক-চতুর্থাংশ কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সমুদয় দর্শনে...পূর্ববৎ... নিরোধ দর্শনে...পূর্ববৎ... মার্গ দর্শনে কি পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: স্থূল কামরাগ, স্থূল ব্যাপাদ এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের এক-চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করে।

	থেরবাদী: এক-চতুর্থাংশ সকৃদাগামী, এক-চতুর্থাংশ সকৃদাগামী নয়, এক-চতুর্থাংশ সকৃদাগামী লাভ করে, অধিগম করে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, এক-চতুর্থাংশ কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৪২. থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল দুঃখ দর্শনে কী পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: ন্যূনতম (অনুসহগত) কামরাগ, ন্যূনতম ব্যাপাদ এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের এক-চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করে।

	থেরবাদী: এক-চতুর্থাংশ অনাগামী, এক-চতুর্থাংশ অনাগামী নয়, এক-চতুর্থাংশ অনাগামী লাভ করে, অধিগম করে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, এক-চতুর্থাংশ কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না, এক-চতুর্থাংশ অন্তর-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত...পূর্ববৎ... উপহচ্চ-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত...পূর্ববৎ ... অসাংস্কারিক-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত...পূর্ববৎ... সসাংস্কারিক পরিনির্বাণপ্রাপ্ত...পূর্ববৎ... এক-চতুর্থাংশ ঊর্ধ্বস্রোতবিশিষ্ট অকনিষ্ঠগামী, এক-চতুর্থাংশ কি ঊর্ধ্বস্রোতবিশিষ্ট অকনিষ্ঠগামী নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সমুদয় দর্শনে...পূর্ববৎ... নিরোধ দর্শনে...পূর্ববৎ... মার্গ দর্শনে কী পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: ন্যূনতম (অনুসহগত) কামরাগ, ন্যূনতম ব্যাপাদ এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের এক-চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করে।

	থেরবাদী: এক-চতুর্থাংশ অনাগামী, এক-চতুর্থাংশ অনাগামী নয়, এক-চতুর্থাংশ অনাগামী লাভ করে, অধিগম করে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, এক-চতুর্থাংশ কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না, এক-চতুর্থাংশ অন্তর-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত...পূর্ববৎ... উপহচ্চ-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত...পূর্ববৎ ... অসাংস্কারিক-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত...পূর্ববৎ... সসাংস্কারিক পরিনির্বাণপ্রাপ্ত...পূর্ববৎ... এক-চতুর্থাংশ ঊর্ধ্বস্রোতবিশিষ্ট অকনিষ্ঠগামী, এক-চতুর্থাংশ কি ঊর্ধ্বস্রোতবিশিষ্ট অকনিষ্ঠগামী নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৪৩. থেরবাদী: অর্হত্ত্বফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল দুঃখ দর্শনে কী পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের এক-চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করে।

	থেরবাদী: এক-চতুর্থাংশ অর্হৎ, এক-চতুর্থাংশ অর্হৎ নয়, এক-চতুর্থাংশ অর্হত্ত্বফল লাভ করে, অধিগম করে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, এক-চতুর্থাংশ কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না, এক-চতুর্থাংশ রাগহীন...পূর্ববৎ... দ্বেষহীন...পূর্ববৎ... মোহহীন...পূর্ববৎ... করণীয়কৃত সম্পাদনকারী, সমস্ত ভার হতে মুক্ত, অতি উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত, ভবসংযোজন ক্ষয়কারী, সম্যক জ্ঞানবিমুক্ত, প্রতিবন্ধক দূরকারী, পরিখা পরিপূর্ণকারী, তৃষ্ণাবিমুক্ত, বন্ধন বিমুক্ত, যুদ্ধ সমাপ্তকারী, বোঝাবিহীন, বিসংযুক্ত, সর্বতোজয়ী, দুঃখের পরিজ্ঞাতকারী, সমুদয় প্রহীণকারী, নিরোধ সাক্ষাৎকারী, মার্গ ভাবিত, যথাযথভাবে দেখে, শুনে উত্তমরূপে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত, সর্বতোভাবে জেনে পরিজ্ঞাতকারী, পরাজয় প্রহীণকারী, ভাবনার বিষয়ে যথাযথ ভাবিত...পূর্ববৎ... এক-চতুর্থাংশ সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, এক-চতুর্থাংশ কি সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাতকারী নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সমুদয় দর্শনে...পূর্ববৎ... নিরোধ দর্শনে...পূর্ববৎ... মার্গ দর্শনে কী পরিত্যাগ করে?

	ভিন্নবাদী: রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা এবং এগুলোর সঙ্গে থাকা ক্লেশের এক-চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করে।

	থেরবাদী: এক-চতুর্থাংশ অর্হৎ, এক-চতুর্থাংশ অর্হৎ নয়, এক-চতুর্থাংশ অর্হত্ত্বফল লাভ করে, অধিগম করে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, এক-চতুর্থাংশ কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না, এক-চতুর্থাংশ রাগহীন...পূর্ববৎ... দ্বেষহীন...পূর্ববৎ... মোহহীন...পূর্ববৎ... করণীয়কৃত সম্পাদনকারী, সমস্ত ভার হতে মুক্ত, অতি উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত, ভবসংযোজন ক্ষয়কারী, সম্যক জ্ঞানবিমুক্ত, প্রতিবন্ধক দূরকারী, পরিখা পরিপূর্ণকারী, তৃষ্ণাবিমুক্ত, বন্ধন-বিমুক্ত, যুদ্ধ সমাপ্তকারী, বোঝাবিহীন, বিসংযুক্ত, সর্বতোজয়ী, দুঃখের পরিজ্ঞাতকারী, সমুদয় প্রহীণকারী, নিরোধ সাক্ষাৎকারী, মার্গ ভাবিত, যথাযথভাবে দেখেশুনে উত্তমরূপে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত, সর্বতোভাবে জেনে পরিজ্ঞাতকারী, পরাজয় প্রহীণকারী, ভাবনার বিষয়ে যথাযথ ভাবিত...পূর্ববৎ... এক-চতুর্থাংশ সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাৎকারী, এক-চতুর্থাংশ কি সাক্ষাতের বিষয়ে যথাযথ সাক্ষাতকারী নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৪৪. থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের দুঃখ দর্শনকালে (যখন দুঃখ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন) তাকে কি প্রতিপালনকারী বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখ দৃষ্টে ফলে স্থিত কি বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা যায় না।

	থেরবাদী: সমুদয় দর্শনকালে ...পূর্ববৎ... নিরোধ দর্শনকালে কি প্রতিপালনকারী বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিরোধ দৃষ্ট ফলে স্থিত কি বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের দুঃখ দর্শনকালে তাকে প্রতিপালনকারী বলা যায়, মার্গ দৃষ্ট ফলে স্থিত কি বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখ দর্শনকালে তাকে প্রতিপালনকারী বলা যায়, দুঃখ দৃষ্ট ফলে স্থিত কি বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মার্গ দর্শনকালে তাকে প্রতিপালনকারী বলা যায়, মার্গ দৃষ্ট ফলে স্থিত কি বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমুদয় দর্শনকালে ...পূর্ববৎ... নিরোধ দর্শনকালে প্রতিপালনকারী বলা যায়, নিরোধ দৃষ্ট ফলে স্থিত কি বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের দুঃখ দর্শনকালে তাকে প্রতিপালনকারী বলা যায়, দুঃখ দৃষ্ট ফলে স্থিত বলা যায় না, ‘ফলে স্থিত কি বলা যায়?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গ দর্শনকালে তাকে প্রতিপালনকারী বলা যায়, মার্গ দৃষ্ট ফলে স্থিত বলা যায় না, ‘ফলে স্থিত কি বলা যায়?’

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সমুদয় দর্শনকালে ... নিরোধ দর্শনকালে প্রতিপালনকারী বলা যায়, নিরোধ দৃষ্ট ফলে স্থিত বলা যায় না, ‘ফলে স্থিত কি বলা যায়?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গ দর্শনকালে তাকে ‘প্রতিপালনকারী’ বলা যায়, মার্গ দৃষ্ট ফলে স্থিত বলা যায় না, ‘ফলে স্থিত কি বলা যায়?’

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের দুঃখ দর্শনকালে তাকে প্রতিপালনকারী বলা যায়, দুঃখ দৃষ্ট ফলে স্থিত বলা যায় না, ‘ফলে স্থিত কি বলা যায়?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখ দর্শন কি নিরর্থক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমুদয় দর্শনকালে ... নিরোধ দর্শনকালে প্রতিপালনকারী বলা যায়, নিরোধ দৃষ্ট ফলে স্থিত বলা যায় না, ‘ফলে স্থিত কি বলা যায়?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিরোধ দর্শন কি নিরর্থক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৩৪৫. ভিন্নবাদী: দুঃখ দর্শন (যথাযথভাবে) হলে চারি সত্যও কি দর্শন হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: দুঃখসত্য বলতে কি চারি সত্যকে বুঝায়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপস্কন্ধকে অনিত্যরূপে দর্শন করা গেলে পঞ্চস্কন্ধও  কি অনিত্যরূপে দর্শন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপস্কন্ধ কি পঞ্চস্কন্ধ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তনকে অনিত্যরূপে দর্শন করা গেলে দ্বাদশায়তনও কি অনিত্যরূপে দর্শন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন কি দ্বাদশায়তন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: চক্ষুধাতুকে অনিত্যরূপে দর্শন করা গেলে আঠারো ধাতুকেও কি অনিত্যরূপে দর্শন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুধাতু কি আঠারো ধাতু?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে অনিত্যরূপে দর্শন করা গেলে বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়কেও কি অনিত্যরূপে দর্শন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় কি বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চার প্রকার জ্ঞানে  কি স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়?

	১এক ফোঁটা পানি মুখে দিয়ে যেমন সমুদ্রের পানিকে জানা যায় তেমনিভাবে রূপস্কন্ধের দর্শনে পঞ্চস্কন্ধকে দর্শন হয় কি না জানতে চাওয়া হয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	২চার প্রকার জ্ঞান বলতে এখানে চার সত্য জ্ঞান।

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।      

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল কি চার প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: আট প্রকার জ্ঞানে  কি স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল কি আট প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: বারো প্রকার জ্ঞানে  কি স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল কি বারো প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চুয়াল্লিশ প্রকার জ্ঞানে  কি স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল কি চুয়াল্লিশ প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সাতাত্তর প্রকার জ্ঞানে  কি স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল কি সাতাত্তর প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	১আট প্রকার জ্ঞান বলতে চার সত্য জ্ঞান এবং চার প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান।

	২বারো প্রকার জ্ঞান বলতে প্রতীত্যসমুৎপাদের বারোটি সংযোজন বা অঙ্গ যথা: অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরা-মরণ।

	৩জরা-মরণ, জাতি, ভব, উপাদান, তৃষ্ণা, বেদনা, স্পর্শ, ষড়ায়তন, নামরূপ, বিজ্ঞান, সংস্কার-এই এগারোটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, এদের উৎপত্তিজ্ঞান, নিরোধজ্ঞান, নিরোধগামী-প্রতিপ্রদা-জ্ঞান, এরূপে ১১*৪=৪৪(চুয়াল্লিশ) প্রকার জ্ঞান। বিস্তারিত সংযুক্তনিকায়ে শ্রমণব্রাহ্মণ-সূত্র দ্রষ্টব্য।

	৪জরা-মরণ, জাতি, ভব, উপাদান, তৃষ্ণা, বেদনা, স্পর্শ, ষড়ায়তন, নামরূপ, বিজ্ঞান, সংস্কার-এই এগারোটি বিষয়কে অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী-এভাবে এই সাত ভাগে বিভক্ত করলে ১১*৭=৭৭(সাতাত্তর) প্রকার জ্ঞান হয়। বিস্তারিত সংযুক্তনিকায়ের প্রত্যয় সূত্র দ্রষ্টব্য।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অনুক্রমেই হৃদয়ংগম হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, মহাসমুদ্র যেমন ক্রমনিম্ন, ক্রমগভীর, ক্রমশ অগাধ গম্ভীর, হঠাৎ প্রপাতের মতো অতি গভীর নয়, সেই প্রকার এই ধর্মবিনয়েও ক্রমিক শিক্ষা, ক্রমিক কার্য, ক্রমিক আচরণ (এই ধর্মবিনয়ের সঙ্গে পরিচয় হতে না হতে) হঠাৎ অর্হত্ব লাভ হয় না’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: অতএব অনুক্রমেই হৃদয়ংগম হয়।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অনুক্রমেই হৃদয়ংগম হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন্ত

	‘স্বর্ণকার যেমন তাপ প্রয়োগে বারংবার

	রজতের দাগ করে পরিহার।

	সেরূপে মেধাবী ব্যক্তিগণ

	অল্প অল্প পরিত্যাগ করে পাপমল।’

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত, অনুক্রমেই হৃদয়ংগম হয়।

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি হৃদয়ংগম হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় আয়ুষ্মান গবম্পতি এমনটা বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ, ভগবানের কাছ হতে এরূপ শুনেছি এবং অবধারণ করেছি, ‘হে ভিক্ষুগণ, যিনি দুঃখকে দর্শন করেন তিনি দুঃখসমুদয়ও দর্শন করেন, তিনি দুঃখনিরোধও দর্শন করেন এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদাও দর্শন করেন। যিনি দুঃখসমুদয় দর্শন করেন তিনি দুঃখও দর্শন করেন, তিনি দুঃখনিরোধও দর্শন করেন এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদাও দর্শন করেন। যিনি দুঃখনিরোধ দর্শন করেন তিনি দুঃখও দর্শন করেন, তিনি দুঃখসমুদয়ও দর্শন করেন এবং দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদাও দর্শন করেন। যিনি দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা দর্শন করেন তিনি দুঃখও দর্শন করেন, তিনি দুঃখসমুদয়ও দর্শন করেন, তিনি দুঃখনিরোধও দর্শন করেন।’ 

	১খুদ্দকনিকায়-এর উদানে ‘উপোসথ-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অনুক্রমেই হৃদয়ংগম হয়।’

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি হৃদয়ংগম হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগত কি এমনটা বলেনন্তি

	‘দর্শনসম্পদ যাদের হয় ভাবিত,

	তিন ভ্রান্তধর্ম তাদের হয় দূরীভূত;

	চারি অপায়েতে তারা না করে গমন,

	ছয় মহাপাপ কভু করে না সম্পাদন।’’

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অনুক্রমেই হৃদয়ংগম হয়।’

	থেরবাদী: অনুক্রমেই কি হৃদয়ংগম হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবকের যখন রজোহীন, মলহীন, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়, তখন যা-কিছু সমুদয় ধর্ম, সবকিছুই নিরোধ ধর্ম হিসেবে দর্শন হয়। আর্যশ্রাবকের তিন সংযোজন্তসৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ প্রহীণ হয়্তসূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১সংযুক্তনিকায় (৫.১০০)মহাবর্গে ‘গবম্পতি-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অনুক্রমেই হৃদয়ংগম হয়।’

	অনুক্রমে হৃদয়ংগমকথা সমাপ্ত।

	(১৯) ১০. সাধারণ কথা 

	৩৪৭. থেরবাদী: তথাগত বুদ্ধ কি সাধারণত (প্রতিদিন) লোকোত্তর দেশনাই প্রদান করতেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর শ্রোত্রেই (কর্ণে) কি তা প্রবিষ্ট হতো, (শোনা যেত) লৌকিক নয়; লোকোত্তর বিজ্ঞানদ্বারাই কি তা উপলব্ধি করা যেত, লৌকিক নয়; কেবল শ্রাবকেরা এই দেশনা বুঝতে পারত, পৃথগ্‌জনেরা নয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভগবান বুদ্ধের দেশনা লৌকিক কর্ণদ্বারা শোনা যেত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ভগবান বুদ্ধের দেশনা লৌকিক কর্ণদ্বারা শোনা যায়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘তথাগত বুদ্ধ সাধারণত লোকোত্তর দেশনাই প্রদান করতেন।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভগবান বুদ্ধের দেশনা লৌকিক বিজ্ঞানদ্বারা উপলব্ধি করা যেত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ভগবান বুদ্ধের দেশনা লৌকিক বিজ্ঞানদ্বারা উপলব্ধি করা যায়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘তথাগত বুদ্ধ সাধারণত লোকোত্তর দেশনাই প্রদান করতেন।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভগবান বুদ্ধের দেশনা পৃথগ্‌জনেরা উপলব্ধি করতে পারত?

	১অন্ধকেরা মনে করে, তথাগতের দৈনন্দিন কথাবার্তা ছিল লোকোত্তর। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ভগবান বুদ্ধের দেশনা পৃথগ্‌জনেরা উপলব্ধি করতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘তথাগত বুদ্ধ সাধারণত লোকোত্তর দেশনাই প্রদান করতেন।’

	৩৪৮. থেরবাদী: তথাগত বুদ্ধ কি লোকোত্তর দেশনা-ই প্রদান করতেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গ, ফল, নির্বাণ, স্রোতাপত্তিমার্গ স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীমার্গ সকৃদাগামীফল, অনাগামীমার্গ অনাগামীফল, অর্হত্ত্বমার্গ অর্হত্ত্বফল, স্মৃতি-উপস্থাপন, সম্যকপ্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ্তএসব কি লোকোত্তর?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথাগত বুদ্ধ কি লোকোত্তর দেশনাই প্রদান করতেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কেউ ছিল কি যারা বুদ্ধের প্রতিদিনের দেশনা শ্রবণ করত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর ধর্ম কি শ্রোত্রদ্বারা বিজ্ঞাত, শ্রোত্রে প্রবিষ্ট হয়, শ্রোত্রদ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় লোকোত্তর ধর্ম শ্রোত্রদ্বারা বিজ্ঞাত নয়, শ্রোত্রে প্রবিষ্ট নয়, শ্রোত্রদ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি লোকোত্তর ধর্ম শ্রোত্রদ্বারা বিজ্ঞাত না হয়, শ্রোত্রে প্রবিষ্ট না হয়, শ্রোত্রদ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা না যায়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘তথাগত বুদ্ধ সাধারণত লোকোত্তর দেশনা-ই প্রদান করতেন।’

	৩৪৯. থেরবাদী: তথাগত বুদ্ধ কি লোকোত্তর দেশনাই প্রদান করতেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি ছিল যে বুদ্ধের প্রতিদিনের দেশনা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর ধর্ম কি অনুরাগ উৎপন্নকারী, আনন্দদায়ী, কমনীয়, প্রমত্ততা উৎপন্নকারী, বন্ধনকারী, মূর্ছনা প্রদানকারী?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় লোকোত্তর ধর্ম অনুরাগ উৎপন্নকারী নয়, আনন্দদায়ী নয়, কমনীয় নয়, প্রমত্ততা উৎপন্নকারী নয়, বন্ধনকারী নয়, মূর্ছনা প্রদানকারী নয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি লোকোত্তর ধর্ম অনুরাগ উৎপন্নকারী না হয়, আনন্দদায়ী না হয়, কমনীয় না হয়, প্রমত্ততা উৎপন্নকারী না হয়, বন্ধনকারী না হয়, মূর্ছনা প্রদানকারী না হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘তথাগত বুদ্ধ সাধারণত লোকোত্তর দেশনাই প্রদান করতেন।’

	থেরবাদী: তথাগত বুদ্ধ কি লোকোত্তর দেশনাই প্রদান করতেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ ছিল কি যে বুদ্ধের দেশনা শুনে দুঃখ পেয়েছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর ধর্ম কি দ্বেষ উদ্রেককারী, রাগ উদ্রেককারী, বিরক্তি উদ্রেককারী?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় লোকোত্তর ধর্ম দ্বেষ উদ্রেককারী নয়, রাগ উদ্রেককারী নয়, বিরক্তি উদ্রেগকারী নয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি লোকোত্তর ধর্ম দ্বেষ উদ্রেককারী না হয়, রাগ উদ্রেগকারী না হয়, বিরক্তি উদ্রেগকারী না হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘তথাগত বুদ্ধ সাধারণত লোকোত্তর দেশনাই প্রদান করতেন।’

	থেরবাদী: তথাগত বুদ্ধ কি লোকোত্তর দেশনাই প্রদান করতেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ ছিল কি যে বুদ্ধের দেশনা শুনে হতবুদ্ধি (জ্ঞানহীন) হয়েছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর ধর্ম কি মোহ উদ্রেককারী, অজ্ঞান প্রদানকারী, চক্ষু প্রদানকারী নয়, প্রজ্ঞা নিরোধক, দুর্দশার অংশীদার, নির্বাণ সংবর্তনকারী নয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় লোকোত্তর ধর্ম মোহ উদ্রেককারী নয়, জ্ঞান প্রদানকারী, চক্ষু প্রদানকারী, প্রজ্ঞা নিরোধক নয়, দুর্দশার অংশীদার নয়, নির্বাণ সংবর্তনকারী?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি লোকোত্তর ধর্ম মোহ উদ্রেককারী না হয়, জ্ঞান প্রদানকারী হয়, চক্ষু প্রদানকারী হয়, প্রজ্ঞা নিরোধক না হয়, দুর্দশার অংশীদার না হয়, নির্বাণ সংবর্তনকারী হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘তথাগত বুদ্ধ সাধারণত লোকোত্তর দেশনা-ই প্রদান করতেন।’

	৩৫০. থেরবাদী: তথাগত বুদ্ধ কি লোকোত্তর দেশনাই প্রদান করতেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটা কি এমন যারা বুদ্ধের দেশনা শুনত, তারা সকলেই মার্গ ভাবিত হত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যারা বুদ্ধের দেশনা শুনত, তারা সকলেই কি মার্গ ভাবিত হত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মূর্খ-পৃথগ্‌জনেরা বুদ্ধের দেশনা শুনত, তারা সকলেই কি মার্গ ভাবিত হত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ... 

	থেরবাদী: মাতৃঘাতক কি মার্গ ভাবিত হত...পূর্ববৎ... পিতৃঘাতক... অর্হৎ-ঘাতক... রক্তপাতকারী (বুদ্ধের)... সংঘভেদকারী কি বুদ্ধের দেশনা শুনে মার্গ ভাবিত হত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৩৫১. অন্ধক: একটি স্বর্ণময় লাঠিরদ্বারা ধানের স্তূপ এবং স্বর্ণের স্ত্তূপ উভয়ই কি দেখানো যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: একইভাবে ভগবান তাঁর প্রাত্যহিক লোকোত্তর দেশনায় লৌকিক এবং লোকোত্তর ধর্ম প্রকাশ করতেন।

	থেরবাদী: রেড়ির তেল-এর দণ্ডদ্বারা ধানের স্তূপ এবং স্বর্ণের স্তূপ উভয়ই কি দেখানো যায়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একইভাবে ভগবান তাঁর প্রাত্যহিক লৌকিক দেশনায় লৌকিক এবং লোকোত্তর ধর্ম প্রকাশ করতেন।

	৩৫২. থেরবাদী: ভগবান বুদ্ধের দেশনা কি লৌকিক ছিল যখন লৌকিক বিষয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা হতো, লোকোত্তর ছিল যখন লোকোত্তর বিষয়ে আলোচনা হতো?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক দেশনা লৌকিক কর্ণে প্রবিষ্ট হতো, লোকোত্তর দেশনা লোকোত্তর কর্ণে প্রবিষ্ট হতো; লৌকিক দেশনা লৌকিক বিজ্ঞানদ্বারা উপলব্ধি করা যেত, লোকোত্তর দেশনা লোকোত্তর বিজ্ঞানদ্বারা উপলব্ধি করা যেত; লৌকিক দেশনা পৃথগ্‌জনেরা বুঝতে পারত, লোকোত্তর দেশনা কি শ্রাবকেরা বুঝতে পারত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘ভগবান বুদ্ধের দেশনা লৌকিক ছিল যখন লৌকিক বিষয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা হতো, লোকোত্তর ছিল যখন লোকোত্তর বিষয়ে আলোচনা হতো?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় ভগবান লৌকিক ও লোকোত্তর ধর্ম প্রকাশ করতেন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি ভগবান লৌকিক ও লোকোত্তর ধর্ম প্রকাশ করে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘ভগবান বুদ্ধের দেশনা লৌকিক ছিল যখন লৌকিক বিষয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা হতো, লোকোত্তর ছিল যখন লোকোত্তর বিষয়ে আলোচনা হতো।’

	থেরবাদী: ভগবান বুদ্ধের দেশনা কি লৌকিক ছিল যখন লৌকিক বিষয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা হতো, লোকোত্তর ছিল যখন লোকোত্তর বিষয়ে আলোচনা হতো?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গের কথা বললে মার্গ হয়, মার্গহীনতার কথা বললে মার্গহীন হয়, ফলের কথা বললে ফল হয়, ফলহীনতার কথা বললে ফলহীন হয়, নির্বাণের কথা বললে নির্বাণ হয়, নির্বাণহীনতার কথা বললে নির্বাণহীন হয়, সংস্কৃতের কথা বললে সংস্কৃত হয়, অসংস্কৃতের কথা বললে অসংস্কৃত হয়, রূপের কথা বললে রূপ হয়, অরূপের কথা বললে অরূপ হয়, বেদনার কথা বললে বেদনা হয়, বেদনাহীনের কথা বললে বেদনাহীন হয়, সংজ্ঞার কথা বললে সংজ্ঞা হয়, অসংজ্ঞার কথা বললে অসংজ্ঞা হয়, সংস্কারের কথা বললে সংস্কার, অসংস্কারের কথা বললে অসংস্কার, বিজ্ঞানের কথা বললে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানহীনতার কথা বললে বিজ্ঞানহীনতা হয় কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	বুদ্ধের দেশনাকথা সমাপ্ত।

	২. দ্বিতীয় বর্গ

	(২০) ১১. নিরোধকথা 

	৩৫৩. থেরবাদী: (দুঃখের) নিরোধ কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই প্রকারে কি দুঃখের নিরোধ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) দুই প্রকারে কি দুঃখের নিরোধ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিরোধসত্য কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) নিরোধসত্য কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখসত্য কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: নিরোধসত্য কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখসমুদয় কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিরোধসত্য কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১মহিসাসক ও অন্ধকেরা মনে করত নিরোধ দুই প্রকারের, যথা: গভীর অনুধ্যান সহকারে নিরোধ (পটিসঙ্খারনিরোধ) ও গভীর অনুধ্যান ব্যতীত নিরোধ (অপ্পটিসঙ্খারনিরোধ)। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।।

	থেরবাদী: মার্গসত্য কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিরোধসত্য কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই প্রকার ত্রাণ...পূর্ববৎ...দুই প্রকার আশ্রয়... দুই প্রকার শরণ... দুই প্রকার সহায়... দুই প্রকার অচ্যুত... দুই প্রকার অমৃত... দুই প্রকার নির্বাণ আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নির্বাণ কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই প্রকার নির্বাণ থাকলে সেখানে উচুঁনিচু, হীন-উত্তম, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, সীমা বা ভেদ, সারিবদ্ধতা বা বিভাজনও আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিরোধ কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি এমন নয়, গভীর অনুধ্যান ব্যতীত যেসব সংস্কারের নিরোধ হয়, গভীর অনুধ্যানেও কি তার নিরোধ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি গভীর অনুধ্যান ব্যতীত যেসব সংস্কারের নিরোধ হয়, গভীর অনুধ্যানেও তার নিরোধ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘নিরোধ দুই প্রকার।’

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘নিরোধ দুই প্রকার?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় গভীর অনুধ্যান ব্যতীত যেসব সংস্কারের নিরোধ হয় এবং গভীর অনুধ্যান সহকারে যেসব সংস্কারের নিরোধ হয় উভয়ই সমূলে নিরোধ হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি গভীর অনুধ্যান ব্যতীত যেসব সংস্কারের নিরোধ হয় এবং গভীর অনুধ্যান সহকারে যেসব সংস্কারের নিরোধ হয় উভয়ই সমূলে নিরোধ হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘নিরোধ দুই প্রকার।’

	থেরবাদী: নিরোধ কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গভীর অনুধ্যান সহকারে যেসব সংস্কারের নিরোধ হয়, তা কি আর্যমার্গ নিষ্পন্ন হওয়ার কারণে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গভীর অনুধ্যান ছাড়া যেসব সংস্কারের নিরোধ হয়, তা কি আর্যমার্গ নিষ্পন্ন হওয়ার কারণে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিরোধ কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গভীর অনুধ্যান সহকারে যেসব সংস্কারের নিরোধ হয়, তা কি পুনরায় উৎপন্ন হয় না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গভীর অনুধ্যান ছাড়া যেসব সংস্কারের নিরোধ হয়, তা কি পুনরায় উৎপন্ন হয় না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তাহলে বলা আপনার বলা উচিত নয়, ‘নিরোধ দুই প্রকার।’

	নিরোধকথা সমাপ্ত।

	দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	অন্যেরদ্বারা বহন, সংশয়, অন্যেরদ্বারা জয়

	বাক্য উচ্চারণ, দুঃখ উচ্চারণ, চিত্তস্থিতি, জ্বলন্ত ভস্ম

	অনুক্রমে হৃদয়ংগম, বুদ্ধের দেশনা নিরোধকথা হয়। 

	 


৩. তৃতীয় বর্গ

	(২১) ১. বলকথা 

	৩৫৪. থেরবাদী: তথাগতের বল কি শ্রাবকেরা ধারণ করে (শ্রাবকদের মধ্যেও বিদ্যমান)? 

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগতের বল কি শ্রাবকের বল, শ্রাবকের বল কি তথাগতের বল?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথাগতের বল কি শ্রাবকদের মধ্যেও বিদ্যমান?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতএব, যা তথাগতের বল তা শ্রাবকের বল, যা শ্রাবকের বল তা কি তথাগতের বল?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথাগতের বল কি শ্রাবকদের মধ্যেও বিদ্যমান?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যেমন তথাগতের বল তেমন শ্রাবকের বল, যেমন শ্রাবকের বল তেমন কি তথাগতের বল?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথাগতের বল কি শ্রাবকদের মধ্যেও বিদ্যমান?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	১তথাগতের দশবলের মধ্যে কয়েকটি তথাগত ও শিষ্যদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান; কয়েকটি শিষ্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই, আর কয়েকটি আংশিকভাবে শিষ্যদের মধ্যে বিদ্যমান। আসবক্ষয়জ্ঞান শিষ্যদের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান। অনেক ধাতু, নানা প্রকারের ধাতু এবং লোকধাতু জ্ঞান (৪র্থ বল) এবং ইন্দ্রিয়সমূহের মৃদুতা-তীক্ষ্ণতা জ্ঞান (৬ষ্ঠ বল) শুধু বুদ্ধেরই আছে। কারণ-অকারণ জ্ঞান (১ম বল) ও অপর সাতটি জ্ঞানে তথাগতের জ্ঞান যেখানে অসীম সেখানে শিষ্যের জ্ঞান সীমিত। শিষ্য এগুলো বলতে পারেন, কেবল তথাগতই তা ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন' অন্ধকেরা মনে করে যে, তথাগতের সবগুলো বল তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান। তাদের এ ভুল ধারণা নিরসনেই এ যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: তথাগতের যেরকম পূর্বযোগ, পূর্বচর্যা, ধর্মব্যাখ্যা, ধর্মদেশনা, শ্রাবকেরও কি সেরকম পূর্বযোগ, পূর্বচর্যা, ধর্মব্যাখ্যা, ধর্মদেশনা?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না। 

	থেরবাদী: তথাগত কি জয়ীপুরুষ, শাস্তা, সম্যকসম্বুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, ধর্মস্বামী, ধর্ম প্রতিষ্ঠাকারী?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রাবক কি জয়ীপুরুষ, শাস্তা, সম্যক সম্বুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, ধর্মস্বামী, ধর্ম প্রতিষ্ঠাকারী?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথাগতের বল কি শ্রাবকদের মধ্যেও বিদ্যমান?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগত কি অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী, অসঞ্জাত  মার্গে সঞ্জাত (জন্ম) আনয়নকারী, অঘোষিত মার্গের ঘোষণা প্রদানকারী, মার্গজ্ঞ, মার্গদর্শনকারী, মার্গবিদ?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রাবকেরা কি অনুৎপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী, অসঞ্জাত মার্গে সঞ্জাত(জন্ম) আনয়নকারী, অঘোষিত মার্গের ঘোষণা প্রদানকারী, মার্গজ্ঞ, মার্গদর্শনকারী, মার্গবিদ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথাগত পরচিত্তবিজানন যথাভূত জ্ঞানে সুনিপুণ, তথাগতের এই বল কি শ্রাবকদের মধ্যেও বিদ্যমান?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রাবকেরা কি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৫৫. অন্ধক: শ্রাবকেরা কি কারণ-অকারণ সম্বন্ধে জানতে পারেন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি শ্রাবকেরা কারণ-অকারণ সম্বন্ধে জানতে পারেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘কারণ-অকারণ জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের এই বল শ্রাবকের মধ্যেও বিদ্যমান।’

	অন্ধক: শ্রাবকেরা কি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কর্মের গতি, হেতু, বিপাক জানতে পারেন?

	১জন্মলাভ হয়নি এমন।

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি শ্রাবকেরা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কর্মের গতি, হেতু, বিপাক জানতে পারেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কর্মের গতি, হেতু, বিপাকের যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও বিদ্যমান।’

	অন্ধক: শ্রাবকেরা কি সর্বত্র গমনকারী প্রতিপদা সম্পর্কে জানতে পারেন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি শ্রাবকেরা সর্বত্র গমনকারী প্রতিপদা সম্পর্কে জানতে পারেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সর্বত্র গমনকারী প্রতিপদা যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও বিদ্যমান।’

	অন্ধক: শ্রাবকেরা কি নানাপ্রকারের ধাতু এবং লোকধাতু সম্পর্কে জানতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি শ্রাবকেরা নানাপ্রকারের ধাতু এবং লোকধাতু সম্পর্কে জানতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘নানাপ্রকারের ধাতু এবং লোকধাতু যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও বিদ্যমান।’

	অন্ধক: শ্রাবকেরা কি সত্ত্ব্বগণের নানাবিধ বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে পারেন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি শ্রাবকেরা সত্ত্ব্বগণের নানাবিধ বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সত্ত্বগণের নানাবিধ বিষয়াদি যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও বিদ্যমান।’

	অন্ধক: শ্রাবকেরা কি ধ্যান-বিমোক্ষ-সমাধি-সমাপত্তি, সংক্লেশ, বিশুদ্ধিতা, এসব থেকে উত্থান সম্পর্কে জানতে পারেন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি শ্রাবকেরা ধ্যান-বিমোক্ষ-সমাধি-সমাপত্তি, সংক্লেশ, বিশুদ্ধিতা, এসব থেকে উত্থান সম্পর্কে জানতে পারেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘ধ্যান-বিমোক্ষ-সমাধি-সমাপত্তি, সংক্লেশ, বিশুদ্ধিতা, এসব থেকে উত্থান যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও বিদ্যমান।’

	অন্ধক: শ্রাবকেরা কি পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জানতে পারেন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি শ্রাবকেরা পূর্বনিবাসানুস্মৃতি সম্পর্কে জানতে পারেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘পূর্বনিবাসানুস্মৃতি যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও বিদ্যমান।’

	অন্ধক: শ্রাবকেরা কি সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে পারেন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি শ্রাবকেরা সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে পারেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও বিদ্যমান।’

	অন্ধক: নিশ্চয় তথাগত আসবক্ষয় করেছেন, শ্রাবকেরাও আসবক্ষয় করেছেন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: তথাগতের আসবক্ষয় বা বিমুক্তিলাভের সঙ্গে শ্রাবকের আসবক্ষয় বা বিমুক্তিলাভের মধ্যে কোনো ভিন্নতা আছে কি?

	থেরবাদী: নেই।

	অন্ধক: যদি তথাগতের আসবক্ষয় বা বিমুক্তিলাভের সঙ্গে শ্রাবকের আসবক্ষয় বা বিমুক্তিলাভের মধ্যে কোনো ভিন্নতা না থাকে, তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘আসবক্ষয় যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও বিদ্যমান।’

	৩৫৬. অন্ধক: আসবক্ষয় যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও কি বিদ্যমান?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: কারণ-অকারণ যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও কি বিদ্যমান?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: আসবক্ষয় যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও কি বিদ্যমান?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও কি বিদ্যমান?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: কারণ-অকারণ যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যে কি বিদ্যমান নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: আসবক্ষয় যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও কি বিদ্যমান নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যে কি বিদ্যমান নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: আসবক্ষয় যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যে কি বিদ্যমান নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	অন্ধক: পরচিত্তবিজানন যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যে কি বিদ্যমান নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: কারণ-অকারণ যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যে কি বিদ্যমান নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: পরচিত্তবিজানন যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যে কি বিদ্যমান নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: আসবক্ষয় যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যে কি বিদ্যমান নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: কারণ-অকারণ যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও কি বিদ্যমান?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: পরচিত্তবিজানন যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও কি বিদ্যমান নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: আসবক্ষয় যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও কি বিদ্যমান?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: পরচিত্তবিজানন যথাভূত জানার জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল শ্রাবকের মধ্যেও কি বিদ্যমান?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	বলকথা সমাপ্ত।

	৩. তৃতীয় বর্গ

	(২২) ২. আর্যকথা 

	৩৫৭. থেরবাদী: কারণ-অকারণ সম্পর্কিত যথাভূত জ্ঞানের তথাগতবল কি আর্য?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি মার্গ-ফল-নির্বাণ, স্রোতাপত্তিমার্গ, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীমাগর্, সকৃদাগামীফল, অনাগামীমার্গ, অনাগামীফল, অর্হত্ত্বমার্গ, অর্হত্ত্বফল, স্মৃতি-উপস্থাপন, সম্যকপ্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কারণ-অকারণ সম্পর্কিত যথাভূত জ্ঞানের তথাগত বল কি আর্য?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এর আলম্বন কি শূন্যতা? 

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) এর আলম্বন কি শূন্যতা?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কারণ-অকারণ সম্পর্কিত জ্ঞানে মনোযোগ দেয়, শূন্যতায়ও কি মনোযোগ দেয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কারণ-অকারণ সম্পর্কিত জ্ঞানে মনোযোগ দেয়, শূন্যতায়ও কি মনোযোগ দেয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ, দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	১অন্ধকেরা মনে করে তথাগতের দশবলের মধ্যে কেবল আসবক্ষয়-জ্ঞান আর্য নয় বরং বাকী নয়টি বলও আর্য। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	২শূন্যতা দুই প্রকার যথা: (১) আত্মশূন্যতা (২) নির্বাণ, যা সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত। আত্মা শূন্যতার কারণে অস্বীকৃতি জানালেও নির্বাণ শূন্যতার কারণে স্বীকার করে-অট্‌ঠকথা।

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কারণ-অকারণ যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল কি আর্য?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এর আলম্বন কি অনিমিত্ত ...পূর্ববৎ...অপ্রণিহিত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) এর আলম্বন কি অপ্রণিহিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কারণ-অকারণ সম্পর্কিত জ্ঞানে মনোযোগ দেয় এবং অপ্রণিহিতেও কি মনোযোগ দেয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কারণ-অকারণ সম্পর্কিত জ্ঞানে মনোযোগ দেয় এবং অপ্রণিহিতেও কি মনোযোগ দেয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ, দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৫৮. থেরবাদী: স্মৃতি-উপস্থাপন হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি শূন্যতা?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কারণ-অকারণ সম্পর্কিত যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি শূন্যতা?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্মৃতি-উপস্থাপন হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি অনিমিত্ত...পূর্ববৎ... অপ্রণিহিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কারণ-অকারণ সম্পর্কিত যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি শূন্যতা?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যকপ্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি শূন্যতা?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কারণ-অকারণ সম্পর্কিত যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি শূন্যতা?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বোধ্যঙ্গ হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি অনিমিত্ত...পূর্ববৎ... অপ্রণিহিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কারণ-অকারণ সম্পর্কিত যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি অপ্রণিহিত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৫৯. থেরবাদী: কারণ-অকারণ সম্পর্কিত যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের আর্যবলের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘শূন্যতার বিষয় আলম্বন?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্মৃতি-উপস্থাপনে আর্যদের ক্ষেত্রে কি বলা উচিত নয়, ‘শূন্যতার বিষয় আলম্বন?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কারণ-অকারণ সম্পর্কিত যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের আর্যবলের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অনিমিত্তের বিষয় আলম্বন...পূর্ববৎ...অপ্রণিহিতের বিষয় আলম্বন?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্মৃতি-উপস্থাপন হচ্ছে আর্য, এ ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অপ্রণিহিতের বিষয় আলম্বন?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কারণ-অকারণ সম্পর্কিত যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের আর্যবলের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘শূন্যতার বিষয় আলম্বন...পূর্ববৎ... অনিমিত্তের বিষয় আলম্বন...পূর্ববৎ...অপ্রণিহিতের বিষয় আলম্বন?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যকপ্রধান...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ আর্যদের ক্ষেত্রে কি বলা উচিত নয়, ‘অপ্রণিহিতের বিষয় আলম্বন?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৬০. থেরবাদী: সত্ত্ব্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল কি আর্য?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি মার্গ-ফল-নির্বাণ, স্রোতাপত্তিমার্গ স্রোতাপত্তিফল ...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্ব্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল কি আর্য?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এর আলম্বন কি শূন্যতা?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) এর আলম্বন কি শূন্যতা?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আর্য সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তিতে মনোযোগ দেয়, শূন্যতায়ও কি মনোযোগ দেয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) আর্য সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তিতে মনোযোগ দেয়, শূন্যতায়ও কি মনোযোগ দেয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ, দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্ব্বদের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল কি আর্য?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এর আলম্বন কি অনিমিত্ত, অপ্রণিহিত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) এর আলম্বন কি অপ্রণিহিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আর্য সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তিতে মনোযোগ দেয়, অপ্রণিহিতেও কি মনোযোগ দেয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: আর্য সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তিতে মনোযোগ দেয়, অপ্রণিহিতেও কি মনোযোগ দেয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ, দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৬১. থেরবাদী: স্মৃতি-উপস্থাপন হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি শূন্যতা...পূর্ববৎ... অনিমিত্ত...পূর্ববৎ... অপ্রণিহিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি অপ্রণিহিত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সম্যকপ্রধান...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি শূন্যতা...পূর্ববৎ... অনিমিত্ত...পূর্ববৎ... অপ্রণিহিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি অপ্রণিহিত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের আর্যবলের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, শূন্যতালম্বন...পূর্ববৎ... অনিমিত্তালম্বন...পূর্ববৎ... অপ্রণিহিতালম্বন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আর্যদের স্মৃতি-উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অপ্রণিহিতের বিষয় আলম্বন?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৬২. থেরবাদী: সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের আর্যবলের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, শূন্যতালম্বন...পূর্ববৎ... অনিমিত্তালম্বন...পূর্ববৎ... অপ্রণিহিতালম্বন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যকপ্রধান...পূর্ববৎ... আর্যদের বোধ্যঙ্গের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অপ্রণিহিতের বিষয় আলম্বন?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: আসবক্ষয় যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল কি আর্য?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কারণ-অকারণ যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল কি আর্য?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: আসবক্ষয় যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল কি আর্য?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল কি আর্য?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কারণ-অকারণ যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বলের ক্ষেত্রে বলা কি উচিত নয়, ‘এটি আর্য?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আসবক্ষয় যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বলের ক্ষেত্রে বলা কি উচিত নয়, ‘এটি আর্য?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বলের ক্ষেত্রে বলা কি উচিত নয়, ‘এটি আর্য?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আসবক্ষয় যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বলের ক্ষেত্রে বলা কি উচিত নয়, ‘এটি আর্য?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: আসবক্ষয় যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি শূন্যতা?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: কারণ-অকারণ যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি শূন্যতা?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: আসবক্ষয় যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি শূন্যতা...পূর্ববৎ... অনিমিত্ত...পূর্ববৎ... অপ্রণিহিত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: কারণ-অকারণ যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি অপ্রণিহিত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: আসবক্ষয় যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি শূন্যতা...পূর্ববৎ... অনিমিত্ত...পূর্ববৎ... অপ্রণিহিত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এর আলম্বন কি অপ্রণিহিত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: কারণ-অকারণ যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এ ক্ষেত্রে বলা কি উচিত নয় ‘এর আলম্বন হচ্ছে শূন্যতা?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: আসবক্ষয় যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এ ক্ষেত্রে বলা কি উচিত নয় ‘এর আলম্বন হচ্ছে শূন্যতা?’

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: কারণ-অকারণ যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এ ক্ষেত্রে বলা কি উচিত নয় ‘এর আলম্বন হচ্ছে অনিমিত্ত ... অপ্রণিহিত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: আসবক্ষয় যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এ ক্ষেত্রে বলা কি উচিত নয়, ‘এর আলম্বন হচ্ছে অপ্রণিহিত?’

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এ ক্ষেত্রে বলা কি উচিত নয়, ‘এর আলম্বন হচ্ছে শূন্যতা ...অনিমিত্ত... অপ্রণিহিত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: আসবক্ষয় যথাভূত জ্ঞান সম্পর্কিত তথাগতের বল হচ্ছে আর্য, এ ক্ষেত্রে বলা কি উচিত নয়, ‘এর আলম্বন হচ্ছে অপ্রণিহিত?’

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	আর্যকথা সমাপ্ত।

	 (২৩) ৩. বিমুক্তিকথা 

	৩৬৩. থেরবাদী: সরাগ (রাগযুক্ত)  চিত্ত কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগসহগত, রাগসহজাত, রাগসংস্রবযুক্ত, রাগসম্প্রযুক্ত, রাগসহ উত্থানকারী, রাগক্রম, অকুশল, লৌকিক আসব, সংযোজন, গ্রন্থি, ওঘ, যোগ, নীবরণ, আসবযুক্ত, আসক্তিসংশ্লিষ্ট সংক্লেশ চিত্ত কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্পর্শ চিত্ত বিমুক্ত হয়, স্পর্শ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সরাগ চিত্ত বিমুক্ত হয়, রাগ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সবেদনা (বেদনাযুক্ত) ...পূর্ববৎ... সসংজ্ঞা (সংজ্ঞাযুক্ত)...পূর্ববৎ... সচেতন...পূর্ববৎ... সপ্রজ্ঞা (প্রজ্ঞাযুক্ত) চিত্ত বিমুক্ত হয়, প্রজ্ঞা এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সরাগ চিত্ত বিমুক্ত হয়, রাগ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্পর্শ ও সরাগ চিত্ত বিমুক্ত হয়, স্পর্শ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অন্ধকেরা মনে করে রাগ বা লোভহীন চিত্তের বিমুক্তির প্রয়োজন নেই। ময়লা পোশাক ধুয়ে ময়লামুক্ত পরিষ্কার করা হয় তদ্রূপভাবে যেসব চিত্ত রাগযুক্ত কেবল সেসব চিত্তই রাগের ক্ষয়পূর্বক বিমুক্ত হয়-অট্‌ঠকথা।

	২সরাগ শব্দে ‘স্তু উপসর্গটি পূর্ণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে সম্ভবত স্পর্শযুক্ত রাগ বা লোভ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

	থেরবাদী: সবেদনা ও সরাগ...পূর্ববৎ... সসংজ্ঞা সরাগ...পূর্ববৎ... সচেতন সরাগ...পূর্ববৎ... সপ্রজ্ঞা সরাগ চিত্ত বিমুক্ত হয়, প্রজ্ঞা এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৬৪. থেরবাদী: সদ্বেষ (দ্বেষযুক্ত) চিত্ত কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দ্বেষসহগত, দ্বেষসহজাত, দ্বেষসংস্রবযুক্ত, দ্বেষসম্প্রযুক্ত, দ্বেষসহ উত্থানকারী, রাগক্রম, অকুশল, লৌকিক আসব... পূর্ববৎ... সংক্লেশ চিত্ত কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্পর্শ চিত্ত বিমুক্ত হয়, স্পর্শ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সদ্বেষ চিত্ত বিমুক্ত হয়, দ্বেষ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সবেদনা...পূর্ববৎ... সসংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সচেতন...পূর্ববৎ... সপ্রজ্ঞা চিত্ত বিমুক্ত হয়, প্রজ্ঞা এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সদ্বেষ চিত্ত বিমুক্ত হয়, দ্বেষ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্পর্শ ও সদ্বেষ চিত্ত বিমুক্ত হয়, স্পর্শ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সদ্বেষ চিত্ত বিমুক্ত হয়, দ্বেষ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সবেদনা ও সদ্বেষ...পূর্ববৎ... সসংজ্ঞা সদ্বেষ...পূর্ববৎ... সচেতন সদ্বেষ...পূর্ববৎ... সপ্রজ্ঞা, সদ্বেষ চিত্ত বিমুক্ত হয়, প্রজ্ঞা এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দ্বেষ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৬৫. থেরবাদী: সমোহ (মোহযুক্ত) চিত্ত কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মোহসহগত, মোহসহজাত, মোহসংস্রবযুক্ত, মোহসম্প্রযুক্ত, মোহসহ উত্থানকারী, রাগক্রম, অকুশল, লৌকিক আসব... পূর্ববৎ... সংক্লেশ চিত্ত কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্পর্শ চিত্ত বিমুক্ত হয়, স্পর্শ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমোহ চিত্ত বিমুক্ত হয়, মোহ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সবেদনা...পূর্ববৎ... সসংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সচেতন...পূর্ববৎ... সপ্রজ্ঞা চিত্ত বিমুক্ত হয়, প্রজ্ঞা এবং চিত্ত উভয়েই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমোহ চিত্ত বিমুক্ত হয়, মোহ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্পর্শ ও সমোহ চিত্ত বিমুক্ত হয়, স্পর্শ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমোহ চিত্ত বিমুক্ত হয়, মোহ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সবেদনা ও সমোহ...পূর্ববৎ... সসংজ্ঞা সমোহ...পূর্ববৎ... সচেতন সমোহ...পূর্ববৎ... সপ্রজ্ঞা, সমোহ চিত্ত বিমুক্ত হয়, প্রজ্ঞা এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মোহ এবং চিত্ত উভয়ই কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সরাগ, সদ্বেষ, সমোহ চিত্ত কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগহীন, দ্বেষহীন ও মোহহীন, কলুষহীন চিত্ত কি বিমুক্ত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সরাগ, সদ্বেষ, সমোহ চিত্ত বিমুক্ত হয়।’

	বিমুক্তিকথা সমাপ্ত।

	তৃতীয় বর্গ

	(২৪) ৪. বন্ধনমুক্তি-কথা 

	৩৬৬. থেরবাদী: বিমুক্তি (আধ্যাত্মিক মুক্তি) কি (ক্রমান্বয়ে) বিমুক্ত হতে থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: (চিত্ত) একাংশ বিমুক্ত, একাংশ কি বিমুক্ত নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একাংশ বিমুক্ত, একাংশ বিমুক্ত নয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একাংশ স্রোতাপন্ন, একাংশ স্রোতাপন্ন নয়, একাংশ স্রোতাপত্তিফল লাভ করে, অধিগম করে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, একাংশ কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না, একাংশ সাত জন্ম পরিগ্রাহক, কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রাহক, এক জন্ম পরিগ্রাহক, বুদ্ধের প্রতি অবিচলশ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্মের প্রতি...পূর্ববৎ... সংঘের প্রতি...পূর্ববৎ... একাংশ অর্হৎ-প্রশংসিত শীল সমন্বিত, একাংশ কি অর্হৎ-প্রশংসিত শীল সমন্বিত নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একাংশ বিমুক্ত, একাংশ বিমুক্ত নয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একাংশ সকৃদাগামী, একাংশ সকৃদাগামী নয়, একাংশ সকৃদাগামীফল লাভ করে, অধিগম করে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, একাংশ কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?

	১কেউ কেউ ধ্যান অনুশীলনের মাধ্যমে আংশিক পাপ-অকুশল ধর্মের রোধ এবং মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়সাধন এ দুটি বিষয়কে নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্ঠি করে। তারা মনে করে পূর্ববর্তীটির দ্বারা মন আংশিক মুক্ত হয় এবং পরবর্তীটির দ্বারা ক্রমানুসারে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। বিষয়টি নিয়েই এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: একাংশ বিমুক্ত, একাংশ বিমুক্ত নয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একাংশ অনাগামী, একাংশ অনাগামী নয়, একাংশ অনাগামীফল লাভ করে, অধিগম করে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, একাংশ কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না, একাংশ অন্তর-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, উপহচ্চ-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, অসাংস্কারিক-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, সসাংস্কারিক পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, একাংশ ঊর্ধ্বস্রোতবিশিষ্ট অকনিষ্ঠগামী, একাংশ কি ঊর্ধ্বস্রোতবিশিষ্ট অকনিষ্ঠগামী নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ..।

	থেরবাদী: একাংশ বিমুক্ত, একাংশ বিমুক্ত নয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একাংশ অর্হৎ, একাংশ অর্হৎ নয়, একাংশ অর্হত্ত্বফল লাভ করে, অধিগম করে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে, একাংশ কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না, একাংশ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন...পূর্ববৎ... একাংশ সাক্ষাতের বিষয়ে সাক্ষাতকারী, একাংশ সাক্ষাতের বিষয়ে সাক্ষাতকারী নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিমুক্তি কি বিমুক্ত হতে থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে বিমুক্ত হয়, বিলয়ক্ষণে বিমুক্ত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৬৭. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বিমুক্তি বিমুক্ত হতে থাকে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘তার এরূপ জানার ও দেখার ফলে কামাসব হতে চিত্ত মুক্ত হয়, ভবাসব হতে চিত্ত মুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হতে চিত্ত মুক্ত হয়’! -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তবে আপনার বলা উচিত, ‘বিমুক্তি বিমুক্ত হতে থাকে।’

	থেরবাদী: বিমুক্তি কি বিমুক্ত হতে থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঞ্জন, উপকলুষবিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির, অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘বিমুক্তি বিমুক্ত হতে থাকে।’

	থেরবাদী: বিমুক্ত হতে থাকে এমন চিত্ত আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্লেশে রঞ্জিত হতে থাকে এমন চিত্ত আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় চিত্ত রঞ্জিত কিংবা অরঞ্জিত, দোষযুক্ত বা দোষহীন, মোহিত বা অমোহিত, ছিন্ন বা অছিন্ন (ছেদনহীনতা), ভিন্ন বা অভিন্ন, কৃত বা অকৃত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চিত্ত রঞ্জিত (রাগযুক্ত) কিংবা অরঞ্জিত (রাগহীন), দোষযুক্ত বা দোষহীন, মোহিত বা অমোহিত, ছিন্ন বা অছিন্ন (ছেদনহীনতা), ভিন্ন বা অভিন্ন, কৃত বা অকৃত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘বিমুক্ত হতে থাকা চিত্ত আছে।’

	১দীর্ঘনিকায় (২.১৪৮) শ্রামণ্যফলসূত্রের ‘আসবক্ষয়জ্ঞান’ দ্রষ্টব্য।

	২দীর্ঘনিকায় (২.১৪৮) শ্রামণ্যফলসূত্রের ‘আসবক্ষয়জ্ঞান’ দ্রষ্টব্য।

	বন্ধনমুক্তি-কথা সমাপ্ত।

	 (২৫) ৫. অষ্টম ব্যক্তির কথা 

	৩৬৮. থেরবাদী: অষ্টম  পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তিফল লাভ করে, অধিগম করে, প্রত্যক্ষ করে উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসাযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তিফল লাভ করে...পূর্ববৎ... কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টি-অনুশয় প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অন্ধক ও সম্মিতিয়রা মনে করে স্রোতাপত্তিমার্গে প্রবেশের মুহুর্তে দুটি ক্লেশ (মিথ্যাদৃষ্টি ও বিচিকিৎসা) পরিত্যক্ত হয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	২চার প্রকার মার্গ এবং চার প্রকার ফলভেদে পুদ্‌গল আট প্রকার। অট্‌ঠক বা অষ্টম ব্যক্তি বলতে ক্রমানুসারে অষ্টম অবস্তুানে থাকা পুদ্‌গলকে বুঝায়। ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে অষ্টম ব্যক্তি হচ্ছেন অর্হত্ত্বফল লাভী, নিম্নক্রম অনুসারে অষ্টম ব্যক্তি হচ্ছেন স্রোতাপত্তিমার্গস্তু ব্যক্তি। এখানে মূলত স্রোতাপত্তিমার্গস্তু ব্যক্তির কথাই বলা হয়েছে।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসানুশয়... শীলব্রত-পরামর্শ প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসাযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসানুশয় প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসাযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টি-অনুশয়...শীলব্রত-পরামর্শ প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টি-অনুশয় অপ্রহীণ থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার অপ্রহীণ থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টি-অনুশয় অপ্রহীণ থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসাযুক্ত পূর্বসংস্কার অপ্রহীণ থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের বিচিকিৎসানুশয়...শীলব্রত-পরামর্শ কি অপ্রহীণ থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার অপ্রহীণ থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি শীলব্রত-পরামর্শ অপ্রহীণ থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসাযুক্ত পূর্বসংস্কার অপ্রহীণ থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	৩৬৯. থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণে কি মার্গ ভাবিত হয়েছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণের জন্য কি স্মৃতি-উপস্থাপন ভাবিত হয়েছে...পূর্ববৎ... সম্যকপ্রধান...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসাযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের বিচিকিৎসাযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণে কি মার্গ ভাবিত হয়েছে...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়েছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণে কি মার্গ ভাবিত হয়নি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গবিহীন লৌকিক উপায়ে আসব...পূর্ববৎ... সংক্লেশ দূর করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণে কি স্মৃতি-উপস্থাপন ...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়নি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গবিহীন লৌকিক উপায়ে আসব...পূর্ববৎ... সংক্লেশ দূর করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের বিচিকিৎসাযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণে কি মার্গ ভাবিত হয়নি...পূর্ববৎ... স্মৃতি-উপস্থাপন ...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়নি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গবিহীন লৌকিক উপায়ে আসব...পূর্ববৎ... সংক্লেশ দূর করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৭০. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অষ্টম পুদ্‌‌গলের দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণ হয়।’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: পুনরায় কি উৎপন্ন হবে?

	থেরবাদী: না, উৎপন্ন হবে না।

	ভিন্নবাদী: যদি উৎপন্ন না হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অষ্টম পুদ্‌‌গলের দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণ হয়।’

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অষ্টম পুদ্‌‌গলের বিচিকিৎসাযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণ হয়েছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: পুনরায় কি উৎপন্ন হবে?

	থেরবাদী: না, উৎপন্ন হবে না। 

	ভিন্নবাদী: যদি উৎপন্ন না হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অষ্টম পুদ্‌‌গলের বিচিকিৎসাযুক্ত পূর্বসংস্কার প্রহীণ হয়েছে।’

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার পুনরায় উৎপন্ন না হয়ে প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টি-অনুশয় পুনরায় উৎপন্ন হবে না বলে কি প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার পুনরায় উৎপন্ন হবে না বলে কি প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসানুশয়... শীলব্রত-পরামর্শ পুনরায় উৎপন্ন হবে না বলে কি প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসাযুক্ত পূর্বসংস্কার পুনরায় উৎপন্ন হবে না বলে কি প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসানুশয়... শীলব্রত-পরামর্শ পুনরায় উৎপন্ন হবে না বলে কি প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার পুনরায় উৎপন্ন হবে না বলে কি প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গোত্রভূ পুদ্‌‌গলের কি দৃষ্টিযুক্ত পূর্বসংস্কার পুনরায় উৎপন্ন হবে না বলে কি প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসাযুক্ত পূর্বসংস্কার পুনরায় উৎপন্ন হবে না বলে কি প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গোত্রভূ পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসাযুক্ত পূর্বসংস্কার পুনরায় উৎপন্ন হবে না বলে কি প্রহীণ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অষ্টম ব্যক্তির কথা সমাপ্ত।

	৩. তৃতীয় বর্গ

	(২৬) ৬. অষ্টম ব্যক্তির ইন্দ্রিয়কথা 

	৩৭১. থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি নেই (অর্জিত হয় না)?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি শ্রদ্ধা নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের বীর্যেন্দ্রিয় নেই...পূর্ববৎ... স্মৃতীন্দ্রিয় নেই...পূর্ববৎ...  সমাধীন্দ্রিয় নেই...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞেন্দ্রিয় নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি প্রজ্ঞা নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধা আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	১অন্ধকদের মতে স্রোতাপত্তিমার্গে প্রবেশের সময় অষ্টম ব্যক্তি ইন্দ্রিয় অর্জনের প্রক্রিয়ায় থাকে, কিন' পুরোপুরি অর্জিত হয় না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের বীর্য আছে...পূর্ববৎ... স্মৃতি আছে...পূর্ববৎ... সমাধি আছে... প্রজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের মন আছে, মনেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের মন আছে, মনেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের সৌমনস্য আছে, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় আছে, জীবিত আছে, জীবিতেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের জীবিত আছে, জীবিতেন্দ্রিয়  আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	১জীবিতেন্দ্রিয় হচ্ছে চিত্তের জীবনীশক্তি। চিত্তপ্রবাহ পুনঃপুন ভঙ্গ হলেও এই শক্তির বলে, স্কন্ধের নির্বাণ না হওয়া পর্যন্ত, পুনঃপুন উৎপন্ন হতে থাকে। এই শক্তি চিত্তসন্ততির ওপর ইন্দ্রত্ব (আধিপত্য) করে বলিয়াই এটাকে জীবিতেন্দ্রিয় বলা হইয়াছে-অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের মন আছে, মনেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের সৌমনস্য আছে, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় নেই...পূর্ববৎ... জীবিত আছে, জীবিতেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের মন আছে, মনেন্দ্রিয় কি নেই, অষ্টম পুদ্‌‌গলের সৌমনস্য আছে, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় কি নেই, অষ্টম পুদ্‌‌গলের জীবিত আছে, জীবিতেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গল কি শ্রদ্ধাহীন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বীর্যেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গল কি অলস, উদ্যমহীন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি স্মৃতীন্দ্রিয় নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গল কি অমনোযোগী, অসম্প্রজ্ঞানী?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি সমাধীন্দ্রিয় নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গল কি অস্থির, বিভ্রান্তচিত্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের কি প্রজ্ঞেন্দ্রিয় নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গল কি দুষ্প্রাজ্ঞ, বধির এবং বোবা?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধা আছে, সেই শ্রদ্ধা কি মুক্তিদায়ক?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অষ্টম পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধা থাকে, সেই শ্রদ্ধা মুক্তিদায়ক হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অষ্টম পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞেন্দ্রিয় নেই।’

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের বীর্য আছে, সেই বীর্য মুক্তিদায়ক; স্মৃতি আছে, সেই স্মৃতি মুক্তিদায়ক; সমাধি আছে, সেই সমাধি মুক্তিদায়ক; প্রজ্ঞা আছে, সেই প্রজ্ঞা মুক্তিদায়ক কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অষ্টম পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞা থাকে, সেই প্রজ্ঞা মুক্তিদায়ক হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অষ্টম পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞেন্দ্রিয় নেই।’

	৩৭২. থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের ... অর্হত্ত্বফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় আছে...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের শ্রদ্ধা আছে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি নেই...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের... অর্হত্ত্বসাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের প্রজ্ঞা আছে, প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গলের পঞ্চেন্দ্রিয় কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কী? শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। এগুলোই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়সমূহের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অর্হত্ত্ব্বফল সাক্ষাতের পথে প্রতিপন্ন হয়। তা হতে লঘুতর হলে অনাগামী এবং তা হতে লঘুতর হলে অনাগামীফল সাক্ষাতের পথে প্রতিপন্ন হয়। তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী ও তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামীফল সাক্ষাতের পথে প্রতিপন্ন হয়। তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন এবং তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতের পথে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, যার নিকট এ সকল পঞ্চেন্দ্রিয় সর্বত্র, সকল স্থানে, সর্বদা এবং সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান নেই, তাকে আমি “বাইরের পৃথগ্‌্‌জনের দলে স্থিত’ বলে ঘোষণা করি”’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অষ্টম পুদ্‌‌গল কি বাইরের পৃথগ্‌জনের দলে স্থিত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তাহলে অষ্টম পুদ্‌‌গলের পঞ্চেন্দ্রিয় আছে। 

	অষ্টম ব্যক্তির ইন্দ্রিয়কথা সমাপ্ত।

	৩. তৃতীয় বর্গ

	(২৭) ৭. দিব্যচক্ষু-কথা 

	৩৭৩. থেরবাদী: মাংসচক্ষু (চর্মচক্ষু) ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যচক্ষু হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মাংসচক্ষুই দিব্যচক্ষু, দিব্যচক্ষুই কি মাংসচক্ষু?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মাংসচক্ষু ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যচক্ষু হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যেমন মাংসচক্ষু তেমন দিব্যচক্ষু, যেমন দিব্যচক্ষু তেমন কি মাংসচক্ষু?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মাংসচক্ষু ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যচক্ষু হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা মাংসচক্ষু তা দিব্যচক্ষু, যা দিব্যচক্ষু তা কি মাংসচক্ষু?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১সংযুক্তনিকায়ের মহাবর্গে ‘প্রতিপন্ন-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অন্ধক ও সম্মিতিয়রা মনে করে মাংসচক্ষু ধ্যানধর্মে (চতুর্থ ধ্যানে) স্থিত হয়ে দিব্যচক্ষুতে রূপান্তরিত হয়। বিষয়টি নিয়েই এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: মাংসচক্ষু ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যচক্ষু হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মাংসচক্ষুর বিষয়, ক্ষমতা, বিচরণ ক্ষমতা যেরকম দিব্যচক্ষুর বিষয়, ক্ষমতা, বিচরণ ক্ষমতা কি সেরকম? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: মাংসচক্ষু ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যচক্ষু হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পার্থিব হয়ে কি অপার্থিব হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) পার্থিব হয়ে কি অপার্থিব হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামাবচর হয়ে কি রূপাবচর হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামাবচর হয়ে কি রূপাবচর হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপাবচর হয়ে কি অরূপাবচর হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপাবচর হয়ে কি অরূপাবচর হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অন্তর্ভুক্ত হয়ে কি অন্তর্ভুক্তহীন হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৭৪. থেরবাদী: মাংসচক্ষু ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যচক্ষু হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দিব্যচক্ষু ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি মাংসচক্ষু হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মাংসচক্ষু ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যচক্ষু হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দিব্যচক্ষু ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি প্রজ্ঞাচক্ষু হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মাংসচক্ষু ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যচক্ষু হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দিব্যচক্ষু ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি মাংসচক্ষু হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মাংসচক্ষু ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যচক্ষু হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষু কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, চক্ষু তিন প্রকার্ল্তমাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তথাগত তিন প্রকার চক্ষু্তমাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষুর কথা বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চক্ষু দুই প্রকার।’

	থেরবাদী: চক্ষু কি দুই প্রকার?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগত কি এমনটা বলেননি, ‘ভিক্ষুগণ, চক্ষু তিন প্রকার। কীরূপে তিন? মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু্তএরূপেই চক্ষু তিন প্রকার।’ 

	‘মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু এ’তিনে

	মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বুদ্ধগণে

	মাংসচক্ষুর উৎপত্তি, দিব্যচক্ষুর পথ

	জ্ঞান উৎপত্তিতে প্রজ্ঞাচক্ষু শ্রেষ্ঠ নিশ্চিত

	উক্ত প্রজ্ঞাচক্ষু যার হয়েছে উদিত

	সর্বদুঃখ মুক্ত, শান্তি তার অধিগত।’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চক্ষু দুই প্রকার।’

	দিব্যচক্ষু-কথা সমাপ্ত।

	৩. তৃতীয় বর্গ

	(২৮) ৮. দিব্যকর্ণ-কথা

	৩৭৫. থেরবাদী: মাংসকর্ণ (চর্মকর্ণ) ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যকর্ণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চর্মকর্ণই দিব্যকর্ণ, দিব্যকর্ণই কি চর্মকর্ণ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চর্মকর্ণ ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যকর্ণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদৃশ চর্মকর্ণ তদৃশ দিব্যকর্ণ, যদৃশ দিব্যকর্ণ তদৃশ কি চর্মকর্ণ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চর্মকর্ণ ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যকর্ণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১ভদন্ত মেত্তাবংশ স্তুবির অনূদিত ইতিবুত্তকের ‘চক্ষুসূত্র’ থেকে কবিতার লাইনগুলো হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে।

	থেরবাদী: যা চর্মকর্ণ তা দিব্যকর্ণ, যা দিব্যকর্ণ তা কি চর্মকর্ণ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চর্মকর্ণ ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যকর্ণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চর্মকর্ণের বিষয়, ক্ষমতা, বিচরণ ক্ষমতা যেরকম দিব্যকর্ণের বিষয়, ক্ষমতা, বিচরণ ক্ষমতা কি সেরকম? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: চর্মকর্ণ ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যকর্ণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পার্থিব থেকে কি অপার্থিব হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) পার্থিব থেকে কি অপার্থিব হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামাবচর হয়ে কি রূপাবচর হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কামাবচর হয়ে কি রূপাবচর হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপাবচর হয়ে কি অরূপাবচর হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) রূপাবচর হয়ে কি অরূপাবচর হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অন্তর্ভুক্ত হয়ে কি অন্তর্ভুক্তহীন হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৭৬. থেরবাদী: চর্মকর্ণ ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যকর্ণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দিব্যকর্ণ ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি চর্মকর্ণ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চর্মকর্ণ ধর্মে বা ভাবে স্থিত হয়ে কি দিব্যকর্ণ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্ণ কি এক প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কর্ণ কি এক প্রকারের-ই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগত কি বলেননি, কর্ণ দুই প্রকার্ত‘চর্মকর্ণ, দিব্যকর্ণ?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তথাগত দুই প্রকার কর্ণ্তচর্মকর্ণ, দিব্যকর্ণের কথা বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কর্ণ এক প্রকারের।’

	দিব্যকর্ণ-কথা সমাপ্ত।

	৩. তৃতীয় বর্গ

	(২৯) ৯. কর্মানুসারে গতিজ্ঞান-কথা 

	৩৭৭. থেরবাদী: কর্মানুসারে গতি জ্ঞান কি দিব্যচক্ষু?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কর্মানুসারে গতিতে মনোযোগ দেয়, দিব্যচক্ষুদ্বারা কি রূপ দর্শন করা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কর্মানুসারে গতিতে মনোযোগ দেয়, দিব্যচক্ষুদ্বারা কি রূপ দর্শন করা যায়? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ, দুই চিত্ত একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কর্মানুসারে গতি জ্ঞান কি দিব্যচক্ষু?

	১দীর্ঘ নিকায়ে দৃষ্ট হয়, ‘দিব্যদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ নেত্রে অতিক্রম করে প্রাণীদের চ্যুতি-উৎপত্তি, নানান রূপ ধারণ.... কর্মানুসারে গতি প্রাপ্তি তিনি যথাযথভাবে জানেন’। সূত্রটির ভুল ব্যাখ্যার কারণে কেউ কেউ মনে করেন কর্মানুসারে গতি প্রাপ্তি জ্ঞান হচ্ছে দিব্যচক্ষু। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এ সত্ত্বগণ বলে মনোযোগ দেয়; কায়, বাক্য ও মনে দুশ্চরিত্র সমন্বিত ছিল বলে মনোযোগ দেয়; আর্যনিন্দায় ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল বলে মনোযোগ দেয়; সেই কায়ের মৃত্যুতে তারা অপায়, দূর্গতি, বিনিপাত (অধঃপাত) নরকে জন্মগ্রহণ করে বলে মনোযোগ দেয়। একইভাবে সত্ত্বগণ কায়, বাক্য ও মনে সুচরিত্র সমন্বিত বলে মনোযোগ দেয়; আর্যনিন্দাহীনতায় ও সম্যগ্‌দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল বলে মনোযোগ দেয়, সেই কায়ের মৃত্যুতে তারা সুগতি স্বর্গলোকে জন্ম গ্রহণ করে বলে মনোযোগ দেয়, দিব্যচক্ষু দিয়ে কি রূপ দর্শন করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি)‘সেই কায়ের মৃত্যুতে তারা সুগতি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে বলে মনোযোগ দেয়’, দিব্যচক্ষু দিয়ে কি রূপ দর্শন করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ, দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৭৮. থেরবাদী: কর্মানুসারে গতি জ্ঞান কি দিব্যচক্ষু?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে দিব্যচক্ষু ছাড়া, দিব্যচক্ষু লাভ না করে, অধিগত না করে, প্রত্যক্ষীকৃত না করে কর্মানুসারে প্রাপ্তি জানতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি দিব্যচক্ষু ছাড়া, দিব্যচক্ষু লাভ না করে, অধিগত না করে, প্রত্যক্ষীকৃত না করে কর্মানুসারে গতি জানা যায়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কর্মানুসারে গতি জ্ঞান দিব্যচক্ষু।’

	থেরবাদী: কর্মানুসারে গতি জ্ঞান কি দিব্যচক্ষু?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আয়ুষ্মান সারিপুত্র কি কর্মানুসারে গতি জ্ঞান সম্পর্কে জানতেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি আয়ুষ্মান সারিপুত্র কর্মানুসারে গতি জ্ঞান সম্পর্কে জানতেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কর্মানুসারে গতি জ্ঞান দিব্যচক্ষু।’

	থেরবাদী: কর্মানুসারে গতি জ্ঞান কি দিব্যচক্ষু?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আয়ুষ্মান সারিপুত্র কি কর্মানুসারে গতি জ্ঞান সম্পর্কে জানতেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আয়ুষ্মান সারিপুত্রের কি দিব্যচক্ষু ছিল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) আয়ুষ্মান সারিপুত্রের কি দিব্যচক্ষু ছিল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আয়ুষ্মান সারিপুত্র কি এমনটা বলেনন্তি

	‘দিব্যচক্ষু্তনিজের ও পরের পূর্বনিবাস দর্শনে

	দিব্যকর্ণ্তচিত্তপরিজ্ঞান, ঋদ্ধি, চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানার্জনে

	প্রণিধান ছিলনা কভু আমার মননে।’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কর্মানুসারে গতি জ্ঞান দিব্যচক্ষুু।’

	কর্মানুসারে গতিজ্ঞান-কথা সমাপ্ত। 

	১থের গাথা’য় সারিপুত্র স্তুবির এর গাথা দ্রষ্টব্য।

	 (৩০) ১০. সংবরকথা 

	৩৭৯. থেরবাদী: দেবতাদের কি সংবর (সংযম) আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দেবতারা কি অসংযত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: দেবতারা কি অসংযত নয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দেবতাদের কি সংযম  নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় অসংবর থেকে সংবর হওয়াই শীল, দেবতাদের কি সংবর আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দেবতাদের কি অসংবর আছে, সেই অসংবর থেকে সংবর হওয়াই কি শীল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: আপনার ভুল স্বীকার করুন। যদি অসংবর থেকে সংবর হওয়াই শীল হয়, দেবতাদের সংবর থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘দেবতাদের অসংবর আছে, অসংবর থেকে সংবর হওয়াই শীল।’ 

	তথায় যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “দেবতাদের অসংবর থেকে সংবর হওয়াই শীল, দেবতাদের সংবর থাকে”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “দেবতাদের অসংবর আছে, সেই অসংবর থেকে সংবর হওয়াই শীল’’’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	১তাবতিংস স্বর্গ থেকে শুরু করে উপরিস্তু স্বর্গগুলোতে যেহেতু পঞ্চশীলের লঙ্ঘন নেই তাই তাদের সংবর আছে বলে কেউ কেউ মনে করে। বিষয়টি নিয়েই এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	২সংবর বা সংযম পাঁচ প্রকার: শীলসংবর (নৈতিক উৎকর্ষ বা সাধুতার দ্বারা সংযম), স্মৃতিসংবর (মনোযোগিতার দ্বারা সংযম), জ্ঞানসংবর (অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা সংযম), ক্ষান্তিসংবর (ধৈর্যগুণদ্বারা সংযম), ও বীর্যসংবর (চেষ্টাগুণদ্বারা সংযম)।

	যদি এটি বলা উচিত না হয়, ‘দেবতাদের অসংবর আছে, অসংবর থেকে সংবর হওয়াই শীল’; তবে এটাও বলা উচিত নয়, ‘দেবতাদের অসংবর থেকে সংবর হওয়াই শীল, দেবতাদের সংবর থাকে।’ 

	তথায় যা বলেছেন, ‘বলা উচিত, “দেবতাদের অসংবর থেকে সংবর হওয়াই শীল, দেবতাদের সংবর থাকে”; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, “দেবতাদের অসংবর আছে, সেই অসংবর থেকে সংবর হওয়াই শীল”’-তবে আপনার এ ধারণা ভুল।

	থেরবাদী: মানুষের সংবর আছে, তাদের অসংবরও আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দেবতাদের সংবর আছে, তাদের অসংবরও আছে কি? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: দেবতাদের সংবর আছে, তাদের অসংবর কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মানুষের সংবর আছে, তাদের অসংবর কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৩৮০. থেরবাদী: দেবতাদের প্রাণিহত্যায় বিরতি আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: দেবতাদের প্রাণিহত্যা কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: দেবতাদের সুরা-মদ-গাঁজা সেবনে বিরতি আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দেবতাদের কি সুরা-মদ-গাঁজা সেবন আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: দেবতাদের প্রাণিহত্যা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দেবতাদের প্রাণিহত্যায় বিরতি কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: দেবতাদের সুরা-মদ-গাঁজা সেবন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দেবতাদের কি সুরা-মদ-গাঁজা সেবনে বিরতি কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: মানুষের প্রাণিহত্যায় বিরতি আছে, মানুষের প্রাণিহত্যা আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দেবতাদের প্রাণিহত্যায় বিরতি আছে, দেবতাদের প্রাণিহত্যা কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মানুষের সুরা-মদ-গাঁজা সেবনে বিরতি আছে, মানুষের সুরা-মদ-গাঁজা সেবন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দেবতাদের সুরা-মদ-গাঁজা সেবনে বিরতি আছে, দেবতাদের সুরা-মদ-গাঁজা সেবন কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: দেবতাদের প্রাণিহত্যায় বিরতি আছে, তাদের প্রাণিহত্যা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মানুষের প্রাণিহত্যায় বিরতি আছে, তাদের প্রাণিহত্যা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: দেবতাদের সুরা-মদ-গাঁজা সেবনে বিরতি আছে, তাদের সুরা-মদ-গাঁজা সেবন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মানুষের সুরা-মদ-গাঁজা সেবনে বিরতি আছে, তাদের সুরা-মদ-গাঁজা সেবনে কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: দেবতাদের কি সংবর নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: সকল দেবতার কি প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তুগ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা বাক্য, সুরা-মদ-গাঁজা সেবন আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, দেবতাদের সংবর আছে। 

	সংবরকথা সমাপ্ত।

	৩. তৃতীয় বর্গ

	(৩১) ১১. অসংজ্ঞাকথা 

	৩৮১. থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের কি সংজ্ঞা আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: তাদের সংজ্ঞাভব (সচেতন জীবন), সংজ্ঞাগতি, সংজ্ঞাসত্ত্বাবাস, সংজ্ঞাসংসার, সংজ্ঞাযোনি, সংজ্ঞত্বভাব প্রতিলাভ হয় কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় (অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের) তাদের অসংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাগতিতে, অসংজ্ঞাসত্ত্বাবাসে, অসংজ্ঞাসংসারে, অসংজ্ঞাযোনিতে, অসংজ্ঞত্ব্বভাব প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	১সূত্রে উল্লেখিত ‘বিজ্ঞান পুনর্জন্মে পূর্ববর্তী কর্মের ফলে সৃষ্ঠ হয়’-এই বাক্যদ্বারা অন্ধকদের মনে ধারণা জন্মায় যে বিজ্ঞান ছাড়া পুনর্জন্ম হয় না। তদুপরি ‘সংজ্ঞা উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অসংজ্ঞসত্ত্বের দেবতারা দেবলোক থেকে চ্যুত হয়’-এই বাক্যদ্বারা মনে করে অসংজ্ঞসত্ত্বদেরও চ্যুতি ও প্রতিসন্ধির ক্ষণে সংজ্ঞা থাকে। বিষয়টি নিয়েই এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: যদি তাদের অসংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাগতিতে, অসংজ্ঞাসত্ত্ববাসে, অসংজ্ঞাসংসারে, অসংজ্ঞাযোনিতে, অসংজ্ঞত্ব্বভাব প্রতিলাভ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সংজ্ঞা আছে’।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের কি সংজ্ঞা আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাদের পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভবে গতিতে, সত্ত্বাবাসে, সংসারে, যোনিতে, আত্মভাব কি প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় একস্কন্ধযুক্ত ভবে, গতিতে, সত্ত্বাবাসে, সংসারে, যোনিতে, আত্মভাব প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি একস্কন্ধযুক্ত ভবে, গতিতে, সত্ত্বাবাসে, সংসারে, যোনিতে, আত্মভাব প্রতিলাভ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সংজ্ঞা আছে’।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের কি সংজ্ঞা আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই সংজ্ঞার সংজ্ঞাকরণীয় সম্পাদন আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৩৮২. থেরবাদী: মানুষের সংজ্ঞা আছে, তাদের সংজ্ঞাভবে, সংজ্ঞাগতিতে, সংজ্ঞাসত্ত্বাবাসে, সংজ্ঞাসংসারে, সংজ্ঞাযোনিতে, সংজ্ঞত্ব্বভাব প্রতিলাভ হয় কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সংজ্ঞা আছে, তাদের পঞ্চস্কন্ধ ভবে গতিতে, সত্ত্বাবাসে, সংসারে, যোনিতে, আত্মভাব কি প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: মানুষের সংজ্ঞা আছে, তাদের পঞ্চস্কন্ধ ভবে গতিতে, সত্ত্বাবাসে, সংসারে, যোনিতে, আত্মভাব কি প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সংজ্ঞা আছে, তাদের পঞ্চস্কন্ধ ভবে গতিতে, সত্ত্বাবাসে, সংসারে, যোনিতে, আত্মভাব কি প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: মানুষের সংজ্ঞা আছে, সেই সংজ্ঞার সংজ্ঞাকরণীয় সম্পাদন আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সংজ্ঞা আছে, সেই সংজ্ঞার সংজ্ঞাকরণীয় সম্পাদন আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সংজ্ঞা আছে, তাদের অসংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাগতিতে, অসংজ্ঞাসত্ত্বাবাসে, অসংজ্ঞাসংসারে, অসংজ্ঞাযোনিতে, অসংজ্ঞত্ব্বভাব প্রতিলাভ হয় কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মানুষের সংজ্ঞা আছে, তাদের অসংজ্ঞাভবে, অসংজ্ঞাগতিতে, ...পূর্ববৎ... অসংজ্ঞত্ব্বভাব প্রতিলাভ হয় কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সংজ্ঞা আছে, তাদের একস্কন্ধযুক্ত ভবে গতিতে, সত্ত্বাবাসে, সংসারে, যোনিতে, আত্মভাব কি প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মানুষের সংজ্ঞা আছে, তাদের একস্কন্ধযুক্ত ভবে গতিতে...পূর্ববৎ... আত্মভাব কি প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সংজ্ঞা আছে, সেই সংজ্ঞার সংজ্ঞাকরণীয় সম্পাদন কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মানুষের সংজ্ঞা আছে, সেই সংজ্ঞার সংজ্ঞাকরণীয় সম্পাদন কি নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৩৮৩. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সংজ্ঞা আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘অসংজ্ঞসত্ত্ব নামে এক জাতীয় দেবতা আছে সংস্কার উৎপত্তি হলে তারা সেই ব্রহ্মলোক হতে চ্যুত হন’’! -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: তাহলে বলতে হয়, অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সংজ্ঞা আছে। 

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সংজ্ঞা আছে কি? 

	অন্ধক: কিছু সময় আছে, কিছু সময় নাই।

	থেরবাদী: কিছু সময় সংজ্ঞসত্ত্ব, কিছু সময় অসংজ্ঞসত্ত্ব, কিছু সময় সংজ্ঞাভব, কিছু সময় অসংজ্ঞাভব, কিছু সময় পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব, কিছু সময় একস্কন্ধযুক্ত ভব সম্পন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের কিছু সময় সংজ্ঞা থাকে, কিছু সময় কি থাকে না?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কোন সময়ে থাকে, কোন সময়ে থাকে না?

	অন্ধক: চ্যুতিকালে, উৎপত্তিকালে থাকে, স্থিতিকালে থাকে না।

	থেরবাদী: চ্যুতিকালে, উৎপত্তিকালে সংজ্ঞসত্ত্ব, স্থিতিকালে অসংজ্ঞসত্ত্ব; চ্যুতিকালে, উৎপত্তিকালে সংজ্ঞাভব, স্থিতিকালে অসংজ্ঞাভব; চ্যুতিকালে, উৎপত্তিকালে পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব, স্থিতিকালে একস্কন্ধযুক্ত ভব হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	১দীর্ঘনিকায় (১.৬৮) শীলস্কন্ধ বর্গে ‘অধীত্যসমুৎপন্নবাদ’ দ্রষ্টব্য।

	অসংজ্ঞাকথা সমাপ্ত।

	৩. তৃতীয় বর্গ

	(৩২) ১২. নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-কথা 

	৩৮৪. থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞাভব, অসংজ্ঞাগতি, অসংজ্ঞাসত্ত্বাবাস, অসংজ্ঞাসংসার, অসংজ্ঞাযোনি, অসংজ্ঞত্ত্বভাব প্রতিলাভ হয় কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় সংজ্ঞাভব, সংজ্ঞাগতি, সংজ্ঞাসত্ত্বাবাস, সংজ্ঞাসংসার, সংজ্ঞাযোনি, সংজ্ঞত্বভাব প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি সংজ্ঞাভব, সংজ্ঞাগতি...পূর্ববৎ... সংজ্ঞত্ত্বভাব প্রতিলাভ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে সংজ্ঞা আছে।’

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একস্কন্ধযুক্ত ভব, গতি...পূর্ববৎ... আত্মভাব কি প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় চার স্কন্ধযুক্ত ভব, গতি...পূর্ববৎ... আত্মভাব প্রতিলাভ হয়?

	১‘নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন’ শব্দটির দ্বারা কেউ কেউ বিশেষ করে অন্ধকেরা মনে করে সেই ভূমিতে সংজ্ঞা আছে বলাটা ভুল। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চার স্কন্ধযুক্ত ভব, গতি...পূর্ববৎ... আত্মভাব প্রতিলাভ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে সংজ্ঞা আছে।’

	৩৮৫. থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের ক্ষেত্রে এটি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’, তাদের অসংজ্ঞাভব, অসংজ্ঞাগতি, অসংজ্ঞাসত্ত্বাবাস, অসংজ্ঞাসংসার, অসংজ্ঞাযোনি, অসংজ্ঞত্ব্বভাব প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’, তাদের অসংজ্ঞাভব, অসংজ্ঞাগতি, অসংজ্ঞাসত্ত্বাবাস, অসংজ্ঞাসংসার, অসংজ্ঞাযোনি, অসংজ্ঞত্ব্বভাব প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’, তাদের একস্কন্ধযুক্ত ভব গতি... পূর্ববৎ... আত্মভাব প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’, তাদের একস্কন্ধযুক্ত ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসারযোনি, আত্মভাব প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’, তাদের সংজ্ঞাভব, সংজ্ঞাগতি... পূর্ববৎ... সংজ্ঞত্ব্বভাব প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’, তাদের সংজ্ঞাভব, সংজ্ঞাগতি... পূর্ববৎ... সংজ্ঞত্ব্বভাব প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’, তাদের চার স্কন্ধযুক্ত ভব, গতি... পূর্ববৎ... আত্মভাব প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’, তাদের চার স্কন্ধযুক্ত ভব, গতি... পূর্ববৎ... আত্মভাব প্রতিলাভ হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে এটি বলা উচিত নয়, “সংজ্ঞা আছে”।’

	৩৮৬. থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন চার স্কন্ধবিশিষ্ট, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তন চার স্কন্ধযুক্তভব ভব বিশিষ্ট, আকাশানন্তায়তনে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিজ্ঞানানন্তায়তন ...পূর্ববৎ... আকিঞ্চনায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট, আকিঞ্চায়তনে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট, তথায় সংজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন চার স্কন্ধযুক্ত বব বিশিষ্ট, তথায় সংজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিজ্ঞানানন্তায়তন ...পূর্ববৎ... আকিঞ্চনায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট, তথায় সংজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট, তথায় সংজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’ বা ‘নাই’?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে এটি বলা উচিত নয়, “সংজ্ঞা আছে” বা “নাই”।’

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন চার স্কন্ধবিশিষ্ট, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’ বা ‘নাই’?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তন...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানানন্তায়তন...পূর্ববৎ... আকিঞ্চনায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট, আকিঞ্চায়তনে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’ বা ‘নেই’?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: আকিঞ্চনায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট, তথায় সংজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট, তথায় সংজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিজ্ঞানানন্তায়তন ...পূর্ববৎ... আকিঞ্চনায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট, তথায় সংজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন চার স্কন্ধযুক্ত ভব বিশিষ্ট, তথায় সংজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’ বা ‘নেই’?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে এটি বলা উচিত নয়, “সংজ্ঞা আছে” বা “নেই”।’

	থেরবাদী: নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনের ক্ষেত্রে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞা আছে’ বা ‘নেই’?

	অন্ধক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অদুঃখ-অসুখবেদনার ক্ষেত্রে অদুঃখ-অসুখবেদনায় এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বেদনা আছে’ বা ‘বেদনা নেই’?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন-কথা সমাপ্ত।

	তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সংশ্লিষ্ট স্মারকগাথা

	বল সাধারণ আর্য, সরাগ চিত্তের বন্ধনমুক্তি,

	বিমুক্তির ক্রমান্বয়ে বন্ধনমুক্তি, আছে চিত্তের মুক্তি।

	অষ্টম পুদ্‌‌গলের, পূর্বসংস্কারযুক্ত দৃষ্টি প্রহীণ,

	অষ্টম পুদ্‌‌গল পঞ্চ-ইন্দ্রিয় চক্ষু বিহীন।

	কর্ণ ধর্মে বা ভাবে, কর্মানুসারে জ্ঞান,

	দেবতাদের সংবর, অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সংজ্ঞা

	-এভাবেই ভবাগ্রের বর্ণন।

	 


৪. চতুর্থ বর্গ

	(৩৩) ১. গৃহীর অর্হৎ-কথা 

	৩৮৭. থেরবাদী: গৃহীরা  কি অর্হৎ হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি গৃহীসংযোজন (বন্ধন) থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি গৃহীসংযোজন থাকে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের গৃহীসংযোজন না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘গৃহীরা অর্হৎ হতে পারে।’

	থেরবাদী: গৃহীরা কি অর্হৎ হতে পারে?

	১অট্‌ঠকথা মতে যশ এবং অন্যান্য কয়েকজনের অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি দেখে উত্তরাপথক ও অন্যান্যদের এই ধারণা উৎপন্ন হয় যে, পৃথগ্‌জন অর্হৎ হতে পারে। থেরবাদীদের মতে পৃথগ্‌জনেরা যে সব শৃঙ্খলে (আধ্যাত্মিক সংযোজন, নীবরণ ইত্যাদি) আবদ্ধ থাকেন যা ছিন্ন করলেই কেবল অর্হত্ত্বফল লাভ করা যায়, বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এখানে মুখ্য নয়। ধর্মপদের দণ্ডবর্গের গাথায়ও সে কথাই স্পষ্ট যেখানে বুদ্ধ বলেছেন-অলংকৃত হয়েও যিনি শান্ত, দান্ত ও নিয়ত ব্রহ্মচারী; যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিংসাবর্জিত হয়ে দণ্ডদান হতে বিরত  থেকে সম আচরণ করেন; তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ এবং তিনিই ভিক্ষু।

	২গৃহী বলতে পৃথগ্‌জনকে বুঝানো হয়েছে।

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হতের রাগ প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ এর রাগ প্রহীণ হয়, সমূলে উৎপাটিত হয়, ধ্বংস হয়, ক্ষয় হয় এবং ভবিষ্যৎকালে এটি উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘গৃহীরা অর্হৎ হতে পারে।’

	থেরবাদী: গৃহীরা কি অর্হৎ হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কোনো গৃহী আছে কি যিনি গৃহীসংযোজন প্রহীণ না করে দৃষ্ট ধর্মে দুঃখের অন্তসাধন করে ?

	ভিন্নবাদী: নেই।

	থেরবাদী: যদি এমন কোনো গৃহী না থাকে যে গৃহীসংযোজন প্রহীণ না করে দৃষ্ট ধর্মে দুঃখের অন্তসাধন করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘গৃহীরা অর্হৎ হতে পারে।’

	থেরবাদী: গৃহীরা কি অর্হৎ হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় বচ্ছগোত্ত পরিব্রাজক ভগবানকে বলেছেন, ‘ভো, গৌতম, এমন কোনো গৃহী আছে কি যে গৃহীসংযোজন প্রহীণ না করে মৃত্যুর মাধ্যমে দুঃখের অন্তসাধন করে?’, ‘না, হে বচ্ছ, এমন কোনো গৃহী নেই যে গৃহীসংযোজন প্রহীণ না করে মৃত্যুর মাধ্যমে দুঃখের অন্তসাধন করে’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘গৃহীরা অর্হৎ হতে পারে।’

	১মধ্যমনিকায়ের (২.১৮৬) পরিব্রাজক বর্গে ‘তেবিজ্জ বচ্ছ-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: গৃহীরা কি অর্হৎ হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি মৈথুন ধর্ম সেবন করে, মৈথুন উৎপন্ন করে, স্ত্রী-পুত্রে ভিড় বা ভারাক্রান্ত হয়ে গৃহস্থরূপে শয়ন করে, কাশীনগরের চন্দন কাঠ ভোগ করে, মালাগন্ধ বিলেপন করে, সোনা এবং রুপো উপভোগ করে, মোষ, মোরগের ঝাঁক, শুয়োরের পাল, হাতি, গরু, ঘোটক-ঘোটকী, তিত্তির, বর্তক, ময়ূরের পালক ইত্যাদি অধিকারে রাখতে পারে কিংবা চিত্র-বিচিত্র কাপড় পড়তে পারে বা সারাজীবন গৃহে অবস্থান করে কাটাতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, গৃহীরা অর্হৎ হতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: এটি কি এমন নয় যে, কুলপুত্র যশ, গৃহপতি উত্তীয়, ব্রাহ্মণ যুবক সেতু গৃহী হয়েও কি অর্হত্ত্বফল লাভ করেছেন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি কুলপুত্র যশ, গৃহপতি উত্তীয়, ব্রাহ্মণ যুবক সেতু গৃহী হয়েও অর্হত্ত্বফল লাভ করে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘গৃহীরা অর্হৎ হতে পারে।’

	গৃহীর অর্হৎকথা সমাপ্ত।

	৪. চতুর্থ বর্গ

	(৩৪) ২. উৎপত্তিকথা 

	৩৮৮. থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে (পুনর্জন্মের মুহূর্তে) কি অর্হৎ হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১দীর্ঘ নিকায়ে উল্লেখিত ‘একজন পুদ্‌গল পিতামাতা ছাড়া স্বয়ং উচ্চতর দেবভূমিতে জন্ম নেন এবং তথায় অস্তিত্ব শেষ করেন’ কিংবা ‘উপহচ্চপরিনিব্বাযী’ শব্দটিকে ‘উপপজ্জপরিনিব্বাযী’ মনে করার কারণে উত্তরাপথকদের মনে ধারণা জন্মে যে উৎপত্তিক্ষণে অর্হৎ হওয়া যায়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি স্রোতাপন্ন হতে পারে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি অর্হৎ হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি সকৃদাগামী হতে পারে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি অর্হৎ হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি অনাগামী হতে পারে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি স্রোতাপন্ন হতে পারে না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি উৎপত্তিক্ষণে স্রোতাপন্ন হতে না পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘উৎপত্তিক্ষণে অর্হৎ হতে পারে।’

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি সকৃদাগামী হতে পারে না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি উৎপত্তিক্ষণে সকৃদাগামী হতে না পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘উৎপত্তিক্ষণে অর্হৎ হতে পারে।’

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি অনাগামী হতে পারে না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি উৎপত্তিক্ষণে অনাগামী হতে না পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘উৎপত্তি ক্ষণে অর্হৎ হতে পারে।’

	৩৮৯. থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি অর্হৎ হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সারিপুত্র থেরো কি উৎপত্তিক্ষণে অর্হৎ হয়েছিলেন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মহামৌদ্‌গল্যায়ন থেরো...পূর্ববৎ... মহাকাশ্যপ স্থবির...পূর্ববৎ... মহাকচ্চায়ন স্থবির...পূর্ববৎ... মহাকোট্‌ঠিক স্থবির...পূর্ববৎ... মহাপন্থক স্থবির কি উৎপত্তি ক্ষণে অর্হৎ হয়েছিলেন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সারিপুত্র থেরো কি উৎপত্তিক্ষণে অর্হৎ হননি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সারিপুত্র থেরো উৎপত্তিক্ষণে অর্হৎ না হয়ে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘উৎপত্তি ক্ষণে অর্হৎ হতে পারে।’

	থেরবাদী: মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবির...পূর্ববৎ... মহাকাশ্যপ স্থবির...পূর্ববৎ... মহাকচ্চায়ন স্থবির...পূর্ববৎ... মহাকোট্‌ঠিক স্থবির...পূর্ববৎ... মহাপন্থক স্থবির কি উৎপত্তিক্ষণে অর্হৎ হননি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মহাপন্থক থেরো উৎপত্তিক্ষণে অর্হৎ না হয়ে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘উৎপত্তিক্ষণে অর্হৎ হতে পারে।’

	৩৯০. থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি অর্হৎ হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: উৎপত্তি প্রত্যাশী চিত্ত লৌকিক আসবযুক্ত ...পূর্ববৎ... সংক্লেশযুক্ত হলেও কি অর্হত্ত্বফল লাভ করতে পারে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি অর্হৎ হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: উৎপত্তি প্রত্যাশী চিত্ত কি মুক্তিদায়ক, ক্ষয়গামী, জ্ঞানগামী, পুনর্জন্মের হেতুহীন, আসবহীন...পূর্ববৎ... অসংক্লেশযুক্ত হলেও কি অর্হৎ হতে পারে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় উৎপত্তিক্ষণে চিত্ত মুক্তিদায়ক নয়, ক্ষয়গামী নয়, জ্ঞানগামী নয়, পুনর্জন্মের হেতুযুক্ত, আসবযুক্ত...পূর্ববৎ... সংক্লেশযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি উৎপত্তি প্রত্যাশী চিত্ত মুক্তিদায়ক নয়, ক্ষয়গামী নয়, জ্ঞানগামী নয়, পুনর্জন্মের হেতুযুক্ত, আসবযুক্ত...পূর্ববৎ... সংক্লেশযুক্ত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘উৎপত্তিক্ষণে অর্হৎ হতে পারে।’

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি অর্হৎ হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে চিত্ত রাগ, দ্বেষ, মোহ ও অনপত্রপা পরিত্যাগ করে কি?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি অর্হৎ হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: উৎপত্তি প্রত্যাশী চিত্ত কি মার্গ...স্মৃতি-উপস্থাপন..পূর্ববৎ... সম্যকপ্রধান... ঋদ্ধিপাদ... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি অর্হৎ হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: উৎপত্তি প্রত্যাশী চিত্ত দ্বারা কি দুঃখ যথাযথভাবে জানা যায়, সমুদয় বা কারণ ত্যাগ করা যায়, নিরোধ প্রত্যক্ষ করে, মার্গ ভাবিত করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: উৎপত্তিক্ষণে কি অর্হৎ হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চ্যুতিচিত্ত হচ্ছে মার্গচিত্ত, উৎপত্তি প্রত্যাশী চিত্ত কি ফলচিত্ত?       উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	উৎপত্তিকথা সমাপ্ত।

	৪. চতুর্থ বর্গ

	(৩৫) ৩. অনাসবকথা 

	৩৯১. থেরবাদী: অর্হতের সকল ধর্ম কি আসবমুক্ত  (আসক্তিমুক্ত)?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা (ধর্মসমূহ) কি মার্গ-ফল-নির্বাণ, স্রোতাপত্তিমার্গ, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীমার্গ, সকৃদাগামীফল, অনাগামীমার্গ, অনাগামীফল, অর্হত্ত্বমার্গ, অর্হত্ত্বফল, স্মৃতি-উপস্থাপন, সম্যকপ্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের সকল ধর্ম কি আসবমুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের চক্ষু কি আসবমুক্ত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অর্হতের চক্ষু কি আসবমুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি মার্গ-ফল-নির্বাণ, স্রোতাপত্তিমার্গ, স্রোতাপত্তিফল...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের শ্রোত্র... ঘ্রাণ... জিহ্বা... কায় কি আসবমুক্ত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: অর্হতের দেহ কি আসবমুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি মার্গ-ফল-নির্বাণ, স্রোতাপত্তিমার্গ, স্রোতাপত্তিফল...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ?

	১উত্তরাপথকেরা মনে করে যেহেতু অর্হৎ আসবহীন তাই তাঁর কাছে থাকা সবকিছুও আসবহীন। বিষয়টির সমাধানে এই যুুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	 অভিধর্ম অনুসারে আসব চার প্রকার যথা: কামাসব, ভবাসব, দৃষ্ট্যাসব, অবিদ্যাসব।

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের দেহ কি আসবমুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের শরীর কি প্রহার বা নিগ্রহের শিকার হয়, ছিন্নভিন্ন হয়; কাক, শকুন, বাজ পাখির খাদ্য হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাসব ধর্মও কি প্রহার বা নিগ্রহের শিকার হয়, ছিন্নভিন্ন হয়; কাক, শকুন, বাজ পাখির খাদ্য হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের দেহে কি বিষ প্রয়োগ করানো যায়, তরবারি (অস্ত্রশস্ত্র) প্রবেশ করানো যায়, আগুন দেওয়া যায়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাসব ধর্মে কি বিষ প্রয়োগ করানো, তরবারি প্রবেশ করানো, আগুন দেওয়া যায়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের শরীরকে কি কারাবন্ধন, রশিবন্ধন, শৃঙ্খলবন্ধন, গ্রামবন্ধন, নিগমবন্ধন, নগরবন্ধন, জনপদবন্ধন, কণ্ঠবন্ধনে বাঁধা যায়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাসব ধর্মকে কি কারাবন্ধন, রশিবন্ধন, শৃঙ্খলবন্ধন, গ্রামবন্ধন, নিগমবন্ধন, নগরবন্ধন, জনপদবন্ধন, কণ্ঠনে বাঁধা যায়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৩৯২. থেরবাদী: যদি অর্হৎ পৃথগ্‌জনকে চীবর দেয় তা আসবমুক্ত থেকে আসবযুক্ত হবে কি?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) আসবমুক্ত থেকে আসবযুক্ত হবে কি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাসব থেকে কি আসবযুক্ত হয়, সেটাই অনাসব সেটাই কি আসবযুক্ত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেটাই অনাসব সেটাই কি আসবযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গ আসবমুক্ত থেকে কি আসবযুক্ত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ফল...স্মৃতি-উপস্থাপন... সম্যকপ্রধান... ঋদ্ধিপাদ... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ আসবমুক্ত থেকে কি আসবযুক্ত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ পৃথগ্‌জনকে পিণ্ডপাত, শয়ানসন, গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দেয় তা আসবমুক্ত থেকে আসবযুক্ত হবে কি?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) আসবমুক্ত থেকে আসবযুক্ত হবে কি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেটাই অনাসব সেটাই কি আসবযুক্ত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেটাই অনাসব সেটাই কি আসবযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গ আসবমুক্ত থেকে কি আসবযুক্ত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ফল...স্মৃতি-উপস্থাপন... সম্যকপ্রধান... ঋদ্ধিপাদ... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ আসবমুক্ত থেকে কি আসবযুক্ত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যদি পৃথগ্‌জন অর্হৎকে চীবর দেয় তা আসবযুক্ত থেকে কি আসবমুক্ত হবে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেটাই অনাসব সেটাই কি আসবযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেটাই অনাসব সেটাই কি আসবযুক্ত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) তা আসবযুক্ত থেকে কি আসবমুক্ত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগ আসবযুক্ত থেকে আসবমুক্ত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: দ্বেষ...পূর্ববৎ... মোহ...পূর্ববৎ...অনপত্রপা আসবযুক্ত থেকে কি আসবমুক্ত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: যদি পৃথগ্‌জন অর্হৎকে পিণ্ডপাত, শয়ানসন, গিলানোপ্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দেয় তা আসবযুক্ত থেকে কি আসবমুক্ত হবে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) আসবযুক্ত থেকে কি আসবমুক্ত হবে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেটাই অনাসব সেটাই কি আসবযুক্ত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেটাই অনাসব সেটাই কি আসবযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগ আসবযুক্ত থেকে আসবমুক্ত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দ্বেষ...পূর্ববৎ... মোহ...পূর্ববৎ... অনপত্রপা আসব থেকে কি অনাসব হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...। 

	উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের সকল ধর্ম আসবমুক্ত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় অর্হৎ আসবমুক্ত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি অর্হৎ আসবমুক্ত হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অর্হতের সকল ধর্ম আসবমুক্ত।’

	অনাসবকথা সমাপ্ত।

	৪. চতুর্থ বর্গ

	(৩৬) ৪. সমন্বিত-কথা 

	৩৯৩. থেরবাদী: অর্হৎ কি চারি ফলে সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি চার স্পর্শ, চার বেদনা, চার চেতনা, চার চিত্ত, চার শ্রদ্ধা, চার বীর্য, চার স্মৃতি, চার সমাধি, চার প্রজ্ঞা সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অনাগামী কি তিন ফলে সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামী কি তিন স্পর্শ...পূর্ববৎ... তিন প্রজ্ঞা সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সকৃদাগামী কি দুই ফলে সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী কি দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই প্রজ্ঞা সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অর্হৎ কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি স্রোতাপন্ন, সাত জন্ম পরিগ্রাহক , কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রাহক , এক জন্ম পরিগ্রাহক ?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১সমন্বিত হওয়া দুই প্রকার যথা: বর্তমান মুহুর্তে সমন্বিত হওয়া এবং পুনর্জন্ম লাভ করে ভূমি প্রাপ্ত হয়ে সমন্বিত হওয়া। উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ মনে করে, এই দুই প্রকার ছাড়াও অন্য এক প্রকার সমন্বিত হওয়া আছে। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সকৃদাগামী?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি অনাগামীফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি অনাগামী, অন্তর-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত , উপহচ্চ-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত , অসংস্কারিক-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত , সসংস্কারিক-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত , ঊর্ধ্বস্রোতবিশিষ্ট অকনিষ্ঠগামী?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অনাগামী কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	১সাত জন্ম পরিগ্রাহক:  যে পুদ্‌গল ইহলোকে ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয় করে স্রোতাপন্ন হন, নরকাদি অপায়ভূমিতে গমন নিরুদ্ধ করেন এবং সাত জন্ম দেবমনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে দুঃখের অন্তঃসাধন করেন, তাঁকে সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌গল বলে।

	২কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রাহক: যে পুদ্‌গল ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয় করে মাত্র দুই থেকে তিন জন্মের মধ্যেই দুঃখের অন্তসাধন করেন, তাঁকে কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌গল বলে।

	৩এক জন্ম পরিগ্রাহক: যে পুদ্‌্‌্‌গল ত্রিবিধ সংযোজন ক্ষয় করে একবার মাত্র মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে দুঃখের অন্তঃসাধন করেন, তাঁকে এক জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌গল বলে।

	৪অন্তর-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত: যে অনাগামী পুদ্‌গল পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করে ‘শুদ্ধাবাস্তু ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। সেখানে আয়ুষ্কালের অর্ধেক সময়ে অথবা তার পূর্বেই ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন ধ্বংস করে, পুনঃ আগমন না করে তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন, তাঁকে অন্তর-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত বলা হয়।

	৫উপহচ্চ-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত: যে অনাগামী পুদ্‌গল পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করে ‘শুদ্ধাবাস্তু ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। সেখানে আয়ুষ্কালের অর্ধেক সময় বা আয়ুক্ষয়ের কাল উপস্থিত হওয়ার পূর্বে ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন ধ্বংস করে, পুনঃ আগমন না করে তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন, তাকে উপহচ্চ-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত বলা হয়।

	৬অসাংস্কারিক-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত: যে পুদ্‌গল ‘শুদ্ধাবাস্তু ব্রহ্মলোকে গমন করে অতিমাত্রায় চেষ্টা না করে বিনা ক্লেশে পরিনির্বাণ লাভ করেন, সেই অনাগামী অসাংস্কারিক-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত পুদ্‌গল নামে অভিহিত।

	৭সসাংস্কারিক-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত: যে পুদ্‌গল ‘শুদ্ধাবাস্তু ব্রহ্মলোকে গমন করে অতিমাত্রায় চেষ্টা করে ক্লেশের সহিত পরিনির্বাণ লাভ করেন, সেই অনাগামী সসাংস্কারিক-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত পুদ্‌গল নামে অভিহিত।

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামী কি স্রোতাপন্ন, সাত জন্ম পরিগ্রাহক, কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রাহক, এক জন্ম পরিগ্রাহক?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...

	থেরবাদী: অনাগামী কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামী কি সকৃদাগামী হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী কি স্রোতাপত্তিফলে সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী কি স্রোতাপন্ন, সাত জন্ম পরিগ্রাহক, কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রাহক, এক জন্ম পরিগ্রাহক?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৯৪. থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফলে সমন্বিত কে ‘স্রোতাপন্ন’ বলা যায় কি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে অর্হৎ সেই কি স্রোতাপন্ন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফলে সমন্বিত কে ‘সকৃদাগামী’ বলা যায় কি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে অর্হৎ সেই কি সকৃদাগামী?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামীফলে সমন্বিত কে ‘অনাগামী’ বলা যায় কি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি অনাগামীফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে অর্হৎ সেই কি অনাগামী?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফলে সমন্বিত কে ‘স্রোতাপন্ন’ বলা যায় কি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামী কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে অনাগামী সেই কি স্রোতাপন্ন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফলে সমন্বিত কে ‘সকৃদাগামী’ বলা যায় কি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামী কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে অনাগামী সেই কি সকৃদাগামী?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফলে সমন্বিত কে ‘স্রোতাপন্ন’ বলা যায় কি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে সকৃদাগামী সেই কি স্রোতাপন্ন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৯৫. থেরবাদী: অর্হৎ কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ স্রোতাপত্তিফল জয় করে (সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে)?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ স্রোতাপত্তিফল জয় করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎ স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত।’

	থেরবাদী: অর্হৎ কি স্রোতাপত্তিফল জয় করে তা (স্রোতাপন্নফল) সমন্বিত থাকে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি স্রোতাপত্তিমার্গ জয় করে, সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, অপায়গমনীয় রাগ, অপায়গমনীয় দ্বেষ, অপায়গমনীয় মোহ জয় করে এবং তা সমন্বিত থাকে? 

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ সকৃদাগামীফল জয় করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ সকৃদাগামীফল জয় করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎ সকৃদাগামীফল সমন্বিত।’

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সকৃদাগামীফল জয় করে তা (সকৃদাগামীফল) সমন্বিত থাকে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সকৃদাগামীমার্গ জয় করে, স্থূল কামরাগ, স্থূল ব্যাপাদ জয় করে এবং তা সমন্বিত থাকে? 

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি অনাগামীফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ অনাগামীফল জয় করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ অনাগামীফল জয় করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎ অনাগামীফল সমন্বিত।’

	থেরবাদী: অর্হৎ কি অনাগামীফল জয় করে তা (অনাগামীফল) সমন্বিত থাকে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি অনাগামীমার্গ জয় করে, ন্যূনতম কামরাগ, ন্যূনতম ব্যাপাদ জয় করে এবং তা সমন্বিত থাকে? 

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামী কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অনাগামী স্রোতাপত্তিফল জয় করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অনাগামী স্রোতাপত্তিফল জয় করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অনাগামী স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত।’

	থেরবাদী: অনাগামী কি স্রোতাপত্তিফল জয় করে তা (স্রোতাপন্নফল) সমন্বিত থাকে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামী কি স্রোতাপত্তিমার্গ জয় করে, সৎকায়দৃষ্টি...পূর্ববৎ... অপায়গমনীয় মোহ জয় করে এবং তা সমন্বিত থাকে? 

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামী কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অনাগামী সকৃদাগামীফল জয় করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অনাগামী সকৃদাগামীফল জয় করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অনাগামী সকৃদাগামীফল সমন্বিত।’

	থেরবাদী: অনাগামী কি সকৃদাগামীফল জয় করে তা (সকৃদাগামীফল) সমন্বিত থাকে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামী কি সকৃদাগামীমার্গ জয় করে, স্থূল কামরাগ, স্থূল ব্যাপাদ জয় করে এবং তা সমন্বিত থাকে? 

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সকৃদাগামী স্রোতাপত্তিফল জয় করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সকৃদাগামী স্রোতাপত্তিফল জয় করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকৃদাগামী স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত।’

	থেরবাদী: সকৃদাগামী যে স্রোতাপত্তিফল জয় করে তা (স্রোতাপত্তিফল) সমন্বিত থাকে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী স্রোতাপত্তিমার্গ জয় করে, সৎকায়দৃষ্টি...পূর্ববৎ... অপায়গমনীয় মোহ জয় করে এবং তা সমন্বিত থাকে? 

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৯৬. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎ চারি ফল সমন্বিত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় অর্হৎ যে চারি ফল লাভ করেন, তা কখনো প্রহীণ হয় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি অর্হৎ যে চারি ফল লাভ করেন, তা কখনো প্রহীণ না হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অর্হৎ চারি ফল সমন্বিত।’

	উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অনাগামী তিন ফল সমন্বিত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় অনাগামী যে তিন ফল লাভ করেন, তা কখনো প্রহীণ হয় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি অর্হৎ যে তিন ফল লাভ করেন, তা কখনো প্রহীণ না হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অর্হৎ তিন ফল সমন্বিত।’

	উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সকৃদাগামী দুই ফল সমন্বিত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: এটা কি এমন নয় যে, সকৃদাগামী যে দুই ফল লাভ করেন, তা কখনো প্রহীণ হয় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি সকৃদাগামী যে দুই ফল লাভ করেন, তা কখনো প্রহীণ না হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অর্হৎ দুই ফল সমন্বিত।’

	থেরবাদী: অর্হৎ যে চারি ফল লাভ করেন, তা কখনো প্রহীণ হয় না, অর্হৎ কি চারি ফলে সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ যে চারি মার্গ লাভ করেন, তা কখনো প্রহীণ হয় না; অর্হৎ কি চারি মার্গ সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামী যে তিন ফল লাভ করেন, তা কখনো প্রহীণ হয় না; অনাগামী কি তিন ফলে সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামী যে তিন মার্গ লাভ করেন, তা কখনো প্রহীণ হয় না; অনাগামী কি তিন মার্গ সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী যে দুই ফল লাভ করেন, তা কখনো প্রহীণ হয় না; সকৃদাগামী কি দুই ফলে সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী যে দুই মার্গ লাভ করেন, তা কখনো প্রহীণ হয় না; সকৃদাগামী কি দুই মার্গ সমন্বিত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	সমন্বিত-কথা সমাপ্ত।

	৪. চতুর্থ বর্গ

	(৩৭) ৫. উপেক্ষা সমন্বিত-কথা 

	৩৯৭. থেরবাদী: অর্হৎ কি ছয় উপেক্ষা সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি ছয় স্পর্শ, ছয় বেদনা, ছয় সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... ছয় প্রজ্ঞা সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি ছয় উপেক্ষা সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করার সময় কর্ণদ্বারা শোনে, ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে, শরীরদ্বারা স্পর্শ করে, মনদ্বারা জ্ঞাত হয়...পূর্ববৎ... মনদ্বারা জ্ঞাত হয়ে চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে, কর্ণদ্বারা শোনে, ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে, শরীরদ্বারা স্পর্শ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি ছয় উপেক্ষা সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ সর্বদা, অবিচ্ছিন্নভাবে, নিত্য ছয় উপেক্ষা সমন্বিত, ছয় উপেক্ষা কি একত্রে বর্তমান থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অর্হতের ছয়টি ইন্দ্রিয় দ্বার উপেক্ষা সমন্বিত আর তাই কেউ কেউ মনে করে এই ছয় উপেক্ষা একই মুহুর্তে উৎপন্ন হয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎ ছয় উপেক্ষা সমন্বিত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: এটা কি এমন নয় যে, অর্হতের উপেক্ষার ছয় অঙ্গই বিদ্যমান?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি অর্হতের উপেক্ষার ছয় অঙ্গ বিদ্যমান থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অর্হৎ ছয় উপেক্ষা সমন্বিত’...পূর্ববৎ...।

	উপেক্ষা সমন্বিত-কথা সমাপ্ত।

	৪. চতুর্থ বর্গ

	(৩৮) ৬. বোধি থেকে বুদ্ধকথা 

	৩৯৮. থেরবাদী: বোধি দ্বারা (বোধিলাভের মাধ্যমে) কি বুদ্ধ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধি নিরুদ্ধ, চ্যুতি, অধোগতি হলে কি অবুদ্ধ (বুদ্ধ থাকেন না) হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বোধিদ্বারা কি বুদ্ধ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত বোধিদ্বারাই কি বুদ্ধ হয়? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অতীত বোধিদ্বারাই কি বুদ্ধ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই বোধিদ্বারা কি বোধিকরণীয় সম্পাদিত হয়?

	১চার মার্গজ্ঞান হচ্ছে বোধি। অন্যদিকে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকেও বোধি বলা হয়। যেহেতু সাদা রঙের জন্য বস্তুটি সাদা কিংবা কালো রঙের জন্য বস্তুটি কালো এভাবে বলা হয় তদ্রূপভাবে উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ মনে করে বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই বোধিদ্বারা কি বোধিকরণীয় সম্পাদিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই বোধিদ্বারা কি দুঃখকে যথাযথভাবে জানে, সমুদয় (কারণ) ত্যাগ করে, নিরোধ প্রত্যক্ষ করে, মার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বোধিদ্বারা কি বুদ্ধ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ বোধিদ্বারাই কি বুদ্ধ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) ভবিষ্যৎ বোধিদ্বারাই কি বুদ্ধ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই বোধিদ্বারা কি বোধিকরণীয় সম্পাদিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সেই বোধিদ্বারা কি বোধিকরণীয় সম্পাদিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই বোধিদ্বারা কি দুঃখকে যথাযথভাবে জানে, ...পূর্ববৎ... মার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমান বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি বোধিকরণীয় সম্পাদিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি বোধিকরণীয় সম্পাদিত হয়? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমান বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি দুঃখকে যথাযথভাবে জানে, সমুদয় ত্যাগ করে, নিরোধ প্রত্যক্ষ করে, মার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি দুঃখকে যথাযথভাবে জানে, ...পূর্ববৎ... মার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমান বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি বোধিকরণীয় সম্পাদিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি বোধিকরণীয় সম্পাদিত হয়? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমান বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধি কি দুঃখকে যথাযথভাবে জানে, ...পূর্ববৎ... মার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধি কি দুঃখকে যথাযথভাবে জানে, ...পূর্ববৎ... মার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি বোধিকরণীয় সম্পাদিত হয় না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান বোধিদ্বারাই বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি বোধিকরণীয় সম্পাদিত হয় না? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি দুঃখকে যথাযথভাবে জানা যায় না, ...পূর্ববৎ... মার্গ ভাবিত হয় না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ

	থেরবাদী: বর্তমান বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি দুঃখকে যথাযথভাবে জানে, ...পূর্ববৎ... মার্গ ভাবিত হয় না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি বোধিকরণীয় সম্পাদিত হয় না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি বোধিকরণীয় সম্পাদিত হয় না? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি দুঃখকে যথাযথভাবে জানা যায় না, ...পূর্ববৎ... মার্গ ভাবিত হয় না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমান বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়, সেই বোধিদ্বারা কি দুঃখকে যথাযথভাবে জানে, ...পূর্ববৎ... মার্গ ভাবিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৩৯৯. থেরবাদী: অতীত-, বর্তমান- এবং ভবিষ্যৎ-বোধিদ্বারা কি বুদ্ধ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তিন বোধিদ্বারা কি বুদ্ধ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) তিন বোধিদ্বারা কি বুদ্ধ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সর্বদা, অবিচ্ছিন্নভাবে, নিত্য তিন বোধি সমন্বিত; তিন বোধি কি বর্তমান (উপস্থিত) হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় বোধিলাভ করাই বুদ্ধ হওয়া?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	ভিন্নবাদী: যদি বোধি লাভ করাই বুদ্ধ হওয়া হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘বোধিদ্বারা বুদ্ধ হয়।’

	ভিন্নবাদী: বোধি লাভ করে বুদ্ধ হয়, বোধিদ্বারা কি বুদ্ধ হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: বোধি লাভ করাই কি বোধি?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	বোধিদ্বারা বুদ্ধকথা সমাপ্ত। 

	৪. চতুর্থ বর্গ

	(৩৯) ৭. লক্ষণকথা 

	৪০০. থেরবাদী: লক্ষণ  (মহাপুরুষ লক্ষণ) সমন্বিত ব্যক্তি কি বোধিসত্ত্ব?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এক অংশ লক্ষণ সমন্বিত ব্যক্তি কি একাংশ বোধিসত্ত্ব?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: লক্ষণ সমন্বিত ব্যক্তি কি বোধিসত্ত্ব?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এক-তৃতীয়াংশ লক্ষণ সমন্বিত ব্যক্তি কি এক-তৃতীয়াংশ বোধিসত্ত্ব?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: লক্ষণ সমন্বিত ব্যক্তি কি বোধিসত্ত্ব?

	১দীর্ঘ নিকায়ে উল্লেখ আছে, ‘লক্ষণ সমন্বিত ব্যক্তির গতি দুইটি’ বাক্যটিকে ভুল ভাবে নিয়ে উত্তরাপথকেরা মনে করে বোধিসত্ত্ব লক্ষণ সমন্বিত হন। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	২মহাপুরুষের ৩২ প্রকার লক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্ধেক লক্ষণ সমন্বিত ব্যক্তি কি অর্ধেক বোধিসত্ত্ব?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: লক্ষণ সমন্বিত ব্যক্তি কি বোধিসত্ত্ব?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্রবর্তী সত্ত্ব লক্ষণ সমন্বিত, চক্রবর্তী সত্ত্ব কি বোধিসত্ত্ব?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) চক্রবর্তী সত্ত্ব লক্ষণ সমন্বিত, চক্রবর্তী সত্ত্ব কি বোধিসত্ত্ব?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্বের পূর্বযোগ, পূর্বের আচরণ, ধর্মপ্রচার, ধর্মদেশনা যেরূপ, চক্রবর্তী সত্ত্বের পূর্বযোগ, পূর্বের আচরণ, ধর্মপ্রচার, ধর্মদেশনাও কি সেরূপ?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪০১. থেরবাদী: যখন বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন, তখন দেবতারাই প্রথম তাঁকে গ্রহণ করে পরে মানুষ গ্রহণ করে,  একইভাবে যখন চক্রবর্তী সত্ত্ব জন্মগ্রহণ করে, তখন দেবতারাই কি প্রথম তাঁকে গ্রহণ করে পরে মানুষ গ্রহণ করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: যখন বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন তখন চারজন দেবপুত্র গ্রহণ করে মাতার সামনে আনয়ন করে বলে, ‘দেবী প্রসন্ন হোন, আপনার মহাশক্তিবান পুত্র লাভ হয়েছে’, একইভাবে চক্রবর্তী সত্ত্ব যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন চারজন দেবপুত্র গ্রহণ করে মাতার সামনে আনয়ন করে এমনটা বলে কি, ‘দেবী প্রসন্ন হোন, আপনার মহাশক্তিবান পুত্র লাভ হয়েছে?’

	দীর্ঘনিকায় মহাবর্গে (২.২৭) ‘মহাপদান সূত্রান্ত’ দ্রষ্টব্য।

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করলে যেমন শীত ও উষ্ণ দুই প্রকারের বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে বোধিসত্ত্ব এবং মাতাকে স্নাত করে, তদ্রূপভাবে চক্রবর্তী সত্ত্ব জন্মগ্রহণ করলে কি শীত ও উষ্ণ দুই প্রকারের বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে বোধিসত্ত্ব এবং মাতাকে স্নাত করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করে দুপায়ে দাঁড়িয়ে উত্তরমুখী হয়ে সপ্তপদ গমন করে, শ্বেতচ্ছত্র ধারণ হলে সর্বদিকে দৃষ্টিপাত করে মহত্ত্বপূর্ণ উচ্চারণ করেন, ‘এ ভূমণ্ডলে আমি অগ্র, আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমি শ্রেষ্ঠ, এটা আমার শেষ জন্ম, আমার আর পুনর্জন্ম হবে না’, একইভাবে চক্রবর্তী সত্ত্বও জন্মের পর দুপায়ে দাঁড়িয়ে উত্তরমুখী হয়ে সপ্তপদ গমন করে শ্বেতছত্র ধারণ হলে সর্বদিকে দৃষ্টিপাত করে মহত্ত্বপূর্ণ উচ্চারণ করেন, ‘এ ভূমন্ডলে আমি অগ্র, আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমি শ্রেষ্ঠ, এটা আমার শেষ জন্ম, আমার আর পুনর্জন্ম হবে না?’

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব জন্ম লাভ করলে যেমন অদ্ভুত আলোক দেখা যায়, অদ্ভুত ওভাস (দীপ্তি) দেখা যায়, ভূমিকম্প প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনিভাবে চক্রবর্তী সত্ত্ব জন্মগ্রহণ করলে কি অদ্ভূত আলোক দেখা যায়, অদ্ভূত ওভাস (দীপ্তি) দেখা যায়, ভূমিকম্প প্রাদুর্ভূত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্বের শরীরের দীপ্তি যেমন এক ব্যামব্যাপী (আনুমানিক চার হাত) আলোকিত করত, তেমনিভাবে চক্রবর্তী সত্ত্বের শরীরের দীপ্তিও কি এক ব্যামব্যাপী আলোকিত করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব যেমন মহাস্বপ্ন দর্শন করেন, তেমনিভাবে চক্রবর্তী সত্ত্বও কি মহাস্বপ্ন দর্শন করেন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪০২. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘লক্ষণ সমন্বিত ব্যক্তি বোধিসত্ত্ব?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে, ভিক্ষুগণ, বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন মহাপুরুষদের দুই গতি ব্যতীত অন্যথা হয় না, গৃহবাসী হলে তিনি রাজচক্রবর্তী, ধার্মিক, ধর্মরাজ, চতুবন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তা প্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত। এই সকল তার সপ্তরত্ন্তচক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন এবং সপ্তম রত্নস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ। তার হাজারাধিক পুত্র সাহসী, বীরোপম, শক্রসেনামর্দন, তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনা দণ্ডে ও বিনা অস্ত্রে, মাত্র ধর্মেরদ্বারা জয় করিয়া বাস করেন, যদি তিনি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত সম্যকসম্বুদ্ধ অর্হৎ পদপ্রাপ্ত হন’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?্ল

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: তাহলে বলতে হয়, লক্ষণ সমন্বিত ব্যক্তি বোধিসত্ত্ব।

	১দীর্ঘনিকায়ে (৩.২০০) পাটিক বর্গে ‘লক্ষণ-সূত্রান্ত’ দ্রষ্টব্য।

	লক্ষণকথা সমাপ্ত। 

	(৪০) ৮. নিয়ামে প্রবেশ-কথা 

	৪০৩. থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব  কি কশ্যপ বুদ্ধের কথায় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে (নিশ্চিত মার্গে) প্রবেশ করেছিলেন?

	ভিন্নবাদী (উত্তরাপথক ও অন্ধক): হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব কি কশ্যপ বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) বোধিসত্ত্ব কি কশ্যপ বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রাবক হতে কি বুদ্ধ হয়েছেন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) শ্রাবক হতে কি বুদ্ধ হয়েছেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটা কি পরম্পরাগত ছিল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) এটা কি পরম্পরাগত ছিল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভগবান স্বয়ম্ভু ছিলেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ঘটিকার সূত্রে (মধ্যমনিকায় ২.২৮২) দেখা যায়, জ্যোতিপাল কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। জ্যোতিপাল ছিলেন বোধিসত্ত্ব, যিনি পরে গৌতম বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হন। এই সূত্রে জ্যোতিপালের প্রব্রজ্যালাভ দেখে উত্তরাপথক ও অন্ধকদের মনে এই ধারণা উৎপন্ন হয় যে, বোধিসত্ত্ব জ্যোতিপাল কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে ব্রহ্মচর্য অনুশীলের নিয়ামে বা নিশ্চিত মার্গে প্রবেশ করেছিলেন। উত্তরাপথক ও অন্ধকদের এ ধারণা নিরসনের জন্যই এ অধ্যায়ের সৃষ্টি।

	২বোধিসত্ত্ব বলতে এখানে গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব থাকাকালীন সময়ের কথা বলা হয়েছে।

	৩এখানে মূলত কশ্যপ বুদ্ধের সময় থেকে বোধিসত্ত্ব আর্যমার্গের অনুশীলন এক কথায় অন্তত একটি মার্গ ও ফল লাভ করেছিলেন কি না তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

	থেরবাদী: যদি ভগবান স্বয়ম্ভু হন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘এটা পরম্পরাগত ছিল।’

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব কশ্যপ বুদ্ধের কথায় কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগত বুদ্ধ কি বোধিমূলে তিন শ্রামণ্যফল অভিজ্ঞাত (হৃদয়ংগম) হয়েছিলেন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত বুদ্ধ বোধিমূলে চার শ্রামণ্যফল অভিজ্ঞাত হয়েছিলেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তথাগত বুদ্ধ বোধিমূলে চার শ্রামণ্যফল অভিজ্ঞাত হন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘বোধিসত্ত্ব কশ্যপ বুদ্ধের সময় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন।’

	৪০৪. থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব কশ্যপ বুদ্ধের কথায় কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব কি দুষ্কর কার্য সম্পাদন করেছিলেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দর্শন (অন্তর্দৃষ্টি)-সম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি দুষ্কর কার্য সম্পাদন করেন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব কি অন্যদের তপস্যা করেছিলেন, অন্যদের শাস্তা হিসেবে নির্দেশ করেছেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দর্শন (অন্তর্দৃষ্টি)-সম্পন্ন অন্যদের তপস্যা করেছিলেন, অন্যদের শাস্তা হিসেবে নির্দেশ করেছেন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: আয়ুষ্মান আনন্দ বুদ্ধের কথায় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি কি বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব কশ্যপ বুদ্ধের কথায় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি কি কশ্যপ বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: গৃহপতি চিত্ত, হত্থক আলবক বুদ্ধের কথায় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁরা কি বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব কশ্যপ বুদ্ধের কথায় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি কি কশ্যপ বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব কশ্যপ বুদ্ধের কথায় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি কি কশ্যপ বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আয়ুষ্মান আনন্দ বুদ্ধের কথায় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি কি বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব কশ্যপ বুদ্ধের কথায় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি কি কশ্যপ বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গৃহপতি চিত্ত, হত্থক আলবক বুদ্ধের কথায় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁরা কি বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব কশ্যপ বুদ্ধের কথায় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি কি কশ্যপ বুদ্ধের শ্রাবক ছিলেন না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রাবক জন্ম অতিবাহিত করে কি শ্রাবকত্ব হারিয়েছিলেন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৪০৫. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বোধিসত্ত্ব কশ্যপ বুদ্ধের কথায় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে আনন্দ, ভবিষ্যতে সম্বোধিপরায়ণ হওয়ার জন্য আমি অতীতে কশ্যপ বুদ্ধের কথায় ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করেছিলাম’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব কশ্যপ বুদ্ধের সময় কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন্ত

	‘সকলের বিভু আমি সর্ববিদ হয়েছি এখন,

	কোনো ধর্মে নাহি লিপ্ত, ছিন্ন মম সকল বন্ধন।

	সর্বঞ্জহ, সর্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত মানস,

	নিজ অভিজ্ঞায় যদি সিদ্ধ আমি পূরিত-মানস;

	বল তবে আজীবক, কারে আমি করিব উদ্দেশ

	স্বয়ম্ভু হইয়া নিজ গুরুরূপে করিব নির্দেশ

	আচার্য নাহিক মোর, নাহি গুরু, নাহি উপাধ্যায়,

	সদৃশ যে কেহ নাই, প্রতিদ্বন্ধী মম এ ধরায়।

	আব্রহ্ম ভুবন মধ্যে কোথা আছে হেন কোন জন,

	প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী, যুজিবারে লোকাতীত রণ,

	অর্হৎ আমি যে বিশ্বে, আমি হই শাস্তা অনুত্তর,

	সম্যক সম্বুদ্ধ আমি, শীতিভূত নির্বৃৃত অন্তর।

	ধর্মচক্র প্রবর্তিতে চলিয়াছি কাশীর নগর

	অন্ধবিশ্বে বাজাইয়া অমৃত দুন্দুভি নিরন্তর।’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘বোধিসত্ত্ব কশ্যপ বুদ্ধের কথায় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন ।’

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব কশ্যপ বুদ্ধের সময় কি ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ, ‘এটি দুঃখ আর্যসত্য’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, ‘সেই দুঃখ আর্যসত্য আমার পরিজ্ঞাত’ এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু...পূর্ববৎ... আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, ‘সেই দুঃখ আর্যসত্য পরিজ্ঞাতব্য’ এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু...পূর্ববৎ... আলোক- উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, ‘এটি দুঃখসমুদয় বা দুঃখের কারণ আর্যসত্য’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু...পূর্ববৎ... আলোক- উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, ‘সেই দুঃখসমুদয় আর্যসত্য পরিত্যাগ করা কর্তব্য’ এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু...পূর্ববৎ... আলোক- উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, ‘সেই দুঃখসমুদয় আর্যসত্য আমার প্রহীণ’ এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, ‘এটি দুঃখনিরোধসত্য’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু...পূর্ববৎ... আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, ‘সেই দুঃখনিরোধ আর্যসত্য লাভ করা উচিত’-এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু...পূর্ববৎ... আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, ‘সেই নিরোধসত্য আমার লব্ধ হয়েছে’ এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু...পূর্ববৎ... আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, ‘এটি দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা’ এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু...পূর্ববৎ... আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, ‘সেই দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা অনুশীলন করা কর্তব্য’-এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু...পূর্ববৎ... আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ, ‘সেই দুঃখনিরোধগামী সত্য আমার ভাবিত’-এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	১অধ্যাপক রণধীর বড়-য়া রচিত মহামানব বুদ্ধ গ্রন' থেকে কবিতার লাইনগুলো হুবহু দেওয়া হয়েছে।

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘বোধিসত্ত্ব কশ্যপ বুদ্ধের সময় ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের নিয়ামে প্রবেশ করেছিলেন ।’

	নিয়ামে প্রবেশ-কথা সমাপ্ত।

	৪. চতুর্থ বর্গ

	(৪১) ৯. আনুক্রমিক সমন্বিত-কথা 

	৪০৬. থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি তিন ফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: (উত্তরাপথক ও অন্ধক): হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি চার স্পর্শ, চার বেদনা, চার চেতনা, চার চিত্ত, চার শ্রদ্ধা, চার বীর্য, চার স্মৃতি, চার সমাধি, চার প্রজ্ঞা সমন্বিত? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি দুই ফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি তিন স্পর্শ, তিন বেদনা...পূর্ববৎ...তিন প্রজ্ঞা সমন্বিত? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১সংযুক্তনিকায় (৫.১০৮১) মহাবর্গে ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে উত্তরাপথক ও অন্ধক উপদলের মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, একজন ব্যক্তি যিনি অর্হত্ত্ব মার্গফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন থাকেন তিনি পূর্ববতী তিনটি মার্গফল (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী)-এর অধিকারী। তাদের ভুল নিরসনে এই যুক্তিতর্কের সৃষ্টি।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি দুই স্পর্শ, দুই বেদনা...পূর্ববৎ... দুই প্রজ্ঞা সমন্বিত? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপন্ন, সপ্ত জন্ম পরিগ্রাহক, কুল-কুলান্তর পরিগ্রাহক, এক জন্ম পরিগ্রাহক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি সকৃদাগামী?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি অনাগামীফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি অনাগামী, অন্তর-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, উপহচ্চ-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, অসাংস্কারিক-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, সসাংস্কারিক-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, ঊর্ধ্বস্রোতবিশিষ্ট অকনিষ্ঠগামী?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপন্ন, সপ্ত জন্ম পরিগ্রাহক, কুল-কুলান্তর পরিগ্রাহক, এক জন্ম পরিগ্রাহক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি সকৃদাগামী?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপন্ন, সপ্ত জন্ম পরিগ্রাহক, কুল-কুলান্তর পরিগ্রাহক, এক জন্ম পরিগ্রাহক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৪০৭. থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সমন্বিতকে কি স্রোতাপন্ন বলা যায়? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে পুদ্‌‌গল অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন সে কি স্রোতাপন্ন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সমন্বিতকে কি সকৃদাগামী বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে পুদ্‌‌গল অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন সে কি সকৃদাগামী?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সমন্বিতকে কি অনাগামী বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি অনাগামীফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে পুদ্‌‌গল অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন সে কি অনাগামী?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সমন্বিতকে কি স্রোতাপন্ন বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে পুদ্‌‌গল অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন সে কি স্রোতাপন্ন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সমন্বিতকে কি সকৃদাগামী বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে পুদ্‌‌গল অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন সে কি সকৃদাগামী?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সমন্বিতকে কি স্রোতাপন্ন বলা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যে পুদ্‌‌গল সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন সে কি স্রোতাপন্ন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৪০৮. থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত।’

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে কি তাতে সমন্বিত হয়ে থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিমার্গ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে (জয় করে), সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, অপায়গমনীয় রাগ, অপায়গমনীয় দ্বেষ, অপায়গমনীয় মোহ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে কি তাতে সমন্বিত হয়ে থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল সকৃদাগামীফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল সকৃদাগামীফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল সকৃদাগামীফল সমন্বিত।’

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল সকৃদাগামীফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে (জয় করে) কি তাতে সমন্বিত হয়ে থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল সকৃদাগামীমার্গ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে, স্থূল কামরাগ, স্থূল ব্যাপাদ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে কি তাতে সমন্বিত হয়ে থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল অনাগামীফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল অনাগামীফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল অনাগামীফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল অনাগামীফল সমন্বিত।’

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল অনাগামীফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে কি তাতে সমন্বিত হয়ে থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল অনাগামীমার্গ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে, ন্যূনতম কামরাগ, ন্যূনতম ব্যাপাদ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে কি তাতে সমন্বিত হয়ে থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৪০৯. থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত।’

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে কি তাতে সমন্বিত হয়ে থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিমার্গ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে (জয় করে), সৎকায়দৃষ্টি ...পূর্ববৎ... অপায়গমনীয় মোহ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে কি তাতে সমন্বিত হয়ে থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল সকৃদাগামীফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল সকৃদাগামীফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল সকৃদাগামীফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল সকৃদাগামীফল সমন্বিত।’

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল সকৃদাগামীফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে কি তাতে সমন্বিত হয়ে থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল সকৃদাগামীমার্গ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে, স্থূল কামরাগ, স্থূল ব্যাপাদ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে কি তাতে সমন্বিত হয়ে থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৪১০. থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল কি স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সকৃদাগামী সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকৃদাগামী ফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত।’

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে কি তাতে সমন্বিত হয়ে থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিমার্গ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে (জয় করে), সৎকায়দৃষ্টি ...পূর্ববৎ... অপায়গমনীয় মোহ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন করে কি তাতে সমন্বিত হয়ে থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৪১১. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল তিন ফল সমন্বিত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল যে তিন ফল প্রাপ্ত হয় তার প্রহীণ হয় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল যে তিন ফল প্রাপ্ত হয় তার প্রহীণ না হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল তিন ফল সমন্বিত।’

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল দুই ফল সমন্বিত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল যে দুই ফল প্রাপ্ত হয় তার প্রহীণ হয় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল যে দুই ফল প্রাপ্ত হয় তার প্রহীণ না হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল দুই ফল সমন্বিত।’

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল যে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হয় তার প্রহীণ হয় না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল যে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হয় তা প্রহীণ না হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত।’

	৪১২. থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল যে তিন ফল প্রাপ্ত হয় তার প্রহীণ হয় না, তবে কি অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল তিন ফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল যে চার মার্গ প্রাপ্ত হয় তা প্রহীণ হয় না, তবে কি অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল চার মার্গ সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল যে দুই ফল প্রাপ্ত হয় তার প্রহীণ হয় না, তবে কি অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল দুই ফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল যে তিন মার্গ প্রাপ্ত হয় তার প্রহীণ হয় না, তবে কি অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল তিন মার্গ সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল যে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হয় তার প্রহীণ হয় না, তবে কি সকৃদাাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল স্রোতাপত্তিফল সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল যে দুই মার্গ প্রাপ্ত হয় তার প্রহীণ হয় না, তবে কি সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গল দুই মার্গ সমন্বিত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	আনুক্রমিক সমন্বিত-কথা সমাপ্ত।

	৪. চতুর্থ বর্গ

	(৪২) ১০. সর্বসংযোজন প্রহীণকথা 

	৪১৩. থেরবাদী: সমস্ত সংযোজন প্রহীণ হয়েই কি অর্হৎ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গে কি সমস্ত সংযোজন প্রহীণ হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অর্হত্ত্বমার্গে কি সমস্ত সংযোজন প্রহীণ হয়?

	১অন্ধকেরা মনে করে, অর্হত্ত্ব হচ্ছে সকল সংযোজনের অনবশেষ প্রহীণ। বিষয়টি নিয়েই এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গে কি সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ পরিত্যাগ হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অর্হত্ত্বমার্গে কি সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ পরিত্যাগ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তিন সংযোজনের প্রহীণে স্রোতাপত্তিফল, তথাগত নিশ্চয় এমনটা বলেছেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তিন সংযোজনের প্রহীণে স্রোতাপত্তিফল তথাগত এমনটা বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হত্ত্ব মার্গে সমস্ত সংযোজন প্রহীণ হয়।’

	৪১৪. থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গে কি সমস্ত সংযোজন প্রহীণ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গে কি স্থূল কামরাগ, স্থূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪১৫. থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গে কি স্থূল কামরাগ, স্থূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফলে কামরাগ, ব্যাপাদের ন্যূনতা হয়্ততথাগত নিশ্চয় এমনটা বলেছেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সকৃদাগামীফলে কামরাগ, ব্যাপাদের ন্যূনতা হয়্ততথাগত এমনটা বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হত্ত্বমার্গে সমস্ত সংযোজন প্রহীণ হয়।’

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গে কি সমস্ত সংযোজন প্রহীণ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব মার্গে কি ন্যূনতম কামরাগ, ন্যূনতম ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪১৬. থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গে কি ন্যূনতম কামরাগ, ন্যূনতম ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামরাগ ব্যাপাদের অনবশেষে অনাগামীফল্ততথাগত নিশ্চয় এমনটা বলেছেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি কামরাগ ব্যাপাদের অনবশেষে (সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়ে) অনাগামীফল্ততথাগত এমনটা বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হত্ত্বমার্গে সমস্ত সংযোজন প্রহীণ হয়।’

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গে কি সমস্ত সংযোজন প্রহীণ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যার অনবশেষে অর্হত্ত্ব, তথাগত কি এমনটা বলেছেন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যার অনবশেষে অর্হত্ত্ব, তথাগত এমনটা বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হত্ত্বমার্গে সমস্ত সংযোজন প্রহীণ হয়।’

	৪১৭. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সমস্ত সংযোজনের প্রহীণে অর্হত্ত্ব?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় অর্হতের সমস্ত সংযোজন প্রহীণ হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের সমস্ত সংযোজন প্রহীণ হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অর্হত্ত্বমার্গে সমস্ত সংযোজন প্রহীণ হয়।’

	সর্বসংযোজন প্রহীণকথা সমাপ্ত।

	চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সংশ্লিষ্ট স্মারকগাথা

	গৃহীর অর্হৎ কথা, একই সঙ্গে উত্থিত

	অর্হতের সকল ধর্ম অনাসব, চারি ফল সমন্বিত।

	এভাবেই ছয় উপেক্ষা, বোধিদ্বারা বুদ্ধ,

	লক্ষণ সমন্বিত বোধিসত্ত্ব।

	চরিতব্রহ্মচর্যের নিয়াম এবং ফলে সমন্বিতে প্রবেশ,

	সর্ব সংযোজনের প্রহীণে অর্হৎ, নিরবশেষ। 

	 


৫. পঞ্চম বর্গ

	(৪৩) ১. বিমুক্তিকথা 

	৪১৮. থেরবাদী: বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত? 

	অন্ধক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যা-কিছু বিমুক্তিজ্ঞান আছে তার সবকিছুই কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: প্রত্যবেক্ষণজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গোত্রভূ পুদ্‌‌গলের  বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল লাভ করা, প্রাপ্ত হওয়া, অধিগত করা, প্রত্যক্ষ করার জ্ঞান কি স্রোতাপন্নের জ্ঞান?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে বিমুক্তিজ্ঞান চার প্রকার, যথা: (১) বিদর্শন বা অন্তর্জ্ঞান: যে-কোনো বিষয় বা বস্তুকে নিত্য বা স্থায়ী হিসেবে ধারণা থেকে মুক্তিজ্ঞান, (২) মার্গজ্ঞান: ছেদ, পরিত্যাগময় মুক্তিজ্ঞান, (৩) মার্গফল জ্ঞান: প্রীতি-প্রশ্রদ্ধি থেকে মুক্তিময় জ্ঞান (৪) প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান: মুক্তির সাধনাময় জ্ঞান। এ চার প্রকারের মধ্যে কেবল মার্গফলই হচ্ছে মূল ও শর্তবিহীন বিমুক্তি; বাকি তিনটি সেরূপ নয় বলে এদেরকে বিমুক্তিজ্ঞান বলা যথার্থ নয়। কিন' অন্ধকেরা মনে করে চার প্রকারের সবগুলোই বিমুক্তিজ্ঞান। তাদের এ ধারণা নিরসনেই এই যুক্তিতর্ক।

	২গোত্রভূ পুদ্‌গল: যে-সকল ধর্মের অব্যবহিত পরেই আর্যধর্মের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ কামাবচর ধ্যান চিত্তের সর্বশেষ স্তরে উপনীত হয়ে যিনি পৃথগ্‌জন গোত্র বা স্বরূপ এড়িয়ে আর্যধর্ম লাভের জন্য অগ্রসর হন, তিনি ‘গোত্রভূ’ নামে পরিচিত-পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল লাভ করা, প্রাপ্ত হওয়া, অধিগত করা, প্রত্যক্ষ করার জ্ঞান কি সকৃদাগামীর জ্ঞান?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীফল লাভ করা, প্রাপ্ত হওয়া, অধিগত করা, প্রত্যক্ষ করার জ্ঞান কি অনাগামীর জ্ঞান?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বফল লাভ করা, প্রাপ্ত হওয়া, অধিগত করা, প্রত্যক্ষ করার জ্ঞান কি অর্হতের জ্ঞান?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৪১৯. থেরবাদী: স্রোতাপত্তি-ফললাভী পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী-ফললাভী পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামী-ফললাভী পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বফললাভী পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৪২০. থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফললাভী পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান বিমুক্ত, সেই ফললাভীর জ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান হচ্ছে বিমুক্ত, সেই ফললাভীর জ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী-ফললাভী পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান বিমুক্ত, সেই ফললাভীর জ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান বিমুক্ত, সেই ফললাভীর জ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনাগামী-ফললাভী পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান বিমুক্ত, সেই ফললাভীর জ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনাগামীফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান বিমুক্ত, সেই ফললাভীর জ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব-ফললাভী পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান বিমুক্ত, সেই ফললাভীর জ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের বিমুক্তিজ্ঞান বিমুক্ত, সেই ফললাভীর জ্ঞান কি বিমুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	বিমুক্তিকথা সমাপ্ত।

	৫. পঞ্চম বর্গ

	(৪৪) ২. অশৈক্ষ্যজ্ঞান-কথা 

	৪২১. থেরবাদী: শৈক্ষ্যের  কি অশৈক্ষ্যের  জ্ঞান আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শৈক্ষ্য কি অশৈক্ষ্য ধর্ম (স্বভাব) জানে, দর্শন করে, অবলোকন করে, জ্ঞাত হয়ে, প্রত্যক্ষীকৃত হয়ে, উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় শৈক্ষ্য অশৈক্ষ্যের ধর্ম জানে না, দর্শন করে না, অবলোকন করে না, জ্ঞাত হয় না, প্রত্যক্ষীকৃত করে না, উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে না, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি শৈক্ষ্য অশৈক্ষ্যের ধর্ম না জানে, দর্শন না করে, অবলোকন না করে, জ্ঞাত না হয়, প্রত্যক্ষীকৃত না করে, উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান না করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান না করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘শৈক্ষ্যের অশৈক্ষ্য জ্ঞান আছে।’

	১অট্‌ঠকথা-মতে উত্তরাপথকদের মতে বুদ্ধের সেবক আনন্দ এবং আরও কেউ কেউ জানতেন কারা অশৈক্ষ্য (অর্হৎ)। আর তাই তাদের মনে এই ধারণা জন্মায় যে যারা শৈক্ষ্য (শিক্ষার্থী) তাদের অশৈক্ষ্যের জ্ঞান আছে। তাদের এই ধারণা নিরসনে থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	২শৈক্ষ্য: চতুর্বিধ মার্গস্তু ও ত্রিবিধ ফলস্তু ব্যক্তি শৈক্ষ্য নামে অভিহিত-পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি দ্রষ্টব্য।

	৩অশৈক্ষ্য: শিক্ষোত্তীর্ণ পুদ্‌গল, এক কথায় অর্হৎকে অশৈক্ষ্য বলা হয়।

	থেরবাদী: অশৈক্ষ্যের অশৈক্ষ্যের জ্ঞান আছে, অশৈক্ষ্য কি অশৈক্ষ্য ধর্ম (স্বভাব) জানে, দর্শন করে, অবলোকন করে, জ্ঞাত হয়ে, প্রত্যক্ষীকৃত হয়ে, উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শৈক্ষ্যের অশৈক্ষ্যের জ্ঞান আছে, শৈক্ষ্য কি অশৈক্ষ্য ধর্ম জানে, দর্শন করে, অবলোকন করে, জ্ঞাত হয়ে, প্রত্যক্ষীকৃত হয়ে, উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৪২২. থেরবাদী: শৈক্ষ্যের অশৈক্ষ্যের জ্ঞান আছে, শৈক্ষ্য কি অশৈক্ষ্য ধর্ম জানে না, দর্শন করে না, অবলোকন করে না, জ্ঞাত হয় না, প্রত্যক্ষীকৃত করে না, উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে না, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অশৈক্ষ্যের অশৈক্ষ্যের জ্ঞান আছে, অশৈক্ষ্য কি অশৈক্ষ্য ধর্ম জানে না, দর্শন করে না, অবলোকন করে না, জ্ঞাত হয় না, প্রত্যক্ষীকৃত করে না, উপসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করে না, কায়ে স্পর্শিত হয়ে অবস্থান করে না?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শৈক্ষ্যের কি অশৈক্ষ্যের জ্ঞান আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গোত্রভূ পুদ্‌‌গলের স্রোতাপত্তিমার্গ জ্ঞান কি আছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের স্রোতাপত্তিফলের জ্ঞান আছে?

	 উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল... অনাগামীফল... অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের অর্হত্ত্বফলের জ্ঞান আছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৪২৩. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘শৈক্ষ্যের অশৈক্ষ্যের জ্ঞান আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় আয়ুষ্মান আনন্দ শৈক্ষ্য হয়েও ‘ভগবানের মহত্ত্বতা’ জানতো, ‘সারিপুত্র স্থবিরের মহত্ত্বতা’ জানত, ‘মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের মহত্ত্বতা’ জানত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি আয়ুষ্মান আনন্দ শৈক্ষ্য হয়েও ‘ভগবানের মহত্ত্বতা’ জেনে থাকে, ‘সারিপুত্র স্থবিরের মহত্ত্বতা’ জেনে থাকে, ‘মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের মহত্ত্বতা’ জেনে থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘শৈক্ষ্যের অশৈক্ষ্যের জ্ঞান আছে।’

	অশৈক্ষ্যজ্ঞান-কথা সমাপ্ত।

	৫. পঞ্চম বর্গ

	(৪৫) ৩. বিপরীত কথা 

	৪২৪. থেরবাদী: পৃথিবীকৃৎস্ন  সমাপত্তি সম্পন্নের কি বিপরীত (ভুল) জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিত্যকে নিত্য্তএই বিপরীত ধারণা হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দুঃখে সুখ...পূর্ববৎ...অনাত্মায় আত্মা...পূর্ববৎ... অশুভে শুভ্তএই বিপরীত ভাব হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের কি বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি অকুশল?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকরা মনে করে যে, পৃথিবীকৃৎস্ন ধ্যানীর স্মৃতির বিষয় পৃথিবীকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তাই তারা বিপথগামী, বিপরীত পথে চলে যায়। থেরবাদীদের মতে পৃথিবীকৃৎস্ন ধ্যান হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে উপযোগী করে নেওয়া, এটি একটি ধারণা। বোধ বা ধারণার বিকৃতি হচ্ছে অনিত্যকে নিত্যরূপে জানা। পৃথিবীকৃৎস্ন ধ্যানে অনিত্যকে নিত্যরূপে জানার ব্যাপার নেই বিধায়, পৃথিবীকৃৎস্ন ধ্যানী বিপরীতগামী বলা চলে না। এই বিষয়েই থেরবাদীদের সঙ্গে অন্ধকদের যুক্তিতর্ক।

	২কসিণ বা কৃৎস্ন বলতে ধ্যানের আলম্বনীয় বস্তুকে বুঝায়, যে-বস্তুকে অবলম্বন করে প্রাথমিক লৌকিক (শমথ) ধ্যান আরম্ভ করা হয়। দশ প্রকার কৃৎস্ন-এর মধ্যে পৃথিবীকৃৎস্ন বা মাটিকে আলম্বন করা প্রথম।

	থেরবাদী: তবে নিশ্চয় এটি কুশল?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এটি কুশল হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

	থেরবাদী: অনিত্যে নিত্য ধারণা হয়, সেটা কি অকুশল?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা কি অকুশল?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দুঃখে সুখ...পূর্ববৎ...অনাত্মায় আত্মা...পূর্ববৎ... অশুভে শুভ বিপরীত ভাব হয়, সেটা কি অকুশল?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা কি অকুশল?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৪২৫. থেরবাদী: পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা কি অকুশল?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিত্যে নিত্য ধারণা হয়, সেটা কি কুশল?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা কি অকুশল?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখে সুখ...পূর্ববৎ...অনাত্মায় আত্মা...পূর্ববৎ... অশুভে শুভ বিপরীত ভাব হয়, সেটা কি কুশল?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৪২৬. থেরবাদী: পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের কি বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি লাভ করে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ পৃথিবীকৃৎস্ন ধ্যান লাভ করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

	থেরবাদী: পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অর্হৎ কি পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি লাভ করে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি বিপরীত ধারণা থাকে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি বিপরীত ধারণা থাকে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি সংজ্ঞায়, চিত্তে ও দৃষ্টিতে বিপরীত ধারণা থাকে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি সংজ্ঞায়, চিত্তে ও দৃষ্টিতে বিপরীত ধারণা থাকে না?

	অন্ধক: হ্যাঁ (নেই)।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের সংজ্ঞায়, চিত্তে ও দৃষ্টিতে বিপরীত ভাব না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের বিপরীত ভাব আছে।’

	৪২৭. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের কি সবকিছুই পৃথিবী বলে মনে হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: তাহলে পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

	থেরবাদী: পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের কি বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় পৃথিবী আছে, যা-কিছু পৃথিবী তাকে কি পৃথিবী বলেই মনে হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি পৃথিবী বিদ্যমান থাকে, এবং যা-কিছু পৃথিবী তাকে পৃথিবী বলে মনে হয়; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

	থেরবাদী: পৃথিবী আছে, পৃথিবীকে পৃথিবী বলে কি সমাপন্নের বিপরীত ধারণা হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নির্বাণ আছে, নির্বাণকে নির্বাণ বলে কি সমাপন্নের বিপরীত ধারণা হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

	বিপরীত কথা সমাপ্ত।

	৫. পঞ্চম বর্গ

	(৪৬) ৪. নিয়ামকথা 

	৪২৮. থেরবাদী: অনিয়ত (অনিশ্চিত) ব্যক্তির কি নিয়ামে (নিশ্চিত মার্গে) গমনের জ্ঞান (মার্গজ্ঞান) আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিয়ত (নিশ্চিত) ব্যক্তির কি অনিয়ামে (অনিশ্চিত মার্গে) গমনের জ্ঞান আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিয়ত ব্যক্তির কি অনিয়ামে গমনের জ্ঞান নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামে গমনের জ্ঞান নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামে গমনের জ্ঞান আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামে গমনের জ্ঞান আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামে গমনের জ্ঞান নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামে গমনের জ্ঞান নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে তথাগত বুদ্ধ বিবেচনা করতেন, ‘যে ব্যক্তি নিয়ামের সঠিক মার্গে প্রবেশ করেন, তিনি সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম।’ এটাকে ভিত্তি করে অন্ধকেরা এই মত পোষণ করেন যে, অনিয়ত পৃথগ্‌জনেরও নিয়ামে প্রবেশের জ্ঞান রয়েছে। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামে গমনের জ্ঞান আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি অনিয়ামে গমনের জ্ঞান আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি অনিয়ামে গমনের জ্ঞান নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামে গমনের জ্ঞান নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৪২৯. থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামে গমনের জ্ঞান আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামগমনীয় নিয়াম (পথ) আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামে গমনের জ্ঞান আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামগমনীয় স্মৃতি-উপস্থাপন... সম্যকপ্রধান... ঋদ্ধিপাদ... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামগমনীয় পথ কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অনিয়ত ব্যক্তির নিয়ামগমনীয় পথ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অনিয়ত ব্যক্তির নিয়ামগমনীয় জ্ঞান আছে।’

	থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামগমনীয় স্মৃতি-উপস্থাপন...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অনিয়ত ব্যক্তির নিয়ামগমনীয় বোধ্যঙ্গ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অনিয়ত ব্যক্তির নিয়ামগমনীয় জ্ঞান আছে।’

	৪৩০. থেরবাদী: অনিয়ত ব্যক্তির কি নিয়ামে গমনের জ্ঞান আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গোত্রভূ পুদ্‌‌গলের স্রোতাপত্তিমার্গের জ্ঞান আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের স্রোতাপত্তিফলে জ্ঞান কি আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের স্রোতাপত্তিফলে জ্ঞান কি আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৪৩১. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অনিয়ত ব্যক্তির নিয়াম গমনের জ্ঞান আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় ভগবান জানতেন, ‘এই পুদ্‌‌গল সম্যক নিয়ামে প্রবেশ করবে, এই পুদ্‌‌গল ধর্ম সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করবে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি ভগবান জানতেন, ‘এই পুদ্‌‌গল সম্যক নিয়ামে প্রবেশ করবে, এই পুদ্‌‌গল ধর্ম সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করবে’, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অনিয়ত ব্যক্তির নিয়ামগমনীয় জ্ঞান আছে।’

	নিয়ামকথা সমাপ্ত।

	৫. পঞ্চম বর্গ

	(৪৭) ৫. প্রতিসম্ভিদাকথা 

	৪৩২. থেরবাদী: সকল জ্ঞানই কি প্রতিসম্ভিদা?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্মতিজ্ঞান (ব্যাবহারিক জ্ঞান) কি প্রতিসম্ভিদা?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সম্মতিজ্ঞান কি প্রতিসম্ভিদা?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকদের মতে একজন আর্যের জ্ঞান হচ্ছে অলৌকিক জ্ঞান বা লোকোত্তর জ্ঞান যা প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। এ থেকে তাদের ধারণা জন্মায় যে সকল জ্ঞান প্রতিসম্ভিদা-জ্ঞান। বিষয়টির মীমাংসায় এ যুক্তিতর্ক। এখানে আর্য বলতে যিনি মার্গের যে-কোনো একটি স্তরে উন্নীত হয়েছেন।

	থেরবাদী: যারা সম্মতিজ্ঞান জানে, সবাই কি প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকল জ্ঞানই কি প্রতিসম্ভিদা?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান কি প্রতিসম্ভিদা?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান কি প্রতিসম্ভিদা?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যারা পরচিত্ত জানে, সবাই কি প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকল জ্ঞানই কি প্রতিসম্ভিদা?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল প্রজ্ঞা কি প্রতিসম্ভিদা?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সকল প্রজ্ঞা কি প্রতিসম্ভিদা?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সম্পন্নের প্রজ্ঞা আছে, সেই প্রজ্ঞা কি প্রতিসম্ভিদা?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: জলকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... তেজ-কৃৎস্ন...পূর্ববৎ... বায়ুকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... নীলকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... পীতকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... লোহিতকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... সাদাকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... আকাশাঅনন্তায়তন-কৃৎস্ন...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানানন্তায়তন-কৃৎস্ন...পূর্ববৎ... আকিঞ্চনায়তন-কৃৎস্ন...পূর্ববৎ... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনকৃৎস্ন সমাপন্ন...পূর্ববৎ... দান দেওয়া...পূর্ববৎ... চীবর দেওয়া...পূর্ববৎ... পিণ্ডপাত দেওয়া...পূর্ববৎ... শয়নাসন দেওয়া... গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দেওয়া ব্যক্তির প্রজ্ঞা আছে, সেই প্রজ্ঞা কি প্রতিসম্ভিদা?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৪৩৩. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সকল জ্ঞান প্রতিসম্ভিদা?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: লোকোত্তর প্রজ্ঞা আছে, সেই প্রজ্ঞা কি প্রতিসম্ভিদা নয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: তাহলে সকল জ্ঞানই প্রতিসম্ভিদা।

	প্রতিসম্ভিদাকথা সমাপ্ত।

	৫. পঞ্চম বর্গ

	(৪৮) ৬. সম্মতিজ্ঞান-কথা 

	৪৩৪. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সম্মতিজ্ঞানে (ব্যাবহারিক জ্ঞানে) সত্য আলম্বন ব্যতীত অন্য আলম্বন নেই?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সমাপন্নের জ্ঞান আছে, পৃথিবীকৃৎস্ন কি সম্মতি সত্যের অন্তর্ভুক্ত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি পৃথিবীকৃৎস্ন সমাপত্তি সমাপন্নের জ্ঞান থাকে, পৃথিবীকৃৎস্ন সম্মতিসত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সম্মতিজ্ঞানে সত্য আলম্বন ব্যতীত অন্য কোনো আলম্বন নেই।’

	অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সম্মতিজ্ঞানে সত্য আলম্বন ব্যতীত অন্য কোনো আলম্বন নেই?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে সত্য দুই প্রকার: সম্মতিসত্য বা ব্যাবহারিক সত্য এবং পারমার্থিক সত্য। অন্ধকের এই দুই ধরনের সত্যের মধ্যে পার্থক্য না রেখে কেবল সত্য হিসেবে প্রয়োগ করতে চায়। তাদের এ ধারণা নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	অন্ধক: নিশ্চয় জলকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... তেজকৃৎস্ন...পূর্ববৎ... গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান দেওয়া ব্যক্তির জ্ঞান আছে, গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি কি সম্মতি সত্যের অন্তর্ভুক্ত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান দেওয়া ব্যক্তির জ্ঞান থাকে, গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি সম্মতিসত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সম্মতিজ্ঞানে সত্য আলম্বন ব্যতীত অন্য কোনো আলম্বন নেই।’

	৪৩৫. থেরবাদী: সম্মতিজ্ঞানে সত্য আলম্বন ব্যতীত অন্য কোনো আলম্বন নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই জ্ঞানের দ্বারা কি দুঃখ যথাভূত জানা যায়, দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করা যায়, নিরোধ প্রত্যক্ষ করা যায়, মার্গ ভাবিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	সম্মতিজ্ঞান কথা সমাপ্ত।

	৫. পঞ্চম বর্গ

	(৪৯) ৭. চিত্তালম্বন-কথা 

	৪৩৬. থেরবাদী: চিত্তপর্যায় জ্ঞানে (পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান) চিত্ত আলম্বন ব্যতীত অন্য আলম্বন কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন ব্যক্তি আছে যে, ‘(অন্যের) সরাগ চিত্তকে সরাগ চিত্ত’ হিসেবে জানতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘অন্যের চিন্তার কিছুটা অংশের মধ্যে অন্তর্জ্ঞান সীমাবদ্ধ’-এ উক্তির ওপর নির্ভর করে অন্ধকদের মধ্যে এই ধারণা জন্মে যে, চিত্তপর্যায় জ্ঞানে চিত্ত আলম্বন ব্যতীত অন্য কোনো আলম্বন নেই। এ বিষয়ের মীমাংসার্থে থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: যদি এমন কেউ থাকে যে সরাগ চিত্তকে সরাগ চিত্ত হিসেবে জানতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পরচিত্ত বিজানন জ্ঞানে চিত্ত আলম্বন ব্যতীত অন্য কোনো আলম্বন নেই।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন কেউ আছে যে বীতরাগ (রাগহীন) চিত্তকে...পূর্ববৎ... দ্বেষযুক্ত চিত্তকে... দ্বেষহীন চিত্তকে... মোহযুক্ত চিত্তকে... মোহহীন চিত্তকে... সংক্ষিপ্ত চিত্তকে... বিক্ষিপ্ত চিত্তকে... মহদ্‌গত চিত্তকে... অমহদ্‌গত চিত্তকে... স-উত্তর চিত্তকে... অনুত্তর চিত্তকে... সমাহিত চিত্তকে... অসমাহিত চিত্তকে... বিমুক্ত চিত্তকে... পূর্ববৎ... অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত হিসেবে জানতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এমন কেউ থাকে, ‘অবিমু্‌ক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্ত’ হিসেবে জানতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পরচিত্ত বিজানন জ্ঞানে চিত্ত আলম্বন ব্যতীত অন্য কোনো আলম্বন নেই।’

	৪৩৭. থেরবাদী: স্পর্শালম্বন জ্ঞানকে কি ‘পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান’ বলা উচিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি স্পর্শালম্বন জ্ঞানকে পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান বলা হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পরচিত্ত বিজানন জ্ঞানে চিত্ত আলম্বন ব্যতীত অন্য কোনো আলম্বন নেই।’

	থেরবাদী: বেদনালম্বন জ্ঞানকে... পূর্ববৎ... সংজ্ঞালম্বন জ্ঞানকে... চেতনালম্বন জ্ঞানকে ... চিত্তালম্বন জ্ঞানকে .... শ্রদ্ধালম্বন জ্ঞানকে... বীর্যালম্বন জ্ঞানকে... স্মৃতি-আলম্বন জ্ঞানকে... সমাধি-আলম্বন জ্ঞানকে... প্রজ্ঞালম্বন জ্ঞানকে... রাগালম্বন জ্ঞানকে... দ্বেষালম্বন জ্ঞানকে... মোহালম্বন জ্ঞানকে... অনপত্রপালম্বন জ্ঞানকে কি ‘পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান’ বলা উচিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অনপত্রপালম্বন জ্ঞানকে ‘পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান’ বলা উচিত হয়; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পরচিত্ত বিজানন জ্ঞানে চিত্ত আলম্বন ব্যতীত অন্য কোনো আলম্বন নেই।’

	থেরবাদী: স্পর্শালম্বন জ্ঞানকে কি ‘পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান’ বলা উচিত নয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শ পর্যায় জ্ঞান কি বলা উচিত? 

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনালম্বন জ্ঞান...পূর্ববৎ... সংজ্ঞালম্বন জ্ঞান...পূর্ববৎ... অনপত্রপালম্বন জ্ঞানকে কি ‘পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান’ বলা উচিত নয়?

	থেরবাদী: অনপত্রপা পর্যায় জ্ঞান কি বলা উচিত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	৪৩৮. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পরচিত্ত বিজানন জ্ঞানে চিত্ত আলম্বন ব্যতীত অন্য কোনো আলম্বন নেই।’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘পরচিত্ত বিজানন জ্ঞানে চিত্ত আলম্বন ব্যতীত অন্য কোনো আলম্বন নেই।’

	চিত্তালম্বন-কথা সমাপ্ত।

	৫. পঞ্চম বর্গ

	(৫০) ৮. ভবিষ্যতের জ্ঞানকথা 

	৪৩৯. থেরবাদী: ভবিষ্যৎ (জানার) জ্ঞান আছে কি? 

	অন্ধক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ-কে কি মূলের মাধ্যমে জানা যায়, হেতুর মাধ্যমে জানা যায়, নিদানের মাধ্যমে জানা যায়, সম্ভাবনার মাধ্যমে জানা যায়, আবির্ভাবের মাধ্যমে জানা যায়, উত্থানের মাধ্যমে জানা যায়, আহারের মাধ্যমে জানা যায়, আলম্বনের মাধ্যমে জানা যায়, প্রত্যয়ের মাধ্যমে জানা যায়, উদয়ের মাধ্যমে জানা যায়? 

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ এবং দূরবর্তী ভবিষ্যৎ-এ দুই প্রকারের ভবিষ্যৎ রয়েছে। অন্ধকেরা মনে করে ভবিষ্যতের যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে জানা সম্ভব। তাদের এ ধারণা নিরসনে থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ (জানার) জ্ঞান আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের হেতুপ্রত্যয় জানা যায়, আলম্বনপ্রত্যয় জানা যায়, অধিপতিপ্রত্যয় জানা যায়, অনন্তরপ্রত্যয় জানা যায়, সমনন্তরপ্রত্যয় জানা যায় কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ (জানার) জ্ঞান আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গোত্রভূ পুদ্‌‌গলের স্রোতাপত্তি-মার্গজ্ঞান আছে কি? 

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের স্রোতাপত্তি-ফলজ্ঞান আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী...পূর্ববৎ... অনাগামী...পূর্ববৎ... অর্হত্ত্বফল সাক্ষাতে প্রতিপন্ন পুদ্‌‌গলের অর্হত্ত্বফল জ্ঞান আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	৪৪০. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে আনন্দ, পাটলিপুত্রের ত্রিবিধ অন্তরায় আছে: অগ্নি, জল এবং মিত্রভেদ’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: তাহলে ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে।

	১খুদ্দক নিকায়ে উদান এর ‘পাটলিগামিয়-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	ভবিষ্যতের জ্ঞানকথা সমাপ্ত।

	৫. পঞ্চম বর্গ

	(৫১) ৯. বর্তমান-কথা 

	৪৪১. থেরবাদী: বর্তমানের (বর্তমান জানার) জ্ঞান আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই জ্ঞানদ্বারা কি তা (একই জ্ঞান) জানা যায়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই জ্ঞানদ্বারা কি তা জানা যায়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই জ্ঞানদ্বারা কি সেই জ্ঞানকে ‘জ্ঞান’ বলে জানা যায়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই জ্ঞান কি সেই জ্ঞানের আলম্বন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই জ্ঞান কি সেই জ্ঞানের আলম্বন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সেই স্পর্শ কি সেই স্পর্শে স্পর্শিত হয়, সেই বেদনা সেই বেদনা অনুভব করে, সেই চেতনায় সেই চেতনা উপলব্ধি করে, সেই চিত্তে সেই চিত্ত চিন্তিত হয়, সেই বিতর্কে সেই বিতর্ক বিতর্কিত হয়, সেই বিচারে সেই বিচার বিচারিত হয়, সেই প্রীতিতে সেই প্রীতি প্রিয় হয়, সেই স্মৃতিতে সেই স্মৃতি অগ্রসর হয়, সেই প্রজ্ঞায় সেই প্রজ্ঞা জ্ঞাত হয়, সেই তলোয়ারে সেই তলোয়ার ছিন্ন হয়, সেই কুঠারে সেই কুঠার ছিন্ন হয়, সেই ছুরিতে সেই ছুরি ছিন্ন করা হয়, সেই বাটালিতে সেই বাটালি ছিন্ন করা হয়, সেই সুঁইতে সেই সুঁই সেলাই হয়, সেই আঙুলে সেই আঙুল স্পর্শিত হয়, সেই নাকে সেই নাক স্পর্শিত হয়, সেই মাথায় সেই মাথা স্পর্শিত হয়, সেই বিষ্ঠায় সেই বিষ্ঠা পরিষ্কৃত হয়, সেই মূত্রে সেই মূত্র পরিষ্কৃত হয়, সেই লালাতে সেই লালা পরিষ্কৃত হয়, সেই পুঁজে সেই পুঁজ পরিষ্কৃত হয়, সেই রক্তে সেই রক্ত পরিষ্কৃত হয়?

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘সকল সংস্কার অনিত্যরূপে দেখা হয়, জ্ঞানও সংস্কার বলে অনিত্যরূপে দেখা হয়’-এই উক্তির ওপর ভিত্তি করে অন্ধকেরা বিশ্বাস করে যে, সকল প্রকার বর্তমান বা বর্তমানের সবকিছু সম্পর্কে জানার জ্ঞান আছে। যদি এরূপ কোনো জ্ঞান থাকে, তাহলে তা (বর্তমানরূপে) বর্তমান সময়ে কার্যকর হয়। কিন' যেহেতু দুটি জ্ঞান একই সময় আত্মসচেতনতার বিষয় হিসেবে থাকা সম্ভব নয়, বর্তমান জ্ঞানকে একই জ্ঞানের কাজ হিসেবে জানা যেতে পারে এ বিষয়েই এই যুক্তিতর্ক।

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৪৪২. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বর্তমানের জ্ঞান আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় সকল সংস্কার অনিত্য দৃষ্ট হয়, তাহলে জ্ঞানও কি অনিত্য দৃষ্ট হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি সকল সংস্কার অনিত্য দৃষ্ট হয়, জ্ঞানও অনিত্য দৃষ্ট হয়, তবে বলা উচিত যে, ‘বর্তমানের জ্ঞান আছে।’

	বর্তমান-কথা সমাপ্ত। 

	৫. পঞ্চম বর্গ

	(৫২) ১০. ফলজ্ঞান-কথা 

	৪৪৩. থেরবাদী: শ্রাবকের কি ফলজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: শ্রাবকের ফললাভ কি প্রজ্ঞাপিত করা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: শ্রাবকের কি ফলজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রাবকের ফলপরোপরিয়ত্তি,  ইন্দ্রিয়পরোপরিয়ত্তি,  পুদ্‌‌গলপরোপরিয়ত্তি,  আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: শ্রাবকের কি ফলজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রাবকের কি স্কন্ধপ্রজ্ঞপ্তি (স্কন্ধের ধারণা), আয়তনপ্রজ্ঞপ্তি, ধাতুপ্রজ্ঞপ্তি, সত্যপ্রজ্ঞপ্তি, ইন্দ্রিয়প্রজ্ঞপ্তি, পুদ্‌‌গলপ্রজ্ঞপ্তি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শ্রাবকের কি ফলজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: শ্রাবক কি জয়ী, শাস্তা, সম্যকসম্বুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, ধর্মস্বামী, ধর্মরক্ষক?

	১অট্‌ঠকথা-মতে কেউ কেউ বিশেষ করে অন্ধকেরা এই মত পোষণ করে যে, যেহেতু বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ আর্যমার্গফল লাভের মতবাদ শিক্ষা দিতেন, তাই শিষ্যরাও বুদ্ধের মত বলতে পারেন যে এই ব্যক্তি এই মার্গফল লাভ করেছেন। যদি তাই হয়, তবে তাদের অন্তর্জ্ঞানের দ্বারা সেই মার্গফল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন। অন্ধক তথা তাদের মতো মতাবলম্বীদের ভ্রান্তি নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	২অন্যের ফললাভ সম্পর্কে স্বীয় চিত্তদ্বারা জানা।

	৩অন্যের ইন্দ্রিয় সম্পর্কে স্বীয় চিত্তদ্বারা জানা।

	৪অন্য পুদ্‌গল সম্পর্কে স্বীয় চিত্তদ্বারা জানা।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: শ্রাবকের কি ফলজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রাবক কি অনুৎপন্ন মার্গ উৎপাদনকারী, অসঞ্জাত মার্গ সঞ্জাকারী, অঘোষিত মার্গ ঘোষনাকারী, মার্গজ্ঞ, মার্গবিদ, মার্গকোবিদ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৪৪. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘শ্রাবকের ফলজ্ঞান আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: শ্রাবকের কি অজ্ঞানতা আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, শ্রাবকের ফলজ্ঞান আছে...পূর্ববৎ...।

	ফলজ্ঞান-কথা সমাপ্ত।

	পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	 বিমুক্ত জ্ঞান বিমুক্ত, শৈক্ষ্যের অশৈক্ষ্যজ্ঞান

	বিপরীত জ্ঞান,অনিয়তের নিয়ামগমনীয়জ্ঞান

	সকল জ্ঞান প্রতিসম্ভিদা, সম্মতিজ্ঞান

	পরচিত্তবিজানন জ্ঞান, ভবিষ্যৎজ্ঞান

	বর্তমান জ্ঞান, শ্রাবকের আছে ফলজ্ঞান

	এসব নিয়ে পঞ্চম বর্গের হয়েছে গঠন।

	মহাপঞ্চাশ সমাপ্ত।

	তৎসম্পর্কিত স্মারকগাথা্ত

	সত্ত্বের উপলব্ধি, বহন কথা, বল

	গৃহীর অর্হৎ হওয়া, বিমুক্তি মিলে পঞ্চম।

	 


৬. ষষ্ঠ বর্গ

	(৫৩) ১. নিয়ামকথা 

	৪৪৫. থেরবাদী: নিয়াম  কি অসংস্কৃত ?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিয়াম কি নির্বাণ, আশ্রয়, পরিত্রাণ, শরণ, অবলম্বন, অবিনশ্বর, অমৃত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিয়াম অসংস্কৃত, নির্বাণও কি অসংস্কৃত? 

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আশ্রয়, পরিত্রাণ, শরণ, অবলম্বন, অবিনশ্বর, অমৃত, নির্বাণ কি দুই প্রকারের? 

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নির্বাণ কি দুই প্রকারের?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই প্রকারের নির্বাণের মধ্যে উচুঁনিচু, হীন-উত্তম, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, সীমা বা ভেদ, সারিবদ্ধতা বা বিভাজন এভাবে আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিয়াম কি অসংস্কৃত?

	১অট্‌ঠকথা-মতে নিয়াম হচ্ছে আর্যমার্গ। যেহেতু একজন নিয়ামে প্রবেশ করলে (কুশলকর্ম সম্পাদনের নিশ্চয়তায় প্রবেশ করলে) তার মুক্তি আর ব্যাহত হয় না, তাই অন্ধকেরা মনে করে নিয়াম হচ্ছে নিত্য এবং অসংস্কৃত। তাদের ভ্রান্তি নিরসনে এই যুক্তিতর্ক। 

	২আর্যমার্গের নিশ্চয়তা।

	৩অসংস্কৃত: কার্য-কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয় না এমন, অসৃষ্ট।

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ আছে কি যে নিয়ামে প্রবেশ করে, প্রতিলাভ করে, উৎপন্ন করে, সমুৎপন্ন করে, উত্থিত করে, সমুত্থিত করে, আবির্ভূত করে, সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত করে, জন্মলাভ করে, জন্ম দেয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ আছে কি যে অসংস্কৃতে প্রবেশ করে, প্রতিলাভ করে, উৎপন্ন করে, সমুৎপন্ন করে, উত্থিত করে, সমুত্থিত করে, আবির্ভূত করে, সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত করে, জন্মলাভ করে, জন্ম দেয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৪৬. থেরবাদী: নিয়াম কি অসংস্কৃত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গ কি অসংস্কৃত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: মার্গ কি সংস্কৃত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিয়াম কি সংস্কৃত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিনিয়াম কি অসংস্কৃত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিমার্গ কি অসংস্কৃত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিমার্গ কি সংস্কৃত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিনিয়াম কি সংস্কৃত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সকৃদাগামীনিয়াম...পূর্ববৎ... অনাগামীনিয়াম...পূর্ববৎ... অর্হত্ত্বনিয়াম কি অসংস্কৃত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গ কি অসংস্কৃত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গ কি সংস্কৃত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বনিয়াম কি সংস্কৃত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিনিয়াম অসংস্কৃত...পূর্ববৎ... অর্হত্ত্বনিয়াম অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি পাঁচ প্রকারের?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি পাঁচ প্রকারের?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পঞ্চ আশ্রয়...পূর্ববৎ... পঞ্চ অভ্যন্তর বিদ্যমান?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিয়াম কি অসংস্কৃত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মিথ্যা নিয়াম (ভুল মার্গ) কি অসংস্কৃত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: মিথ্যা নিয়াম কি সংস্কৃত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্মত (সম্যক) নিয়াম কি সংস্কৃত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৪৭. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘নিয়াম অসংস্কৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিয়ামে উৎপত্তি হয়ে নিরুদ্ধ হলে কি অনিয়ত (অনির্দিষ্ট) হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	অন্ধক: তাহলে বলতে হয়, নিয়াম সংস্কৃত।

	অন্ধক: মিথ্যা নিয়াম কি উৎপত্তি হয়ে নিরুদ্ধ হলে অনিয়ত হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	অন্ধক: তাহলে বলতে হয় মিথ্যা নিয়াম অসংস্কৃত।

	নিয়ামকথা সমাপ্ত।

	৬. ষষ্ঠ বর্গ

	(৫৪) ২. প্রতীত্যসমুৎপাদ-কথা 

	৪৪৮. থেরবাদী: প্রতীত্যসমুৎপাদ  কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী (পূর্বশৈলীয় ও মহিসাসক): হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রতীত্যসমুৎপাদ কি নির্বাণ, আশ্রয়, পরিত্রাণ, শরণ, অবলম্বন, অবিনশ্বর, অমৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: প্রতীত্যসমুৎপাদ অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আশ্রয়, পরিত্রাণ, শরণ, অবলম্বন, অবিনশ্বর, অমৃত, নির্বাণ কি দুই প্রকারের? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘তথাগতের উৎপত্তি হোক বা না হোক ধাতুগত বিষয়াদি বা প্রতিটি বিষয়ের কার্যকারণতা থাকবেই।’ এই উক্তিকে কেন্দ্র করে পূর্বশৈলীয় এবং মহিসাসকদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, প্রতীত্যসমুৎপাদ অসংস্কৃত। তাদের ধারণা নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	২কারণসাপেক্ষে উৎপত্তি।

	থেরবাদী: নির্বাণ কি দুই প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই প্রকারের নির্বাণের মধ্যে উচুঁনিচু, হীন-উত্তম, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, সীমা বা ভেদ, সারিবদ্ধতা বা বিভাজন এভাবে আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৪৯. থেরবাদী: প্রতীত্যসমুৎপাদ কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অবিদ্যা কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অবিদ্যা কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রতীত্যসমুৎপাদ কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: প্রতীত্যসমুৎপাদ কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অবিদ্যার কারণে সংস্কার কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অবিদ্যার কারণে সংস্কার কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রতীত্যসমুৎপাদ কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: প্রতীত্যসমুৎপাদ কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রতীত্যসমুৎপাদ কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: প্রতীত্যসমুৎপাদ কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রতীত্যসমুৎপাদ কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: প্রতীত্যসমুৎপাদ কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জাতির (জন্ম) কারণে জরা-মরণ কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: জাতির কারণে জরা-মরণ কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রতীত্যসমুৎপাদ কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৫০. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ অসংস্কৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘জাতি কারণে জরা-মরণ বা জন্মের কারণে জরামৃত্যু তথাগতদের আবির্ভাব হোক আর নাই হোক, সে ধাতু বা স্বাভাবিক নিয়মে ধর্মস্থিততা বা প্রাকৃতিক পদ্ধতি ধর্মনিয়মতা বা প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ ইদপ্রত্যয়তা (এই কারণে এই) বিদ্যমান থাকে চলতে থাকে। তা তথাগতের সম্বোধিতে উপলব্ধি করে। অভিজ্ঞাত হয়ে ব্যক্ত করেন, দেশনা করেন, জানান, প্রবর্তন করেন, বিবৃত করেন, বিশ্লেষণ করেন, দেখতে আহ্বান করেন। হে ভিক্ষুগণ, জাতির কারণে জরা-মরণ দর্শন করে। হে ভিক্ষুগণ, ভবের কারণে জাতি...পূর্ববৎ... অবিদ্যার কারণে সংস্কার। হে ভিক্ষুগণ, ইদপ্রত্যয়তা প্রত্যক্ষ করে যা বাস্তব, সত্য তা নির্ভুলভাবে প্রকাশ করে, এটিই হে ভিক্ষুগণ, প্রতীত্যসমুৎপাদ’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, প্রতীত্যসমুৎপাদ অসংস্কৃত।

	৪৫১. থেরবাদী: অবিদ্যার কারণে সংস্কার তা স্বাভাবিক নিয়মে ধর্মস্থিততা, ধর্মনিয়মতা, অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই আশ্রয়...পূর্ববৎ... দুই অভ্যন্তর? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অবিদ্যার কারণে সংস্কার যা স্বাভাবিক নিয়মে ধর্মস্থিততা, ধর্মনিয়মতা, অসংস্কৃত; সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান যা স্বাভাবিক নিয়মে ধর্মস্থিততা, ধর্মনিয়মতা, অসংস্কৃত; নির্বাণ কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি তিন প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সংস্কৃত কি তিন প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তিন আশ্রয়...পূর্ববৎ... তিন অভ্যন্তর? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অবিদ্যার কারণে সংস্কার যা স্বাভাবিক নিয়মে ধর্মস্থিততা, ধর্মনিয়মতা, অসংস্কৃত; সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান যা স্বাভাবিক নিয়মে ধর্মস্থিততা, ধর্মনিয়মতা, অসংস্কৃত...পূ্‌র্ববৎ... জাতির কারণে জরা-মরণ যা স্বাভাবিক নিয়মে ধর্মস্থিততা, ধর্মনিয়মতা, অসংস্কৃত; নির্বাণও কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি বারো প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অসংস্কৃত কি বারো প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বারো আশ্রয়...পূর্ববৎ... বারো অভ্যন্তর? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	১সংযুক্তনিকায়-এর স্কন্ধবর্গে ‘প্রত্যয়সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	প্রতীত্যসমুৎপাদ কথা সমাপ্ত।

	৬. ষষ্ঠ বর্গ

	(৫৫) ৩. সত্যকথা 

	৪৫২. থেরবাদী: চার সত্য  কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আশ্রয় চার প্রকার, পরিত্রাণ চার প্রকার, শরণ চার প্রকার, অবলম্বন চার প্রকার, অবিনশ্বরতা চার প্রকার, অমৃত চার প্রকার, নির্বাণ কি চার প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) নির্বাণ কি চার প্রকার? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চার প্রকার নির্বাণ থাকলে এদের মধ্যে উচুঁনিচু, হীন-উত্তম, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, সীমা বা ভেদ, সারিবদ্ধতা বা বিভাজনও আছে কি? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	১অট্‌ঠকথা-মতে পূর্বশৈলীয় এবং আরও কেউ কেউ মনে করে যে, চার সত্য হচ্ছে নিত্য, অসংস্কৃত। তাদের এ ধারণার মূল কারণ হচ্ছে তথাগতের উক্তি, ‘ভিক্ষুগণ, এ চারটি সত্য সুস্থিত, স্থির ও অপরিবর্তনীয়’। তাদের ধারণার নিরসনে থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	২চারি আর্যসত্যের কথা বলা হয়েছে।

	থেরবাদী: দুঃখসত্য কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখ কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: দুঃখসত্য কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শারীরিক দুঃখ, চৈতসিক (মানসিক) দুঃখ, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমুদয়সত্য কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সমুদয় কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমুদয়সত্য কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: মার্গসত্য কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গ  কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: মার্গসত্য কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	 থেরবাদী: দুঃখ কি সংস্কৃত?

	১এখানে মার্গ বলতে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বুঝানো হয়েছে, স্রোতাপত্তিমার্গ... অর্হত্ত্ব মার্গ নয়।

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখসত্য কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: শারীরিক দুঃখ, চৈতসিক দুঃখ, শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখসত্য কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমুদয় কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমুদয়সত্য কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমুদয়সত্য কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: মার্গ কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গসত্য কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গসত্য কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৫৩. থেরবাদী: নিরোধসত্য অসংস্কৃত, নিরোধ কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখসত্য অসংস্কৃত, দুঃখ কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিরোধসত্য অসংস্কৃত, নিরোধ কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: সমুদয়সত্য অসংস্কৃত, সমুদয় কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিরোধসত্য অসংস্কৃত, নিরোধ কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গসত্য অসংস্কৃত, মার্গ কি অসংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	 থেরবাদী: দুঃখসত্য অসংস্কৃত, দুঃখ কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিরোধসত্য অসংস্কৃত, নিরোধ কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সমুদয়সত্য অসংস্কৃত, সমুদয় কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিরোধসত্য অসংস্কৃত, নিরোধ কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: মার্গসত্য অসংস্কৃত, মার্গ কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিরোধসত্য অসংস্কৃত, নিরোধ কি সংস্কৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৫৪. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘চার সত্য অসংস্কৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তথাগত নিশ্চয় এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে সত্য, অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। সেই চার কী কী? যথা: ভিক্ষুগণ, এটি দুঃখ যা সত্য, অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়...পূর্ববৎ... এটি দুঃখসমুদয় যা সত্য, অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়...পূর্ববৎ... এটি দুঃখের নিরোধ যা সত্য, অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়...পূর্ববৎ... এটি দুঃখনিরোধের প্রতিপদা বা উপায় যা সত্য, অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। ভিক্ষুগণ, এই চার প্রকার হচ্ছে সত্য, অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	১নিরোধ যেহেতু সবকিছুর ক্ষয় সাধন হিসেবে নির্বাণেরই প্রতিশব্দ তাই ভিন্নবাদীরা এমনটা উত্তর দিয়েছে।

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, চার সত্য অসংস্কৃত।

	সত্যকথা সমাপ্ত।

	 


৬. ষষ্ঠ বর্গ

	(৫৬) ৪. অরূপব্রহ্মলোকের সত্ত্বগণের কথা 

	৪৫৫. থেরবাদী: আকাশানন্তায়তন (আকাশ-অনন্ত-আয়তন) কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তন কি নির্বাণ, আশ্রয়, পরিত্রাণ, শরণ, অবলম্বন, অবিনশ্বর, অমৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তন অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	১সংযুক্তনিকায়-এর মহাবর্গে ‘সত্যসূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে ‘চারটি ভূমি নির্বিকার’-এই উক্তির কারণে কেউ কেউ মনে করে যে, এই চারটি ভূমি অসংস্কৃত।  এ ধারণা নিরসনে থেরবাদীদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আশ্রয় কি দুই প্রকার...পূর্ববৎ... অভ্যন্তর কি দুই প্রকার? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তন কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তন কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ (দেহধারণ)?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি ভবগতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, যোনি, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তনে উৎপন্নকারী কর্ম আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃতে উৎপন্নকারী কর্ম আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কর্মানুসারে আকাশানন্তায়তনে উৎপন্ন হয় এমন সত্ত্ব কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্মানুসারে অসংস্কৃতে উৎপন্ন হয় এমন সত্ত্ব কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তনে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, বৃদ্ধ হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃতে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, বৃদ্ধ হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তনে কি বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃতে কি বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: আকাশানন্তায়তন কি চারস্কন্ধযুক্ত ভব?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি চারস্কন্ধযুক্ত ভব?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৫৬. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘চার অরূপ ব্রহ্মলোক অসংস্কৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তথাগত নিশ্চয় এমনটা বলেছেন চার অরূপ ব্রহ্মলোক নির্বিকার? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি তথাগত বলে থাকেন যে, চার অরূপ ব্রহ্মলোক নির্বিকার; তবে আপনার বলা উচিত, ‘চার অরূপ ব্রহ্মলোক অসংস্কৃত।’

	অরূপব্রহ্মলোকের সত্ত্বগণের কথা সমাপ্ত। 

	৬. ষষ্ঠ বর্গ

	(৫৭) ৫. নিরোধসমাপত্তি-কথা 

	৪৫৭. থেরবাদী: নিরোধসমাপত্তি কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিরোধসমাপত্তি কি নির্বাণ, আশ্রয়, পরিত্রাণ, শরণ, অবলম্বন, অবিনশ্বর, অমৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিরোধসমাপত্তি অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আশ্রয় কি দুই প্রকার...পূর্ববৎ... অভ্যন্তর কি দুই প্রকার? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিরোধসমাপত্তি কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ আছে কি যে নিরোধসমাপত্তিতে প্রবেশ করে, প্রতিলাভ করে, উৎপন্ন করে, সমুৎপন্ন করে, উত্থিত করে, সমুত্থিত করে, আবির্ভূত করে, সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত করে, জন্মলাভ করে, জন্ম দেয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে সমাপত্তি ধ্যান লাভে সচেতনতার সাময়িক বিরতি বুঝায়। কোনো কিছু অর্জন বা লাভ হলে এটি সম্পন্ন হয়েছে বলা যায় কিন' এটাকে সংস্কৃত বা অসংস্কৃত বলা যায় না। কিন' কেউ কেউ বিশেষ করে উত্তরাপথক ও অন্ধকেরা এই ধারণা পোষণ করে যে, যেহেতু নিরোধ সমাপত্তি সংস্কৃত নয়, তাই এটি অসংস্কৃত।

	থেরবাদী: এমন কেউ আছে কি যে অসংস্কৃতে প্রবেশ করে, প্রতিলাভ করে, উৎপন্ন করে, সমুৎপন্ন করে, উত্থিত করে, সমুত্থিত করে, আবির্ভূত করে, সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত করে, জন্মলাভ করে, জন্ম দেয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৫৮. থেরবাদী: নিরোধসমাপত্তি থেকে কি বিশুদ্ধি ও উত্থান দেখা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত থেকে কি বিশুদ্ধি ও উত্থান দেখা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিরোধসমাপত্তির প্রারম্ভে কি বাক্য-সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, পরবর্তীতে কায়-সংস্কার এবং চিত্ত-সংস্কার নিরুদ্ধ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংস্কৃতের প্রারম্ভে কি বাক্য-সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, পরবর্তীতে কায়-সংস্কার এবং চিত্ত-সংস্কার নিরুদ্ধ হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিরোধসমাপত্তি থেকে উত্থানের পর প্রথমে কি চিত্ত-সংস্কার, পরে কায় সংস্কার এবং বাক্য-সংস্কার উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত থেকে উত্থানের পর প্রথমে কি চিত্ত-সংস্কার, পরে কায় সংস্কার এবং বাক্য-সংস্কার উৎপন্ন হয়?

	না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিরোধসমাপত্তি থেকে উত্থানের পর কি শূন্যতা স্পর্শ, অনিমিত্ত  স্পর্শ, অপ্রণিহিত(আকাঙক্ষাহীন) এই তিন স্পর্শে স্পর্শিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃতে উত্থানের পর কি শূন্যতা স্পর্শ, অনিমিত্ত স্পর্শ, অপ্রণিহিত এই তিন স্পর্শে স্পর্শিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিরোধসমাপত্তি থেকে উত্থানের পর কি ভাবনার নির্জনতার প্রতি চিত্ত নমিত হয়, চিত্তের ঝোঁক হয়, নির্জনতায় চিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃতে উত্থানের পর কি ভাবনার নির্জনতার প্রতি চিত্ত নমিত হয়, চিত্তের ঝোঁক হয়, নির্জনতায় চিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৫৯. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘নিরোধসমাপত্তি অসংস্কৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তবে কি সংস্কৃত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	ভিন্নবাদী: তাহলে নিরোধসমাপত্তি অসংস্কৃত।

	নিরোধসমাপত্তি-কথা সমাপ্ত।

	৬. ষষ্ঠ বর্গ

	(৫৮) ৬. আকাশ-কথা 

	৪৬০. থেরবাদী: আকাশ কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আকাশ কি নির্বাণ, আশ্রয়, পরিত্রাণ, শরণ, অবলম্বন, অবিনশ্বর, অমৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: আকাশ অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে আকাশ তিন প্রকার যথা: সীমাবদ্ধ আকাশ, বস্তু থেকে পৃথক আকাশ, শূন্য আকাশ। এদের মধ্যে প্রথমটি সংস্কৃত এবং বাকী দুটি কেবল ধারণা। কেউ কেউ বিশেষ করে উত্তরাপথক এবং মহিসাসকরা মনে করে বাকী দুটি যেহেতু সংস্কৃত নয় তাই এগুলো অসংস্কৃত। বিষয়টি নিয়ে থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: আশ্রয় কি দুই প্রকার...পূর্ববৎ... অভ্যন্তর কি দুই প্রকার? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: আকাশ কি অসংস্কৃত? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে, যা আকাশ নয় তাকে আকাশ করতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে, যা সংস্কৃত তাকে অসংস্কৃত করতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে, আকাশকে আকাশহীন করতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে, অসংস্কৃতকে সংস্কৃত করতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: আকাশে কি পাখি উড়ে, চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি ঘূর্ণমান, ঋদ্ধি প্রদর্শন, বাহু নাড়ানো যায়, হাত নাড়ানো যায়, মাটির ঢিল ছোড়া যায়, লাঠি ছোড়া যায়, ঋদ্ধি শক্তিধর চলে, তির ছোঁড়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃতে কি পাখি উড়ে, চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি ঘূর্ণমান, ঋদ্ধি প্রদর্শন, বাহু নাড়ানো যায়, হাত নাড়ানো যায়, মাটির ঢিল ছোড়া যায়, লাঠি ছোড়া যায়, ঋদ্ধি শক্তিধর চলে, তির ছোড়া যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৪৬১. থেরবাদী: আকাশকে ঘিরে কি ঘর নির্মাণ করা যায়, শস্যাগার তৈরী করা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃতকে ঘিরে কি ঘর নির্মাণ করা যায়, শস্যাগার তৈরি করা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কূপ খনন করলে কি আকাশহীনতা আকাশ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কৃত কি অসংস্কৃত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: খালি কূপ পূর্ণ করলে, খালি শস্যাগার পূর্ণ করলে, খালি কলসি পূর্ণ করলে কি আকাশ অদৃশ্য হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একইভাবে অসংস্কৃতও কি অদৃশ্য হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৪৬২. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘আকাশ অসংস্কৃত?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: আকাশ কি সংস্কৃত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয় আকাশ অসংস্কৃত।

	আকাশ-কথা সমাপ্ত। 

	৬. ষষ্ঠ বর্গ

	(৫৯) ৭. আকাশের দৃশ্যমান কথা 

	৪৬৩. থেরবাদী: আকাশ কি সনিদর্শন (নিদর্শন যুক্ত বা দেখা যায়)?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আকাশ কি রূপ, রূপায়তন, রূপধাতু, নীল, হলুধ, লাল, সাদা, চক্ষুবিজ্ঞেয়, চক্ষুতে উপস্থিত হয়, চক্ষুপথে (দৃষ্টিপথে) আগমন করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: আকাশ কি সনিদর্শন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং আকাশের কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) চক্ষু এবং আকাশের কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘চক্ষু এবং আকাশের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’ -সূত্রে কি এরূপ পাওয়া যায়?

	অন্ধক: না (পাওয়া যায় না)।

	থেরবাদী: ‘চক্ষু এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এরূপ পাওয়া যায়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকেরা মনে করে আকাশ দৃশ্যমান। তাদের মতে তালার ছিদ্র কিংবা দুটি গাছের মধ্যবর্তী ফাঁক এ রকম বিষয়াদিতে আমাদের বোধ আছে, তাই সব শূন্য আকাশ দেখা যায়, আকাশ দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু। থেরবাদীদের মতে, এখানে দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু থাকে না, এটি কেবলই ধারণার কাজ, চক্ষুবিজ্ঞানের কাজ নয়। বিষয়টি নিয়েই এই যুক্তিতর্ক।

	২সংযুক্তনিকায়-এর ষড়ায়তন বর্গে সর্ব উপাদান পরিজ্ঞা-সূত্র দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: যদি ‘চক্ষুর এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে এরূপ পাওয়া যায়; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চক্ষু এবং আকাশের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

	৪৬৪. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘আকাশ সনিদর্শন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় দুটি গাছের অভ্যন্তরে, দুটি স্তম্ভের অভ্যন্তরে খালি জায়গা আছে, তালার ছিদ্র, জানালার ছিদ্র দেখা যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি দুটি গাছের অভ্যন্তরে, দুটি স্তম্ভের অভ্যন্তরে খালি জায়গা থাকে, তালার ছিদ্র, জানালার ছিদ্র দেখা যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘আকাশ সনিদর্শন।’

	আকাশ সনিদর্শন কথা সমাপ্ত।

	৬. ষষ্ঠ বর্গ

	(৬০) ৮. পৃথিবী ও অন্যান্য ধাতুর দৃশ্যমান কথা 

	৪৬৫. থেরবাদী: পৃথিবীধাতু কি সনিদর্শন (দৃশ্যমান)?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথিবীধাতু কি রূপ, রূপায়তন, রূপধাতু, নীল, হলুধ, লাল, সাদা, চক্ষুবিজ্ঞেয়, চক্ষুতে উপস্থিত হয়, চক্ষুপথে (দৃষ্টিপথে) আগমন করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পৃথিবীধাতু কি সনিদর্শন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং পৃথিবীধাতুর কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকেরা এই ধারণা পোষণ করে যে, পৃথিবীধাতু, অপধাতু, তেজোধাতু ও বায়ুধাতু দৃশ্যমান। পাথর, জল, আগুন বৃক্ষের দোলন দেখে তাদের মনে এই ধারণা উৎপন্ন হয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) চক্ষু এবং পৃথিবীধাতুর কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘চক্ষু এবং পৃথিবীধাতুর কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এরূপ পাওয়া যায়?

	অন্ধক: না (পাওয়া যায় না)।

	থেরবাদী: ‘চক্ষুর এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এরূপ পাওয়া যায়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ‘চক্ষুর এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে এরূপ পাওয়া যায়; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চক্ষু এবং আকাশের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

	৪৬৬. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পৃথিবীধাতু সনিদর্শন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় ভূমি, পাথর, পর্বত দেখা যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি ভূমি, পাথর, পর্বত দেখা যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘পৃথিবীধাতু সনিদর্শন’...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘জলধাতু সনিদর্শন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় জল দেখা যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি জল দেখা যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘জলধাতু সনিদর্শন’...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অগ্নিধাতু সনিদর্শন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় আগুন জ্বলতে দেখা যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি আগুন জ্বলতে দেখা যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অগ্নিধাতু সনিদর্শন’...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বায়ুধাতু সনিদর্শন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় বাতাসে বৃক্ষের দোল খাওয়া দেখা যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি বাতাসে বৃক্ষের দোল খাওয়া দেখা যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘বায়ুধাতু সনিদর্শন’...পূর্ববৎ...।

	পৃথিবীধাতু সনিদর্শন কথা সমাপ্ত।

	৬. ষষ্ঠ বর্গ

	(৬১) ৯. চক্ষু-ইন্দ্রিয়াদির দৃশ্যমান কথা 

	৪৬৭. থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় কি সনিদর্শন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় কি রূপ, রূপায়তন...পূর্ববৎ... চক্ষুপথে (দৃষ্টিপথে) আগমন করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় কি সনিদর্শন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকেরা এই ধারণা পোষণ করে যে, ইন্দ্রিয়সমূহ দৃশ্যমান। হাত-পা-এর নড়াচড়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রং, রূপ, আকৃতি ইত্যাদি দেখেই তাদের মনে এই ধারণা উৎপন্ন হয়। বিষয়টি মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘চক্ষু এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এরূপ পাওয়া যায়?

	অন্ধক: না (পাওয়া যায় না)।

	থেরবাদী: ‘চক্ষুর এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এরূপ পাওয়া যায়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ‘চক্ষুর এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে এরূপ পাওয়া যায়; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চক্ষু এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

	৪৬৬. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চ ইন্দ্রিয় সনিদর্শন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় দেখা যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় দেখা যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘পঞ্চ ইন্দ্রিয় সনিদর্শন।’

	চক্ষু-ইন্দ্রিয় সনিদর্শন কথা সমাপ্ত।

	৬. ষষ্ঠ বর্গ

	(৬২) ১০. কায়কর্ম সনিদর্শন কথা

	৪৬৯. থেরবাদী: কায়কর্ম কি সনিদর্শন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কায়কর্ম কি রূপ, রূপায়তন, রূপধাতু, নীল, হলুধ, লাল, সাদা, চক্ষুবিজ্ঞেয়, চক্ষুতে উপস্থিত হয়, চক্ষুপথে (দৃষ্টিপথে) আগমন করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কায়কর্ম কি সনিদর্শন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং কায়কর্মের কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) চক্ষু এবং কায়কর্মের কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘চক্ষু এবং কায়কর্মের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এরূপ পাওয়া যায়?

	অন্ধক: না (পাওয়া যায় না)।

	থেরবাদী: ‘চক্ষুর এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এরূপ পাওয়া যায়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ‘চক্ষুর এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে এরূপ পাওয়া যায়; তবে আপনার বলা উচিত, ‘চক্ষু এবং কায়কর্মের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

	৪৭০. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘কায়কর্ম সনিদর্শন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় আগমন, প্রত্যাগমন, সম্মুখভাগ, পশ্চাদ্ভাগ, সংকোচন, প্রসারণ দেখা যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি আগমন, প্রত্যাগমন, সম্মুখভাগ, পশ্চাদ্ভাগ, সংকোচন, প্রসারণ দেখা যায়; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কায়কর্ম সনিদর্শন।’

	কায়কর্ম সনিদর্শন কথা সমাপ্ত।

	ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত। 

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	নিয়ম অসংস্কৃত, প্রতীতৎসমুৎপাদ অসংস্কৃত

	চার সত্য অসংস্কৃত, নিরোধসমাপত্তি অসংস্কৃত,

	অসংস্কৃত অরূপব্রহ্মলোকের সত্ত্বগণ

	অসংস্কৃত গগণ (আকাশ),

	আকাশ দৃশ্যমান, চার মহাভূত দৃশ্যমান যেমন

	পঞ্চেন্দ্রিয় দৃশ্যমান, কর্ম দৃশ্যমান তেমন। 

	 


৭. সপ্তম বর্গ

	(৬৩) ১. সংগৃহীত কথা 

	৪৭১. থেরবাদী: এমন কোনো ধর্ম কি নেই যা ধর্মের (অন্য ধর্মের) সঙ্গে সংগ্রহ (একত্রিত) করা যায়? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন ধর্ম আছে, যা অন্য ধর্মের সঙ্গে গণনা করা হয়, উল্লেখ করা হয়, অন্তর্ভুক্ত করা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এমন ধর্ম থাকে যা অন্য ধর্মের সঙ্গে গণনা করা হয়, উল্লেখ করা হয়, অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘এমন কোনো ধর্ম নেই যা ধর্মের (অন্য ধর্মের) সঙ্গে সংগ্রহ (একত্রিত) করা যায়।’

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তনকে কোন স্কন্ধের মধ্যে গণনা করা হয়?

	ভিন্নবাদী: রূপস্কন্ধের মধ্যে গণনা করা হয়।

	থেরবাদী: যদি চক্ষু-আয়তনকে রূপস্কন্ধে গণনা করা হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘চক্ষু আয়তন রূপস্কন্ধে সংগৃহীত হয়।’

	থেরবাদী: শ্রোত্রায়তন...পূর্ববৎ... ঘ্রাণায়তন...পূর্ববৎ... জিহ্বায়তন...পূর্ববৎ... কায়ায়তনকে কোন স্কন্ধে গণনা করা হয়?

	ভিন্নবাদী: রূপস্কন্ধে গণনা করা হয়।

	থেরবাদী: যদি কায়ায়তনকে রূপস্কন্ধে গণনা করা হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘কায়ায়তন রূপস্কন্ধে সংগৃহীত হয়।’

	থেরবাদী: রূপায়তন...পূর্ববৎ... শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন...পূর্ববৎ... রসায়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তনকে কোন স্কন্ধে গণনা করা হয়?

	ভিন্নবাদী: রূপস্কন্ধে গণনা করা হয়।

	১অট্‌ঠকথা-মতে রাজগিরিক এবং সিদ্ধত্তিকদের ধারণা ছিল, একটি সার্বজনীন ধারণায় রূপকে একত্রিত করা যায় না, যেমনটা করে একটি ষাঁড়কে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা যায়। তাদের এই ধারণার নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: যদি স্প্রষ্টব্যায়তন রূপস্কন্ধ সমষ্ঠির অধীন হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘স্প্রষ্টব্যায়তন রূপস্কন্ধে সংগৃহীত হয়।’

	থেরবাদী: সুখবেদনাকে কোন স্কন্ধে গণনা করা হয়?

	ভিন্নবাদী: বেদনাস্কন্ধে গণনা করা হয়।

	থেরবাদী: যদি সুখবেদনাকে বেদনাস্কন্ধে গণনা করা হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সুখবেদনা বেদনাস্কন্ধে সংগৃহীত হয়।’

	থেরবাদী: দুঃখবেদনা...পূর্ববৎ... অদুঃখ-অসুখবেদনাকে কোন স্কন্ধে গণনা করা হয়?

	ভিন্নবাদী: বেদনাস্কন্ধে গণনা করা হয়।

	থেরবাদী: যদি অদুঃখ-অসুখবেদনাকে বেদনাস্কন্ধে গণনা করা হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অদুঃখ-অসুখবেদনা বেদনাস্কন্ধে সংগৃহীত হয়।’

	থেরবাদী: চক্ষুসংস্পর্শজ সংজ্ঞা কোন স্কন্ধে গণনা করা হয়?

	ভিন্নবাদী: সংজ্ঞাস্কন্ধে গণনা করা হয় ।

	থেরবাদী: যদি চক্ষুসংস্পর্শজ সংজ্ঞাকে সংজ্ঞাস্কন্ধে গণনা করা হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘চক্ষুসংস্পর্শজ সংজ্ঞা সংজ্ঞাস্কন্ধে সংগৃহীত হয়।’

	থেরবাদী: শ্রোত্রসংস্পর্শজ সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... মনঃসংস্পর্শজ সংজ্ঞাকে কোন স্কন্ধে গণনা করা হয়?

	ভিন্নবাদী: সংজ্ঞাস্কন্ধে গণনা করা হয়।

	থেরবাদী: যদি মনঃসংস্পর্শজ সংজ্ঞাকে সংজ্ঞাস্কন্ধে গণনা করা হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘মনঃসংস্পর্শজ সংজ্ঞা সংজ্ঞাস্কন্ধে সংগৃহীত হয়।’

	থেরবাদী: চক্ষুসংস্পর্শজ চেতনা...পূর্ববৎ... মনঃসংস্পর্শজ চেতনাকে কোন স্কন্ধে গণনা করা হয়?

	ভিন্নবাদী: সংস্কারস্কন্ধে গণনা করা হয় ।

	থেরবাদী: যদি মনঃসংস্পর্শজ চেতনাকে সংস্কারস্কন্ধে গণনা করা হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘মনঃসংস্পর্শজ চেতনা সংস্কারস্কন্ধে সংগৃহীত হয়।’

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান...পূর্ববৎ... মনোবিজ্ঞানকে কোন স্কন্ধে গণনা করা হয়?

	ভিন্নবাদী: বিজ্ঞানস্কন্ধে গণনা করা হয় ।

	থেরবাদী: যদি মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানস্কন্ধে গণনা করা হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানস্কন্ধে সংগৃহীত হয়।’

	৪৭২. থেরবাদী: দুটি ষাঁড়কে যেমন করে দড়ি অথবা জোয়াল দিয়ে একত্রে বাঁধা হয়, ছাবাইক যেভাবে একটি ফিতা দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, কুকুরকে যেমন গলায় পাট্টা দিয়ে বাঁধা হয়, সেভাবেই কি এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্ম সংগ্রহ করা যায়? 

	(ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।)

	থেরবাদী: যদি ষাঁড়কে দড়ি বা জোয়াল দিয়ে, ছাবাইকে ফিতা দিয়ে, কুকুরকে গলায় পাট্টা দিয়ে বাঁধা যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘এমন ধর্ম আছে যা অন্য ধর্মের সঙ্গে সংগ্রহ করা যায়।’

	সংগৃহীত কথা সমাপ্ত।

	৭. সপ্তম বর্গ

	(৬৪) ২. সম্প্রযুক্ত কথা 

	৪৭৩. থেরবাদী: এমন কোনো ধর্ম কি নেই যা ধর্মের (অন্য ধর্মের) সঙ্গে সম্প্রযুক্ত?

	১ইংরেজী অনুবাদে দেখা যায়, এই প্রশ্নটি করেছে রাজগিরিক এবং সিদ্ধত্তিকরা। কিন' ৬ষ্ঠ সঙ্গায়নের পালিতে দেখা যায়, এই প্রশ্নটি করেছে থেরবাদীরা। আবার এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হয়নি। তবে পরবর্তী বাক্যদ্বারা এটা স্পষ্ট হয় যে, এখানে হ্যাঁ-বোধক উত্তর এসেছিল। খুব সম্ভবত, প্রাচীন পালি গ্রনে' প্রশ্নকর্তা হিসেবে থেরবাদীর জায়গায় রাজগিরিক এবং সিদ্ধত্তিকদের নাম দেওয়া হয়েছিল; ৬ষ্ঠ সঙ্গায়নে যা সংশোধিত হয়েছে। এই প্রশ্নটি যে থেরবাদীরা করেছে তা পালিতে পাদটীকা দিয়ে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য প্রশ্নগুলোতে পালিতে প্রশ্নকর্তা কে তা আলাদাভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়নি। কিন' এই প্রশ্নটিতে তা করে দেওয়া হয়েছে। এ থেকে পূর্বের ভুল সংশোধনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

	২অট্‌ঠকথা-মতে রাজগিরিক ও সিদ্ধত্তিকদের ধারণা এক ধর্ম বা মানসিক অবস্তুা অন্যটির সঙ্গে সম্প্রযুক্ত নয়। তাদের ভ্রান্তি নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন ধর্ম আছে, যা অন্য ধর্মের সঙ্গে সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপন্ন, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এমন ধর্ম থাকে, যা অন্য ধর্মের সঙ্গে সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপন্ন, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘এমন কোনো ধর্ম নেই যা অন্য ধর্মের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত।’

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ কি সংজ্ঞাস্কন্ধের সঙ্গেই উৎপন্ন হয়? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি বেদনাস্কন্ধ সংজ্ঞাস্কন্ধের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘বেদনাস্কন্ধ সংজ্ঞাস্কন্ধের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত।’

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ সংস্কারস্কন্ধের সঙ্গে... বিজ্ঞানস্কন্ধের সঙ্গে উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি বেদনাস্কন্ধ বিজ্ঞানস্কন্ধের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘বেদনাস্কন্ধ বিজ্ঞানস্কন্ধের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত।’

	থেরবাদী: সংজ্ঞাস্কন্ধ... সংস্কারস্কন্ধ... বিজ্ঞানস্কন্ধ বেদনাস্কন্ধের সঙ্গে... সংজ্ঞাস্কন্ধের সঙ্গে... সংস্কারস্কন্ধের সঙ্গে উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি বিজ্ঞানস্কন্ধ সংস্কারস্কন্ধের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘বিজ্ঞানস্কন্ধ সংস্কারস্কন্ধের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত।’

	৪৭৪. থেরবাদী: তেল যেমন তিলে অনুপ্রবিষ্ট থাকে, চিনি যেমন আখে অনুপ্রবিষ্ট থাকে; এভাবেই সেই ধর্মসমূহে এই ধর্মে (এক ধর্ম অন্য ধর্মের সঙ্গে) অনুপ্রবিষ্ট থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	সম্প্রযুক্ত কথা সমাপ্ত।

	৭. সপ্তম বর্গ

	(৬৫) ৩. চৈতসিক কথা 

	৪৭৫. থেরবাদী: চৈতসিক ধর্ম কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন ধর্ম আছে, যা চিত্তের সঙ্গে সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপন্ন, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এমন ধর্ম থাকে, যা চিত্তের সঙ্গে সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপন্ন, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন হয়; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চৈতসিক ধর্ম নেই।’

	থেরবাদী: স্পর্শ কি চিত্তের সঙ্গেই উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি স্পর্শ চিত্তের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘স্পর্শ হচ্ছে চৈতসিক।’

	থেরবাদী: বেদনা... পূর্ববৎ... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... বীর্য... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা... রাগ... দ্বেষ... মোহ...পূর্ববৎ... অনপত্রপা চিত্তের সঙ্গেই কি উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অনপত্রপা চিত্তের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অনপত্রপা হচ্ছে চৈতসিক।’

	৪৭৬. থেরবাদী: চিত্তের সঙ্গেই কি চৈতসিক উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শের সঙ্গে উৎপন্ন হয়ে কি স্পর্শিত হয়?

	১অট্‌ঠকথা-মতে কেউ কেউ বিশেষ করে রাজগিরিক ও সিদ্ধত্তিকরা মনে করে, চিত্ত থেকে চৈতসিক পাওয়া যায় না। চৈতসিক বলতে আসলে কিছু নেই। থেরবাদীদের মতে যেগুলো চিত্তনির্ভর সেগুলোই চৈতসিক। বিষয়টি নিয়েই এই যুক্তিতর্ক।

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চিত্তের সঙ্গে উৎপন্ন হয় বলে কি চৈতসিক হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনার ... সংজ্ঞার... চেতনার... শ্রদ্ধার... বীর্যের... স্মৃতির... সমাধির... প্রজ্ঞার... রাগের... দ্বেষের... মোহের...পূর্ববৎ... অনপত্রপার সঙ্গে উৎপন্ন হয়ে কি অনপত্রপা চৈতসিক হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	৪৭৭. ভিন্নবাদী: চৈতসিক ধর্ম কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন:

	‘বিজ্ঞগণ চৈতসিকাদিকে

	অনাত্ম রূপেই জানে

	হীন-উত্তম বিভেদে সম্যক জ্ঞানী

	চৈতসিককে ক্ষণস্থায়ী বলেই মানে।’

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, চৈতসিক ধর্ম আছে।

	১দীর্ঘনিকায়ে কেবট্ট-সূত্র দ্রষ্টব্য।

	ভিন্নবাদী: চৈতসিক ধর্ম কি নেই? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তথাগত কি এমনটা বলেননি, ‘কেবট্ট, এই শাসনস্থ ভিক্ষু অপর সত্ত্বগণের অপর ব্যক্তিগণের চিত্তও নির্দেশ করেন, চৈতসিক (সৌমনস্য, দৌর্মনস্য)ও নির্দেশ করেন, বিতর্কিত-বিচারিত বিষয়কেও নির্দেশ করেন। যেমন: “এইরূপই তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মনলগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকারই”’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, চৈতসিক ধর্ম আছে।

	চৈতসিক কথা সমাপ্ত।

	৭. সপ্তম বর্গ

	(৬৬) ৪. দানকথা 

	৪৭৮. থেরবাদী: দান কি চৈতসিক ধর্ম?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লব্ধ চৈতসিক ধর্ম কি অন্যকে দান করা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) লব্ধ চৈতসিক ধর্ম কি অন্যকে দান করা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: লব্ধ স্পর্শ কি অন্যকে দান করা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লব্ধ বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... চেতনা... শ্রদ্ধা... বীর্য... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা কি অন্যকে দান করা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৪৭৯. থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, দান চৈতসিক ধর্ম?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দান কি দান কি অনিষ্ট, অকান্ত, অমনোজ্ঞ, দূষিত ফল প্রদানকারী, দুঃখদায়ী, দুঃখবিপাক প্রদানকারী? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে দান তিন প্রকার যথা: দানের চেতনা (দান করার ইচ্ছা), বিরতি (অভয়দান) এবং দানীয় বস্তু (অন্ন, পানীয় ইত্যাদি)। আবার চিত্তগত ও বস্তুগত এই দুই প্রকারেও দানকে বিভক্ত করা যায়, যেখানে চেতনা ও বিরতি হচ্ছে চিত্তগত দান। কিন' রাজগিরিক ও সিদ্ধত্তিকরা কেবল চিত্তগত দানকেই স্বীকৃতি দেয়। দানীয় বস্তুকে দান বলতে তারা নারাজ। তাদের ধারণা নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	২খাদ্য বা অন্যান্য দ্রবাদি যেভাবে দান করা যায় সেভাবে দান করা যায় না বলেই এমনটা উত্তর দিয়েছে।

	৩সূত্রে উল্লেখিত অভয়দানের কথা স্মরণ করে ‘হ্যাঁ’ বলেছে।

	থেরবাদী: নিশ্চয় দান ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধফল প্রদানকারী, সুখদায়ী, সুখবিপাক প্রদানকারী? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি দান ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধফল প্রদানকারী, সুখদায়ী, সুখবিপাক প্রদানকারী হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘দান চৈতসিক ধর্ম।’

	থেরবাদী: তথাগত বলেছেন দান ইষ্টফল প্রদান করে; চীবর কি দান?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চীবর কি ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধফল প্রদানকারী, সুখদায়ী, সুখবিপাক প্রদানকারী? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথাগত বলেছেন, দান ইষ্টফল প্রদান করে; শয়নাসন, গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি কি দান?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শয়নাসন, গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি কি ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধফল প্রদানকারী, সুখদায়ী, সুখবিপাক প্রদানকারী? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৪৮০. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘দান চৈতসিক ধর্ম?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তথাগত কি এমনটা বলেনন্তি

	‘শ্রদ্ধা, লজ্জা ও দান

	ধর্মসমূহ অনুসৃত করেন সৎপুরুষগণ

	এ মার্গ বিষয়ে বলেন দিব্যলোকবাসীগণ

	এ উপায়ে দেবলোক করেন গমন।’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	১অঙ্গুত্ত নিকায়ে (৮.৩২) ৮ম নিপাতের ‘দানসূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, দান চৈতসিক ধর্ম।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘দান চৈতসিক ধর্ম?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তথাগত কি এমনটা বলেননি, ‘হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চদান মহাদান, অগ্র হিসেবে স্বীকৃত দীর্ঘকালের, ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, সংকীর্ণ হয় নি, সংকীর্ণ হবে না; সেগুলি বিজ্ঞ শ্রমণব্রাহ্মণ কর্তৃক ঘৃণিত হয় না। পঞ্চ কী কী? এ ক্ষেত্রে, হে ভিক্ষুগণ, আর্যশ্রাবক প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করে প্রাণিহত্যা-প্রতিবিরত হন। ভিক্ষুগণ, প্রাণিহত্যা-প্রতিবিরত আর্যশ্রাবক অপরিমাণ প্রাণিদের অভয় দেন, মৈত্রী দেন, বিপদহীনতা দেন, অপরিমাণ সত্ত্বগণকে অভয় দিয়ে, অবৈরী দিয়ে, অব্যাপাদ (বিদ্বেষহীনতা) দিয়ে অপরিমাণ অভয়, মৈত্রী ও অব্যাপাদের ভাগী হন। ভিক্ষুগণ, এটাই প্রথম দান, মহাদান, অগ্র হিসেবে স্বীকৃত, দীর্ঘকালের, ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, সংকীর্ণ হয় নি, সংকীর্ণ হবে না; বিজ্ঞ শ্রমণব্রাহ্মণ কর্তৃক ঘৃণিত হয় না। ভিক্ষুগণ, অদত্ত বস্তু গ্রহণ পরিত্যাগ করে...পূর্ববৎ... ব্যভিচার পরিত্যাগ করে...পূর্ববৎ... মিথ্যেকথা পরিত্যাগ করে...পূর্ববৎ... মদ ও নেশাদ্রব্য পরিত্যাগ করে, প্রতিবিরত আর্যশ্রাবক অপরিমাণ প্রাণিদের অভয় দেন, মৈত্রী দেন, বিপদহীনতা দেন; অপরিমাণ সত্ত্বগণকে অভয় দিয়ে, অবৈরী দিয়ে, অব্যাপাদ (বিদ্বেষহীনতা) দিয়ে অপরিমাণ অভয়, মৈত্রী ও অব্যাপাদের ভাগী হন। ভিক্ষুগণ, এটাই পঞ্চম দান, মহাদান, অগ্র হিসেবে স্বীকৃত, দীর্ঘকালের, ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন, অসংকীর্ণ, অসংকীর্ণপূর্ব, সংকীর্ণ হয় নাই, সংকীর্ণ হবে না; বিজ্ঞ শ্রমণব্রাহ্মণ কর্তৃক ঘৃণিত হয় না’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, দান চৈতসিক ধর্ম।

	৪৮১. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘যা-কিছু (দ্রব্যসামগ্রী) দেওয়া হয় তাই দান?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৮.৩৯) অষ্টম নিপাতের ‘পুণ্যফল-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এখানে কেউ কেউ থাকে যে অন্নদান, পানীয়দান, বস্ত্রদান, যানবাহনদান, মালাদান, সুগন্ধদান, চন্দনাদি- -লেপনদান, পালঙ্কদান, বাসস্থানদান, প্রদীপদান করে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, যা-কিছু দেওয়া হয় তা দান।

	৪৮২. থেরবাদী: যা-কিছু (দ্রব্যসামগ্রী) দেওয়া হয় তা কি দান?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা-কিছু দেওয়া হয় তা কি ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধফল প্রদানকারী, সুখদায়ী, সুখবিপাক প্রদানকারী? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দান ইষ্ট ফল প্রদান করে তথাগত বলেছেন, চীবর কি দান? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চীবর কি ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধফল প্রদানকারী, সুখদায়ী, সুখবিপাক প্রদানকারী? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথাগত বলেছেন দান ইষ্টফল প্রদান করে; পিণ্ডপাতদান... শয়নাসন-দান... গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান কি ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধফল প্রদানকারী, সুখদায়ী, সুখবিপাক প্রদানকারী? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি কি ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, বিশুদ্ধফল প্রদানকারী, সুখদায়ী, সুখবিপাক প্রদানকারী? 

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ‘যা-কিছু দেওয়া হয় তা দান।’

	দান কথা সমাপ্ত।

	১সংযুক্তনিকায় (৩.৬২) স্কন্ধ বর্গে ‘জরায়ুজ দানুপকার-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	 (৬৭) ৫. পরিভোগময় পুণ্যকথা 

	৪৮৩. থেরবাদী: (দাতার দান) পরিভোগ করলে কি পুণ্য বৃদ্ধি পায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পরিভোগ করলে কি স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা বর্ধিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পরিভোগ করলে কি পুণ্য বৃদ্ধি পায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লতা, পরগাছা, বৃক্ষ, ঘাস ও ঝোপঝাড়ের মতো কি বর্ধিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৪৮৪. থেরবাদী: পরিভোগ করলে কি পুণ্য বৃদ্ধি পায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দানচেতনা ব্যতীত দায়ক দান দিলেও কি পুণ্য হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: মনোযোগহীন চিত্তে... বিবেচনা না করে... চেতনা ব্যতীত... মনঃসংযোগ ব্যতীত... সংকল্পবিহীন... প্রার্থনাহীন... প্রতিজ্ঞাহীনভাবে দান করলেও কি পুণ্য হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় মনোযোগ সহকারে ... বিবেচনা সহকারে ... চেতনা সহকারে... মনঃসংযোগ সহকারে... সংকল্পবদ্ধ হয়ে... প্রার্থনাযুক্ত হয়ে... প্রতিজ্ঞা সহকারে দান করলে পুণ্য হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে রাজগিরিক, সিদ্ধত্তিক ও সম্মিতিয়দের মতে, পরিভোগের কারণে পুণ্যসম্পদ বৃদ্ধি পায়। তাদের এ ধারণা হওয়ার কারণ হচ্ছে সূত্রে পাওয়া যায়, ‘দিনরাত তাদের পুণ্য বর্ধিত হয়’ কিংবা ‘ভিক্ষুগণ, চীবর পরিভোগ করলে...সুখার্থে সংবর্তিত হয়’। তাদের ভ্রান্তি নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: যদি মনোযোগ সহকারে ... বিবেচনা সহকারে ... চেতনা সহকারে... মনঃসংযোগ সহকারে... সংকল্পবদ্ধ হয়ে... প্রার্থনাযুক্ত হয়ে... প্রতিজ্ঞা সহকারে দান করলে পুণ্য হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পরিভোগ করলে পুণ্য বৃদ্ধি পায়।’

	৪৮৫. থেরবাদী: পরিভোগ করলে কি পুণ্য বৃদ্ধি পায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দায়ক দান দিয়ে যদি কামবিতর্কে বিতর্কিত, ব্যাপাদবিতর্কে বিতর্কিত, হিংসাবিতর্কে বিতর্কিত হয়, তবুও কি পুণ্য হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়। সেই চারটি বিষয় কী কী? আকাশ এবং পৃথিবী এটি প্রথম দুর্জ্ঞেয় বিষয়, সমুদ্রের দূরবর্তী অপর তীর এটি দ্বিতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং যেখানে অস্তগমন করে এটি তৃতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। সদ্ধর্ম এবং অসদ্ধর্ম এটি চতুর্থ দুর্জ্ঞেয় বিষয়। এই চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়। 

	‘দূরের আকাশ, পৃথিবী উভয়ই দুর্জ্ঞেয়,

	১এখানে দাতা ও গ্রহীতার চিত্তকে একত্রিত করে ‘হ্যাঁ’ উত্তর দিয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	দুর্জ্ঞেয় সেরূপ সমুদ্রের দূরবর্তী অপর তীর।

	দুর্জ্ঞেয় যেখান হতে হয় সূর্য উদিত,

	সেরূপ দুর্জ্ঞেয় যেখান হতে হয় সূর্য অস্তগত।

	এসবের চেয়ে হয় অতীব দুর্জ্ঞেয়,

	প্রভেদ করণ সদ্ধর্ম ও অসদ্ধর্ম।

	সদ্ধর্ম সমাগমে নাহি অবনতি,

	সেথায় রবে সুখে অবস্থিতি।

	অতি দ্রুত হয় অসদ্ধর্মে আগমন

	সদ্ধর্মে আগমন কিন্তু দুর্জ্ঞেয়, কঠিন।’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে।’

	৪৮৬. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পরিভোগ করলে পুণ্য বৃদ্ধি পায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, 

	‘যে-জন করে ফুল-ফল বন, সেতু নির্মাণ

	জলসত্র-জলাশয়, পান্থনিবাস দান

	দিবারাত্রি তার হয় পুণ্য বর্ধন

	শীলসম্পন্ন সে-জন করে স্বর্গে গমন।’ 

	(যে ব্যক্তি জনসাধারণের হিতার্থে ফুল ও ফলের উদ্যান রচনা করেন, জনসাধারণের উপভোগের জন্য বন তৈরি করেন, সেতু নির্মাণ করেন এবং জলসত্র, জলাশয় ও পান্থনিবাস দান করেন, তাঁদের দিনরাত সর্বদাই পুণ্য প্রবর্ধিত হয় এবং সে ব্যক্তি ধর্মস্থ, শীলসম্পন্ন ও স্বর্গগামী)-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৪.৪৭) চতুর্থ নিপাতের ‘দুর্জ্ঞেয়-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২সংযুক্তনিকায় (১.৪৭) প্রথম নিপাতের ‘বনরোপ-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: হ্যাঁ।      

	ভিন্নবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত, পরিভোগ করলে পুণ্য বৃদ্ধি পায়।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পরিভোগ করলে পুণ্য বৃদ্ধি পায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘চার প্রকার পুণ্যফল, কুশল সম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনকফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়। সেই চার প্রকার কী কী? চীবর পরিভোগকালে কোনো ভিক্ষু যদি অপ্রমাণ চিত্তসমাধি উৎপন্ন করে, তাহলে তার নিকট অপ্রমেয় পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনকফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়। পিণ্ডপাত পরিভোগকালে...পূর্ববৎ...শয়নাসন-পরিভোগকালে...পূর্ববৎ...গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি পরিভোগকালে কোনো ভিক্ষু যদি অপ্রমাণ চিত্তসমাধি উৎপন্ন করে, তাহলে তার নিকট অপ্রমেয় পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনকফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়। এই চার প্রকার পুণ্যফল, কুশলসম্পদ, সুখাহার, স্বর্গসুখ, সুখজনকফল, স্বর্গসংবর্তনিক; মঙ্গলার্থে, প্রীতিকরার্থে, প্রফুল্লার্থে, হিতার্থে, সুখার্থে সংবর্তিত হয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত, পরিভোগ করলে পুণ্য বৃদ্ধি পায়।

	৪৮৭. থেরবাদী: পরিভোগ করলে কি পুণ্য বৃদ্ধি পায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দাতার দেওয়া দান গ্রহীতা গ্রহণ করে পরিভাগ না করলে, নিক্ষেপ করলে, বিসর্জন দিলে কি পুণ্য হয়?

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৪.৫১) চতুর্থ নিপাতে ‘পুণ্যফল-সূত্র (দ্বিতীয়)’ দ্রষ্টব্য।

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি দাতার দেওয়া দান গ্রহীতা গ্রহণ করে পরিভাগ না করলে, নিক্ষেপ করলে, বিসর্জন দিলে পুণ্য হয়, তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘পরিভোগ করলে পুণ্য বৃদ্ধি পায়।’

	থেরবাদী: পরিভোগ করলে কি পুণ্য বৃদ্ধি পায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দাতার দেওয়া দান গ্রহণের পর রাজা হরণ করে, চোর হরণ করে, আগুনে দগ্ধ হয়, জলে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, শত্রু ভাবাপন্ন কোনো উত্তরাধিকারী হরণ করে তবে কি পুণ্য হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি দাতার দেওয়া দান গ্রহণের পর রাজা হরণ করে, চোর হরণ করে, আগুনে দগ্ধ হয়, জলে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, শত্রু ভাবাপন্ন কোনো উত্তরাধিকারী হরণ করলেও পুণ্য হয়, তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘পরিভোগ করলে পুণ্য বৃদ্ধি পায়।’ 

	পরিভোগময় পুণ্যকথা সমাপ্ত। 

	৭. সপ্তম বর্গ

	(৬৮) ৬. ইহজীবনে দানকথা 

	৪৮৮. থেরবাদী: এখানে (ইহজীবনে) দেওয়া দান কি তথায় (পরলোকে) পাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এখানে চীবরদান করলে সেই চীবর কি তথায় পরিভোগ করা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এখানে পিণ্ডপাত,শয়নাসন,গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি, খাদ্য, ভোজ্য ও পানীয় দেওয়া হলে, সেই পানীয় কি তথায় পরিভোগ করা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এখানে দেওয়া দান কি তথায় পাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি অন্যেরদ্বারা কৃত সুখ-দুঃখ আমরা অনুভব করি, কর্তা এক, ফল ভোগকারী কি অন্য?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৪৮৯. থেরবাদী: এটা কি বলা উচিত নয়, ‘এখানে দেওয়া দান কি তথায় পাওয়া যায়?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় প্রেতদের উদ্দেশ্যে দান করলে তারা তা অনুমোদন করে, চিত্তে প্রসাদ (আনন্দ) উৎপন্ন করে, প্রীতি উৎপন্ন করে, সৌমনস্য লাভ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	১অট্‌ঠকথা-মতে রাজগিরিক ও সিদ্ধত্তিকরা মনে করে যে,্‌ ইহজীবনে যে দান দেওয়া হয় সেগুলোর দ্বারাই পরলোকে জীবনযাপন করা হয়। তাদের মনে এ ধারণা উৎপন্ন হওয়ার কারণ সূত্রে আছে, ‘এখানে যে দান দেওয়া হয়, তা দ্বারা মৃত্যুর ওপর প্রেতলোকে উৎপন্ন হওয়া জ্ঞাতীরা জীবনযাপন করে।’ এজন্য রাজগিরিক ও সিদ্ধত্তিকরা মনে করে এখানে দেওয়া চীবর দিয়ে সেখানে জীবনযাপন করে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: যদি প্রেতদের উদ্দেশ্যে দান করলে তারা তা অনুমোদন করে, চিত্তে প্রসাদ (আনন্দ) উৎপন্ন করে, প্রীতি উৎপন্ন করে, সৌমনস্য লাভ করে; তবে আপনার বলা উচিত, ‘এখানে দেওয়া দান তথায় পাওয়া যায়।’

	৪৯০. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘এখানে দেওয়া দান তথায় পাওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘জল যেমন উচ্চ স্থান হতে নিম্নদিকে গড়িয়ে পড়ে, তেমনিভাবে এখানে দেওয়া দান প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়। জলপূর্ণ প্রবাহ (নদীর জল) যেমন সাগরকে পরিপূর্ণ করে, তেমনিভাবে এখানে দেওয়া দান প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়। প্রেতলোকে কৃষি নেই, গোপালনাদিও নেই, তাদৃশ বাণিজ্যও সেখানে নাই যাতে ভোগসম্পত্তি লাভ করা যেতে পারে। এখানে দেওয়া দান তথায় (মনুষ্যলোক থেকে) কালগত প্রেতরা লাভ করে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, এখানে দেওয়া দান তথায় পাওয়া যায়।

	৪৯১. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘এখানে দেওয়া দান তথায় পাওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করে মাতাপিতা পরিবারের মধ্যে পুত্রসন্তানের জন্ম ইচ্ছা করে। সেই পাঁচটি বিষয় কী কী? যথা: সে আমাদের ভরণপোষণ করবে, আমাদের জন্য করণীয়াদি সম্পাদন করবে, কুলবংশ দীর্ঘদিন রক্ষা করবে, পৈতৃক সম্পত্তি যোগ্যতাবশে প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের মৃত্যুর পর প্রেতদের উদ্দেশ্যে দান করবে। ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করে মাতাপিতা পরিবারে পুত্রসন্তানের জন্ম ইচ্ছা করে।

	‘পণ্ডিতগণ করে চিন্তা পঞ্চ বিষয় অতি,

	পুত্র লাভের তরে তাই চিত্ত পায় গতি।

	পুত্র মোদের করবে পরে ভরণপোষণ,

	প্রয়োজনীয় কর্ম নিত্য করবে সম্পাদন।

	কুলবংশ করবে রক্ষা দীর্ঘদিন ধরে,

	পিতৃসম্পদ প্রাপ্ত হবে মোদের মৃত্যু পরে।

	সর্বোপরি করবে পুত্র প্রেতোদ্দেশে দান,

	সেই হেতুতে তখন মোরা লভিব সুখ ত্রাণ।

	পণ্ডিতগণ করে চিন্তা উক্ত পঞ্চ বিষয়,

	পুত্র লাভের তরে চিত্ত বেগ প্রাপ্ত হয়।

	সেই কারণে শান্ত আর সৎপুরুষগণ,

	কৃতজ্ঞ ও বাধিত থাকেন পুণ্যপূত মন।

	মাতাপিতার গুণ তারা করে অনুস্মরণ,

	নিত্য করে সেবা পূজা তাদের আমরণ।

	উপকারীর প্রত্যুৎপকার করে নিরন্তর,

	সেইরূপ মানতকারী পালিত পুত্রগণ।

	মাতাপিতাকে করে পোষণ অক্ষুণ্নমন,

	যথাসময়ে করে তারা কুলবংশ রক্ষণ।

	সেইরূপ শীল ও শ্রদ্ধাবান পুত্র যত আছে,

	প্রশংসিত হয় তারা এ জগৎ-মধ্যে। 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, এখানে দেওয়া দান তথায় পাওয়া যায়।

	ইহজীবনে দানকথা সমাপ্ত। 

	-------------------------------

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৫.৩৯) পঞ্চম নিপাতে ‘পুত্রসূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	 (৬৯) ৭. পৃথিবীর কর্মফল-কথা 

	৪৯২. থেরবাদী: পৃথিবী কি কর্মের ফল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথিবীর কি সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখবেদনা আছে; পৃথিবী কি সুখবেদনা-, দুঃখবেদনা-, অদুঃখ-অসুখবেদনা-, স্পর্শ-, বেদনা-, সংজ্ঞা-, চেতনা- ও চিত্ত-সম্প্রযুক্ত, আলম্বনযুক্ত; পৃথিবীর কি মনোযোগ, বিবেচনা, চেতনা, মনঃসংযোগ, সংকল্প, প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় পৃথিবী সুখ-, দুঃখ- ও অদুঃখ-অসুখবেদনাহীন; সুখবেদনা-, দুঃখবেদনা-, অদুঃখ-অসুখবেদনা-, স্পর্শ-, বেদনা-, সংজ্ঞা-, চেতনা- ও চিত্ত-সম্প্রযুক্ত নয়, আলম্বনহীন; পৃথিবীর মনোযোগ, বিবেচনা, চেতনা, মনঃসংযোগ, সংকল্প, প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি পৃথিবীর সুখবেদনা, দুঃখবেদনা না থাকে...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন হয়; পৃথিবীর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পৃথিবী কর্মের ফল।’

	থেরবাদী: স্পর্শের কর্মবিপাক আছে, স্পর্শের কি সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখবেদনা আছে; স্পর্শ কি সুখবেদনা-, দুঃখবেদনা-, অদুঃখ-অসুখবেদনা-, স্পর্শ-, বেদনা-, সংজ্ঞা-, চেতনা- ও চিত্ত-সম্প্রযুক্ত, আলম্বনযুক্ত; স্পর্শের কি মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথিবীর কর্মবিপাক (ফল) আছে, পৃথিবীর কি সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখবেদনা আছে; পৃথিবী কি সুখবেদনা-, দুঃখবেদনা-, অদুঃখ-অসুখবেদনা-, স্পর্শ-, বেদনা-, সংজ্ঞা-, চেতনা- ও চিত্ত-সম্প্রযুক্ত, আলম্বনযুক্ত; পৃথিবীর কি মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	১অট্‌ঠকথা-মতে মানুষের কাজ কর্ম প্রভুত্ব ও আধিপত্য লাভ অভিমুখে ভূমির ওপর পরিচালিত হয়। আর তাই কেউ কেউ বিশেষ করে অন্ধকেরা মনে করে যে, পৃথিবী হচ্ছে কর্মের ফল। তাদের ভ্রান্তি নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: পৃথিবীর কর্মবিপাক আছে, পৃথিবী কি সুখবেদনাহীন, দুঃখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন; পৃথিবীর মনোযোগ ....পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শের কর্মবিপাক আছে, স্পর্শ কি সুখবেদনাহীন, দুঃখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন; স্পর্শের মনোযোগ ....পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: পৃথিবীর কি কর্মবিপাক আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথিবীর কি সংকোচন-প্রসারণ, জড়ো হওয়া-ভঙ্গ হওয়া আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্মবিপাকের কি সংকোচন-প্রসারণ, জড়ো হওয়া-ভঙ্গ হওয়া আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: এটা কি এমনও হতে পারে, পৃথিবী ক্রয়-বিক্রয় হয়, অবিন্যস্ত-সংগৃহীত কিংবা পৃথক হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমনও কি হতে পারে যে, কর্মবিপাক ক্রয়-বিক্রয় হয়, অবিন্যস্ত-সংগৃহীত কিংবা পৃথক হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৯৩. থেরবাদী: পৃথিবী কি সর্বসাধারণের সম্পদ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্ম বিপাকও কি সর্বসাধারণের সম্পদ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কর্মবিপাক কি সর্বসাধারণের সম্পদ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন:

	‘পুণ্যরূপ ধন, চোর করতে পারে না হরণ

	মৃত্যুর সঙ্গে গমনকারী পুণ্য তাই কর অর্জন।’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কর্ম বিপাক সর্বসাধারণের সম্পদ।’

	থেরবাদী: পৃথিবীর কি কর্মবিপাক আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথিবী কি প্রথমে স্থিত হয় পরে তাতে সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিপাক কি প্রথমে উৎপন্ন হয় এবং পরে বিপাকীয় কর্ম সম্পাদিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: পৃথিবী কি সকল সত্ত্বের কর্মবিপাকের ফল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল সত্ত্ব কি পৃথিবীকে পরিভোগ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সকল সত্ত্ব কি পৃথিবীকে পরিভোগ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে পৃথিবীকে পরিভোগ না করে পরিনির্বাপিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যে কর্মবিপাক ভোগ না করে পরিনির্বাপিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: পৃথিবী কি চক্রবর্তী সত্ত্বের কর্মবিপাকের ফল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অন্য সত্ত্বগণ কি পৃথিবীকে পরিভোগ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্রবর্তী সত্ত্বের কর্মবিপাক কি অন্য সত্ত্বগণ ভোগ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: চক্রবর্তী সত্ত্বের কর্মবিপাক কি অন্য সত্ত্বগণ ভোগ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্রবর্তী সত্ত্বের স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, কি অন্য সত্ত্বগণ পরিভোগ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৯৪. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পৃথিবী কর্মবিপাকের ফল?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় (পৃথিবীর) প্রভুত্ব সংবর্তনীয় কর্ম এবং আধিপত্য সংবর্তনীয় কর্ম আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি প্রভুত্ব সংবর্তনীয় কর্ম এবং আধিপত্য সংবর্তনীয় কর্ম থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘পৃথিবী কর্মবিপাকের ফল।’

	পৃথিবীর কর্মফল-কথা সমাপ্ত। 

	সপ্তম বর্গ

	(৭০) ৮. জরা-মরণের কর্মফল-কথা 

	৪৯৫. থেরবাদী: জরা-মরণ কি কর্মের ফল?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জরা-মরণের কি সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখবেদনা আছে; জরা-মরণ কি সুখবেদনা-, দুঃখবেদনা-, অদুঃখ-অসুখবেদনা-, স্পর্শ-, বেদনা-, সংজ্ঞা-, চেতনা- ও চিত্ত-সম্প্রযুক্ত, আলম্বনযুক্ত; জরা-মরণের কি মনোযোগ , বিবেচনা, চেতনা, মনঃসংযোগ, সংকল্প, প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় জরা-মরণ সুখবেদনাহীন, দুঃখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন; জরা-মরণের মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি জরামরণ সুখবেদনাহীন, দুঃখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন হয়; জরা-মরণের মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘জরা-মরণ কর্মের ফল।’

	থেরবাদী: স্পর্শের কি বিপাক (ফল) আছে, স্পর্শের কি সুখবেদনা, দুঃখবেদনা আছে...পূর্ববৎ... আলম্বনযুক্ত; স্পর্শের কি মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জরা-মরণের বিপাক আছে, জরা-মরণের কি সুখবেদনা, দুঃখবেদনা আছে...পূর্ববৎ... আলম্বনযুক্ত; জরা-মরণের কি মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	১অট্‌ঠকথা-মতে শরীরের অবনতি ঘটানোর মতো কিছু কর্ম আছে যা দ্বারা মানুষ জরাগ্রস্ত হয়, জরা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। অন্ধকেরা মনে করে জরা এবং মৃত্যু হচ্ছে কর্মের বিপাক। নৈতিক অকুশলকর্ম এবং রূপের ক্ষয় এ দুটির সম্পর্ক হচ্ছে কর্ম। কিন' নৈতিক হেতু এবং রূপের ক্ষয় এক নয়। এখানে রূপের ক্ষয় আধ্যাত্মিক কোনো বিপাক নয়। এটি স্পর্শ, বেদনাদির মতো নয়। বিষয়টির মীমাংসায় থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: জরা-মরণের বিপাক আছে, জরা-মরণ কি সুখবেদনাহীন, দুঃখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন; জরা-মরণের মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শের বিপাক আছে, স্পর্শ কি সুখবেদনাহীন, দুঃখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন; স্পর্শের কি মনোযোগ ...পূর্ববৎ ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৯৬. থেরবাদী: অকুশল ধর্মের জরা-মরণ কি অকুশল ধর্মের বিপাক?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশল ধর্মের জরা-মরণ কি কুশল ধর্মের বিপাক?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	অন্ধক: কুশল ধর্মের জরা-মরণের ক্ষেত্রে, এটি কি বলা উচিত নয়, ‘কুশল ধর্মের বিপাক?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: অকুশল ধর্মের জরা-মরণের ক্ষেত্রে, এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অকুশল ধর্মের বিপাক?’

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	অন্ধক: কুশল ধর্মের জরা-মরণ কি অকুশল ধর্মের বিপাক?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: অকুশল ধর্মের জরা-মরণ কি কুশল ধর্মের বিপাক?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	অন্ধক: অকুশল ধর্মের জরা-মরণের ক্ষেত্রে, এটি কি বলা উচিত নয়, ‘কুশল ধর্মের বিপাক?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: কুশল ধর্মের জরা-মরণের ক্ষেত্রে, এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অকুশল ধর্মের বিপাক?’

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: কুশল-অকুশল ধর্মের জরা-মরণ কি অকুশল ধর্মের বিপাক?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: কুশল-অকুশল ধর্মের জরা-মরণ কি কুশল ধর্মের বিপাক?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	অন্ধক: কুশল-অকুশল ধর্মের জরা-মরণের ক্ষেত্রে, এটি কি বলা উচিত নয়, ‘কুশল ধর্মের বিপাক?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: কুশল-অকুশল ধর্মের জরা-মরণের ক্ষেত্রে, এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অকুশল ধর্মের বিপাক?’

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৪৯৭. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘জরা-মরণ বিপাকের ফল?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় দুর্গতি প্রদানকারী কর্ম, অল্পায়ু প্রদানকারী কর্ম বিদ্যমান আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি দুর্গতি প্রদানকারী কর্ম, অল্পায়ু প্রদানকারী কর্ম বিদ্যমান থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘জরা-মরণ বিপাকের ফল।’

	জরা-মরণের কর্মফল-কথা সমাপ্ত। 

	৭. সপ্তম বর্গ

	(৭১) ৯. আর্যধর্মের ফলকথা 

	৪৯৮. থেরবাদী: আর্যধর্মের কি কোনো বিপাক (ফল) নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় শ্রামণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম  (ব্রহ্মচর্য) মহাফলদায়ী?

	ভিন্নবাদী: যদি শ্রামণ্যধর্ম ও ব্রহ্মচর্য মহাফলদায়ী হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘আর্যধর্মের ফল নেই।’ 

	ভিন্নবাদী: আর্যধর্মের কি ফল নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় স্রোতাপত্তিফল আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি স্রোতাপত্তিফল থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘আর্যধর্মের ফল নেই।’

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় সকৃদাগামীফল...পূর্ববৎ... অনাগামীফল...পূর্ববৎ... অর্হত্ত্বফল আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি অর্হত্ত্বফল থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘আর্যধর্মের ফল নেই।’

	ভিন্নবাদী: স্রোতাপত্তিফলের কি বিপাক নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: দানফলের কি বিপাক নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকদের মতো আরও কেউ কেউ মনে করে যে, আর্যধর্মের ফল হচ্ছে অকুশল কর্ম বর্জন, এটি চিত্তের কোনো অবস্তুা নয়। এখানে আর্যধর্ম হচ্ছে যে-কোনো একটি মার্গ। তাদের মতে আর্যধর্মের কোনো ফল নাই। তাদের ভ্রান্তি নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	২ব্রাহ্মণ বলতে অনেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ব্রাহ্মণের কথা মনে করতে পারে, এখানে ব্রহ্মচর্য জীবন অনুশীলনকারীদের ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে।

	ভিন্নবাদী: স্রোতাপত্তিফলের কি বিপাক নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।      

	ভিন্নবাদী: শীলফল...পূর্ববৎ... ভাবনাফলের কি বিপাক নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	ভিন্নবাদী: সকৃদাগামীফল...পূর্ববৎ... অনাগামীফল...পূর্ববৎ... অর্হত্ত্বফলের কি বিপাক নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: দানফলের কি বিপাক নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	ভিন্নবাদী: অর্হত্ত্বফলের কি বিপাক নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।      

	ভিন্নবাদী: শীলফল...পূর্ববৎ... ভাবনাফলের কি বিপাক নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	ভিন্নবাদী: দানফলের কি বিপাক আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: স্রোতাপত্তিফলের কি বিপাক আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	ভিন্নবাদী: দানফলের কি বিপাক আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: সকৃদাগামীফল...পূর্ববৎ... অনাগামীফল... পূর্ববৎ... অর্হত্ত্বফলের কি বিপাক আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	ভিন্নবাদী: শীলফল...পূর্ববৎ... ভাবনাফলের কি বিপাক আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: স্রোতাপত্তিফলের কি বিপাক আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	ভিন্নবাদী: ভাবনাফলের কি বিপাক আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: সকৃদাগামীফল...পূর্ববৎ... অনাগামীফল...পূর্ববৎ... অর্হত্ত্বফলের কি বিপাক আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৪৯৯. থেরবাদী: কামাবচর কুশল কি বিপাকযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর কুশল কি বিপাকযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: রূপাবচর কুশল... অরূপাবচর কুশল কি বিপাকযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর কুশল কি বিপাকযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: লোকোত্তর কুশল কি বিপাকহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামাবচর কুশল কি বিপাকহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: লোকোত্তর কুশল কি বিপাকহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপাবচর...পূর্ববৎ... অরূপাবচর কুশল কি বিপাকহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫০০. থেরবাদী: কামাবচর কুশল কি বিপাকযুক্ত, আচয়গামী (পুনর্জন্মের হেতু সঞ্চয়কারী)?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর কুশল কি বিপাকযুক্ত, আচয়গামী?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপাবচর...পূর্ববৎ... অরূপাবচর কুশল কি বিপাকযুক্ত, আচয়গামী?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর কুশল কি বিপাকযুক্ত, আচয়গামী?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লোকোত্তর কুশল কি বিপাকযুক্ত, অপচয়গামী (পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংসকারী)?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামাবচর কুশল কি বিপাকযুক্ত, অপচয়গামী?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লোকোত্তর কুশল কি বিপাকযুক্ত, অপচয়গামী?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপাবচর...পূর্ববৎ... অরূপাবচর কুশল কি বিপাকযুক্ত, অপচয়গামী?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	আর্যধর্মের ফলকথা সমাপ্ত।

	৭. সপ্তম বর্গ

	(৭২) ১০. বিপাকের বিপাকধর্মী স্বভাবকথা 

	৫০১. থেরবাদী: বিপাকের কি বিপাকধর্মী স্বভাব আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই বিপাকের বিপাকধর্মী স্বভাব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই বিপাকের বিপাকধর্মী স্বভাব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি সেই দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বিাণ লাভ নেই? 

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকদের মতো কেউ কেউ মনে করে যে, যেহেতু একটি ফলের সঙ্গে আরেকটি ফলের সম্পর্ক রয়েছে তাই একটি ফল আরেকটি ফলের কারণ। তাদের ভ্রান্তি নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিপাকের কি বিপাকধর্মী স্বভাব আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিপাক ও বিপাকধর্মী স্বভাব, বিপাকধর্মী স্বভাব ও বিপাক যে নামেই ডাকা হোক না কেন এরা কি একই অর্থসম্পন্ন, সমান সমান ভাগ, একই উৎপত্তি প্রকাশ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিপাকের কি বিপাকধর্মী স্বভাব আছে?      

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিপাক বা বিপাকধর্মী স্বভাব, বিপাকধর্মী স্বভাব বা বিপাক কি সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিপাকের কি বিপাকধর্মী স্বভাব আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই অকুশলের অকুশলবিপাক, সেই কুশলের কুশলবিপাক কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিপাকের কি বিপাকধর্মী স্বভাব আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যেই চিত্ত প্রাণিহত্যা করে সেই চিত্ত কি নিরয়যন্ত্রণা ভোগ করে, যেই চিত্ত দান দেয় সেই চিত্ত কি স্বর্গসুখ ভোগ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫০২. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বিপাকের বিপাকধর্মী স্বভাব আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় বিপাক চার স্কন্ধ রূপবিবর্জিত অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞ প্রত্যয় (একে অন্যের প্রত্যয়)?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি বিপাক চার স্কন্ধ রূপবিবর্জিত অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞ (একে অন্যের প্রত্যয়) প্রত্যয় হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘বিপাকের বিপাকধর্মী স্বভাব আছে।’

	বিপাকের বিপাকধর্মী স্বভাবকথা সমাপ্ত।

	সপ্তম বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	সংগৃহীত, সম্প্রযুক্ত, চৈতসিক ধর্ম

	চৈতসিক দান, বাড়ে পরিভোগময় পুণ্য

	এখানে দান তথায় পায়, পৃথিবীর কর্মবিপাক

	জরামরণ বিপাক, নাই আর্যধর্মের বিপাক

	আছে বিপাকের বিপাকধর্মী স্বভাব। 

	 


৮. অষ্টম বর্গ

	(৭৩) ১. ছয় প্রকার গতিকথা 

	৫০৩. থেরবাদী: গতি কি ছয় প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত নিরয়, তির্যককুল, প্রেতলোক, মনুষ্যলোক ও দেবলোক্তএ পঞ্চগতির  কথা বলেছেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তথাগত নিরয়, তির্যককুল, প্রেতলোক, মনুষ্যলোক, দেবলোক্তএ পঞ্চগতির কথা বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘গতি ছয় প্রকার।’

	থেরবাদী: গতি কি ছয় প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় কালকঞ্জক অসুরেরা তাদের বর্ণে, সুখ-দুঃখানুভবে, আহার গ্রহণে ও আয়ুলাভে একই ধরনের প্রেতদের সঙ্গে আবাহবিবাহে আবদ্ধ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি কালকঞ্জক অসুরেরা তাদের বর্ণে, সুখ-দুঃখানুভবে, আহার গ্রহণে ও আয়ুলাভে একই ধরনের প্রেতদের সঙ্গে আবাহ-বিবাহে আবদ্ধ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘গতি ছয় প্রকার।’

	থেরবাদী: গতি কি ছয় প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধক ও উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, অসুরেরা ষষ্ঠ ভূমিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। এটি সত্য যে একদল অসুর (বেপচিত্তের দল) চারি অপায় থেকে মুক্ত হয়েছিল। তবে তারা আলাদা ভূমি গঠন করেনি। তারা দেবভূমিতে এবং কালকুঞ্জক ও তার দল প্রেতভূমিতে উৎপন্ন হয়েছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই অন্ধক ও উত্তরাপথকদের মনে উৎপন্ন ভ্রান্ত ধারণার নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	২মধ্যমনিকায় (১.১৫৩) প্রথম খণ্ডে ‘মহাসিংহনাদ-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: নিশ্চয় বেপচিত্তি রা, যারা দেবতাদের মতো, তারা বর্ণে, সুখ-দুঃখানুভবে, আহার গ্রহণে ও আয়ুলাভে একই ধরনের দেবতাদের সঙ্গে আবাহ-বিবাহে আবদ্ধ হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি বেপচিত্তরা, যারা দেবতাদের মতো, তারা বর্ণে, সুখ-দুঃখানুভবে, আহার গ্রহণে ও আয়ুলাভে একই ধরণের দেবতাদের সঙ্গে আবাহ-বিবাহে আবদ্ধ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘গতি ছয় প্রকার।’

	থেরবাদী: গতি কি ছয় প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় বেপচিত্তিরা পূর্বে দেবতা ছিল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।      

	থেরবাদী: যদি বেপচিত্তিরা পূর্বে দেবতা হয়ে থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘গতি ছয় প্রকার।’

	৫০৪. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘গতি ছয় প্রকার?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় অসুর জাতি আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।      

	ভিন্নবাদী: যদি অসুর জাতি থেকে থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘গতি ছয় প্রকারের।’ 

	ছয় প্রকার গতিকথা সমাপ্ত। 

	১বুদ্ধাদি অর্হৎগণের কথা বা উপদেশ শ্রবণ না করে অন্যায় কাজের জন্য অসুরগণের যে অন্তর্দাহ বা ত্রাস তাকেই বেপচিত্তি বলা হয়। এটা মূলত অসুরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে এখানে পালিতে বেপচিত্তি দেবানং উল্লেখ আছে বিধায় ধরে নেওয়া যায় যে, যে-সকল বেপচিত্তি অসুরেরা অনেকটা দেবতাদের মতো তাদের কথাই বলা হয়েছে।

	 (৭৪) ২. মধ্যবর্তী ভবকথা 

	৫০৫. থেরবাদী: মধ্যবর্তী কোনো ভব আছে কি? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি কামভব?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী কোনো ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি রূপভব?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী কোনো ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি অরূপভব?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী কোন ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামভব এবং রূপভবের মধ্যবর্তী কোনো ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	১কেউ কেউ বিশেষ করে পূর্বশৈলীয় ও সম্মিতিয়রা সূত্রের যথার্থ অর্থ গ্রহণ না করে এই ধারণা পোষণ করে যে, একটি মধ্যবর্তী ভব আছে যেখানে সত্ত্বরা পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্বে এক সপ্তাহ বা তার থেকে কিছু বেশি সময় অবস্তুান করে। ‘অন্তরাপরিনিব্বাযী’-অন্তর-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত বা মধ্যবর্তী সময়ে পরিনির্বাপিত হয়, কথাটিকে যথাযথভাবে বুঝতে না পারার কারণে এমনটি হয়েছে। অথচ তথাগত কেবল তিনটি লোক বা ভবের কথা বলেছেন, সেগুলো হচ্ছে: কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী কোনো ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপভব এবং অরূপভবের মধ্যবর্তী কোনো ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামভব এবং রূপভবের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে এটা (মধ্যবর্তী ভব) কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি কামভব এবং রূপভবের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে এটি না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মধ্যবর্তী ভব আছে।’

	থেরবাদী: রূপভব এবং অরূপভবের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে এটা (মধ্যবর্তী ভব) কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি রূপভব এবং অরূপভবের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে এটি না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মধ্যবর্তী ভব আছে।’

	৫০৬. থেরবাদী: মধ্যবর্তী কোনো ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি পাঁচ যোনি, ছয় গতি, আট বিজ্ঞানস্থিতি, দশ সত্ত্বাবাস?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী কোনো ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী স্থানে উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এমন কোনো সত্ত্ব আছে কি যে এই মধ্যবর্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এই মধ্যবর্তী স্থানে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী স্থানে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী স্থান কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	৫০৭. থেরবাদী: কামভব আছে, কামভব কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী স্থান আছে, মধ্যবর্তী ভব কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামভবে উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভবে উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের কামভবে উৎপত্তি আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের মধ্যবর্তী ভবে উৎপত্তি আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামভবে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভবে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামভবে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভবে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামভব কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভব কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপভব আছে, রূপভব কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী স্থান আছে, মধ্যবর্তী ভব কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপভবে উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভবে উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের রূপভবে উৎপত্তি আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের মধ্যবর্তী ভবে উৎপত্তি আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপভবে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভবে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপভবে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভবে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপভব কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভব কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপভব আছে, অরূপভব কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী স্থান আছে, মধ্যবর্তী ভব কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপভবে উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভবে উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের অরূপভবে উৎপত্তি আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের মধ্যবর্তী ভবে উৎপত্তি আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপভবে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভবে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপভবে কি বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভবে কি বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপভব কি চার স্কন্ধযুক্ত ভব?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভব কি চার স্কন্ধযুক্ত ভব?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫০৮. থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভব কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল সংজ্ঞাযুক্ত সত্ত্বের জন্য মধ্যবর্তী ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকল সংজ্ঞাযুক্ত সত্ত্বের জন্য মধ্যবর্তী ভব কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সকল সংজ্ঞাযুক্ত সত্ত্বের জন্য মধ্যবর্তী ভব না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মধ্যবর্তী ভব আছে।’

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শাস্তি আসন্ন এমন পুদ্‌‌গলের জন্য কি মধ্যবর্তী ভব আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শাস্তি আসন্ন এমন পুদ্‌‌গলের জন্য কি মধ্যবর্তী ভব নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি শাস্তি আসন্ন এমন পুদ্‌‌গলের জন্য মধ্যবর্তী ভব না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মধ্যবর্তী ভব আছে।’

	থেরবাদী: শাস্তি আসন্ন নয়, এমন পুদ্‌‌গলের জন্য কি মধ্যবর্তী ভব আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শাস্তি আসন্ন, এমন পুদ্‌‌গলের জন্য কি মধ্যবর্তী ভব আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শাস্তি আসন্ন এমন পুদ্‌‌গলের জন্য কি মধ্যবর্তী ভব নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শাস্তি আসন্ন নয়, এমন পুদ্‌‌গলের জন্য কি মধ্যবর্তী ভব নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিরয়ে গমন আসন্ন এমন পুদ্‌‌গলের...পূর্ববৎ... অসংজ্ঞসত্ত্বাবাসে গমন আসন্ন এমন পুদ্‌‌গলের...পূর্ববৎ... অরূপে গমন আসন্ন এমন পুদ্‌‌গলের জন্য মধ্যবর্তী ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপে গমন আসন্ন এমন পুদ্‌‌গলের জন্য মধ্যবর্তী ভব কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অরূপে গমন আসন্ন এমন পুদ্‌‌গলের জন্য মধ্যবর্তী ভব না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, মধ্যবর্তী ভব আছে।’

	থেরবাদী: অরূপে গমন আসন্ন নয়, এমন পুদ্‌‌গলের জন্য মধ্যবর্তী ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অরূপে গমন আসন্ন এমন পুদ্‌‌গলের জন্য মধ্যবর্তী ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপে গমন আসন্ন এমন পুদ্‌‌গলের জন্য মধ্যবর্তী ভব কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অরূপে গমন আসন্ন নয়, এমন পুদ্‌‌গলের জন্য মধ্যবর্তী ভব কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫০৯.ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, মধ্যবর্তী ভব আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় অন্তর-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত পুদ্‌‌গল আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি অন্তর-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত পুদ্‌‌গল থাকে, তবে বলা উচিত যে, ‘মধ্যবর্তী ভব আছে।’

	ভিন্নবাদী: অন্তর-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের মধ্যবর্তী ভবে কর্মসম্পাদন আছে কি?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: উপহচ্চ-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের মধ্যবর্তী ভবে কর্ম সম্পাদন আছে কি?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: অন্তর-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের মধ্যবর্তী ভবে কর্ম সম্পাদন আছে কি?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: অসাংস্কারিক-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত ...পূর্ববৎ... সসাংস্কারিক-পরিনির্বাণপ্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের মধ্যবর্তী ভবে কর্মসম্পাদন আছে কি?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	মধ্যবর্তী ভবকথা সমাপ্ত। 

	৮. অষ্টম বর্গ

	(৭৫) ৩. কামগুণ-কথা 

	৫১০. থেরবাদী: পঞ্চ কামগুণই কি কামধাতু?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তৎসংশ্লিষ্ট (কামগুণ সম্পর্কিত) ছন্দ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তৎসংশ্লিষ্ট ছন্দ থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চ কামগুণই কামধাতু।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় তৎসংশ্লিষ্ট রাগ, ছন্দ, ছন্দরাগ, তৎসংশ্লিষ্ট সংকল্প, রাগ, সংকল্পরাগ, প্রীতি, সৌমনস্য, প্রীতি-সৌমনস্য আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তৎসংশ্লিষ্ট প্রীতি-সৌমনস্য থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চ কামগুণই কামধাতু।’

	থেরবাদী: পঞ্চ কামগুণই কি কামধাতু?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মানুষের চক্ষু কি কামধাতু নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মানুষের শ্রোত্র...পূর্ববৎ... মানুষের ঘ্রাণ...পূর্ববৎ... মানুষের জিহ্বা...পূর্ববৎ... মানুষের শরীর...পূর্ববৎ... মানুষের মন কি কামধাতু নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) মানুষের মন কি কামধাতু নয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন:

	১বস্তুকাম, ক্লেশকাম ও কামভব-এ তিনটিকে কামধাতু বলা হয়। সূত্রে উল্লেখ আছে, ‘হে ভিক্ষুগণ, কামগুণ হচ্ছে পাঁচ প্রকার’ কথাটিকে যথাযথ না বুঝে কেউ কেউ বিশেষ করে পূর্বশৈলীয়রা কামধাতু ও কামগুণকে এক করে ফেলে এবং তারা মনে করে পঞ্চ কামগুণই হচ্ছে কামধাতু। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা। পরবর্তী পরিচ্ছদটিও অনুরূপ।

	‘জগতে পঞ্চকামগুণ আছে, মনসহ ষষ্ঠ

	গুণসমূহে বীতরাগী, মুক্তির পথে প্রবিষ্ট।’ 

	(জগতে কামগুণ পাঁচ প্রকার। এদের সঙ্গে মন ষষ্ঠ গুণরূপে প্রবিষ্ট হয়। মানুষ ঐ গুণসমূহে বীতরাগ হয়ে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করে থাকে।)-সূত্রে কি এমনটা আছে? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘মানুষের মন কামধাতু নয়।’

	৫১১. থেরবাদী: পঞ্চ কামগুণই কি কামধাতু?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামগুণ কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কর্মানুসারে কামগুণে উৎপত্তি আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের কামগুণে উৎপত্তি আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামগুণে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামগুণে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামগুণ কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামধাতু কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামগুণ কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	১সূত্রনিপাতে (১৭৩) ‘হেমবত-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামধাতুতে উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামগুণে উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের কামধাতুতে উৎপত্তি আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের কামগুণে উৎপত্তি আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামধাতুতে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামগুণে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামধাতুতে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামগুণে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামধাতু কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামগুণ কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামধাতুতে কি সম্যকসম্বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ, শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামগুণে কি সম্যকসম্বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ, শ্রাবকযুগল উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫১২.ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চ কামগুণই কামধাতু?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ কী কী? চক্ষুবিজ্ঞাত রূপ (দৃশ্যমান আকারযুক্ত বস্তু) ইষ্ট (বাঞ্ছনীয়), কান্ত (লাবণ্যময়), মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ (সুখকর), কামসম্প্রযুক্ত, কামোদ্দীপক, শ্রোত্রবিজ্ঞাত শব্দ...পূর্ববৎ... ঘ্রাণবিজ্ঞাত গন্ধ...পূর্ববৎ... জিহ্বাবিজ্ঞাত রস...পূর্ববৎ... কায়বিজ্ঞাত স্পর্শ বাঞ্ছনীয়, লাবণ্যময়, মনোজ্ঞ, সুখকর, কামসম্প্রযুক্ত, কামোদ্দীপক্তএভাবেই হে ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে পঞ্চ কামগুণ-ই কামধাতু।

	কামগুণ-কথা সমাপ্ত।

	৮. অষ্টম বর্গ

	(৭৬) ৪. কামকথা

	৫১৩. থেরবাদী: পঞ্চ আয়তনই কি কাম?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তৎসংশ্লিষ্ট (আয়তন সম্পর্কিত) ছন্দ আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তৎসংশ্লিষ্ট ছন্দ থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চ আয়তন-ই কাম।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় তৎসংশ্লিষ্ট রাগ, ছন্দ, ছন্দরাগ, তৎসংশ্লিষ্ট সংকল্প, রাগ, সংকল্পরাগ, প্রীতি, সৌমনস্য, প্রীতি-সৌমনস্য আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তৎসংশ্লিষ্ট প্রীতি-সৌমনস্য থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চ আয়তনই কাম।’

	৫১৪. পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চ আয়তনই কাম?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: নিশ্চয় তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ কী কী? চক্ষুবিজ্ঞাত রূপ বাঞ্ছনীয়, লাবণ্যময়, মনোজ্ঞ, সুখকর, কামসম্প্রযুক্ত, কামোদ্দীপক, শ্রোত্রবিজ্ঞাত শব্দ...পূর্ববৎ... ঘ্রাণবিজ্ঞাত গন্ধ...পূর্ববৎ... জিহ্বাবিজ্ঞাত রস...পূর্ববৎ... কায়বিজ্ঞাত স্পর্শ বাঞ্ছনীয়, লাবণ্যময়, মনোজ্ঞ, সুখকর, কামসম্প্রযুক্ত, কামোদ্দীপক্তএভাবেই হে ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: তাহলে পঞ্চ আয়তনই কাম।

	পূর্বশৈলীয়: পঞ্চ আয়তনই কি কাম?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: নিশ্চয় তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার। সেই পাঁচ কী কী? চক্ষুবিজ্ঞাত রূপ বাঞ্ছনীয়, লাবণ্যময়, মনোজ্ঞ, সুখকর, কামসম্প্রযুক্ত, কামোদ্দীপক, শ্রোত্রবিজ্ঞাত শব্দ...পূর্ববৎ... ঘ্রাণবিজ্ঞাত গন্ধ...পূর্ববৎ... জিহ্বাবিজ্ঞাত রস...পূর্ববৎ... কায়বিজ্ঞাত স্পর্শ বাঞ্ছনীয়, লাবণ্যময়, মনোজ্ঞ, সুখকর, কামসম্প্রযুক্ত, কামোদ্দীপক্তএভাবেই হে ভিক্ষুগণ, কামগুণ পাঁচ প্রকার। হে ভিক্ষুগণ, আর্যবিনয়ে এগুলোকে কামগুণ বলা হয়। 

	ইচ্ছাবশেই মানবের কাম সৃষ্টি

	সংকল্প রাগ ব্যতীত কাম নাই তেমন,

	পণ্ডিত ব্যক্তি যথাভূত জেনে

	কামনা, আসক্তির করে দমন।’ 

	(ইচ্ছাবশে জাত আসক্তি হচ্ছে মানবের কাম, জগতের বৈচিত্র্যময় বিষয়াদি কখনো কাম নয়, সংকল্প রাগই মানবের কাম। এরূপ কারণেই জগৎ-মধ্যে বৈচিত্র্য বিদ্যমান হলেও পণ্ডিত ধীর আসক্তির দমন করে থাকেন।)-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চ আয়তন-ই কাম।’

	কামকথা সমাপ্ত।

	৮. অষ্টম বর্গ

	(৭৭) ৫. রূপধাতু-কথা 

	৫১৫. থেরবাদী: রূপের ধর্মই কি রূপধাতু?

	অন্ধক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: রূপ কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, রূপের কি আত্মভাব প্রতিলাভ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের রূপে উৎপত্তি আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৬.৬৩) ষষ্ঠ নিপাতের ‘নিব্বেধিক-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২রূপধাতু হচ্ছে রূপলোক বা রূপভব। কিন' অন্ধকেরা মনে করে কেবলম রূপের ধর্মই রূপধাতু। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: রূপে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপধাতু কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপধাতুতে উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপে উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের রূপধাতুতে উৎপত্তি আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের রূপে উৎপত্তি আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপধাতুতে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপধাতুতে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপে কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপধাতু কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫১৬. থেরবাদী: রূপের ধর্ম হচ্ছে রূপধাতু, কামধাতুর কি রূপ আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা কামধাতু তা-ই কি রূপধাতু?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যা কামধাতু তা-ই কি রূপধাতু?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামভব সমন্বিত পুদ্‌‌গল কি কামভব এবং রূপভব এই দুই ধরনের ভব সমন্বিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	রূপধাতু-কথা সমাপ্ত।

	৮. অষ্টম বর্গ

	(৭৮) ৬. অরূপধাতু-কথা 

	৫১৭. থেরবাদী: অরূপ ধর্মই কি অরূপধাতু?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	১এ ক্ষেত্রে অন্ধকদের ধারণা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের মতো। এখানে বেদনাকে (অরূপ ধারণা) ভিত্তি করেই যুক্তিতর্ক সম্পাদিত হয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: বেদনা কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনায় উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের বেদনায় উৎপত্তি আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনায় কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনায় কি বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনা কি চার স্কন্ধযুক্ত ভব?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপধাতু কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনা কি ভব, গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব প্রতিলাভ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপধাতুতে উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনায় উৎপন্ন করে এমন কর্ম আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের অরূপধাতুতে উৎপত্তি আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের বেদনায় উৎপত্তি আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপধাতুতে কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনায় কি সত্ত্বগণ জন্মগ্রহণ করে, জরাগ্রস্ত হয়, মৃত্যুবরণ করে, চ্যুত হয়, পুনর্জন্ম লাভ করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপধাতুতে কি বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনায় কি বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না... পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপধাতু কি চার স্কন্ধযুক্ত ভব?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনা কি চার স্কন্ধযুক্ত ভব?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫১৮. থেরবাদী: অরূপ ধর্মই অরূপধাতু, কামধাতুর কি বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা কামধাতু তা-ই কি অরূপধাতু?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যা কামধাতু তা-ই কি অরূপধাতু?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামভব সমন্বিত পুদ্‌‌গল কি কামভব এবং অরূপভব এই দুই ধরনের ভব সমন্বিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপের ধর্মই রূপধাতু, অরূপের ধর্ম অরূপধাতু, কামধাতুর কি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা কামধাতু তা-ই রূপধাতু কিংবা অরূপধাতু?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যা কামধাতু তা-ই রূপধাতু কিংবা অরূপধাতু?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামভব সমন্বিত পুদ্‌‌গল কি কামভব, রূপভব এবং অরূপভব এই তিন ধরনের ভব সমন্বিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অরূপধাতু-কথা সমাপ্ত।

	৮. অষ্টম বর্গ 

	(৭৯) ৭. রূপধাতুতে আয়তন-কথা 

	৫১৯. থেরবাদী: রূপধাতুতে কি স্বতন্ত্র ষড়ায়তন বা দেহধারণ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় ঘ্রাণায়তন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় গন্ধায়তন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় জিহ্বায়তন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় রসায়তন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় কায়ায়তন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় স্প্রষ্টব্যায়তন আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে উল্লেখ আছে, ‘রূপ হচ্ছে মনোময়, সবগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন, পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট’ বিষয়টিকে ভিত্তি করে কেউ কেউ বিশেষ করে অন্ধক ও সম্মিতিয়রা মনে করে ব্রহ্মলোক বা অবশিষ্ট রূপলোকে গন্ধ, রস ও স্পর্শবোধ আছে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: তথায় গন্ধায়তন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় ঘ্রাণায়তন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় রসায়তন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় জিহ্বায়তন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় স্প্রষ্টব্যায়তন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় কায়ায়তন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫২০. থেরবাদী: তথায় চক্ষু-আয়তন আছে, রূপায়তনও কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় ঘ্রাণায়তন আছে, গন্ধায়তনও কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় চক্ষু-আয়তন আছে, রূপায়তনও কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় জিহ্বায়তন আছে, রসায়তন আছে...পূর্ববৎ... তথায় কায়ায়তন আছে, স্প্রষ্টব্যায়তন কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় কায়াতন আছে, সপ্রষ্টব্যায়তন কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় শ্রোত্রায়তন আছে, শব্দায়তন আছে...পূর্ববৎ... তথায় মনায়তন আছে, ধর্মায়তন কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় ঘ্রাণায়তন আছে, গন্ধায়তনও কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় মনায়তন আছে, ধর্মায়তন কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় জিহ্বায়তন আছে, রসায়তন আছে...পূর্ববৎ... তথায় কায়ায়তন আছে, স্প্রষ্টব্যায়তন কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় ঘ্রাণায়তন আছে, গন্ধায়তন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় চক্ষু-আয়তন আছে, রূপায়তন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় ঘ্রাণায়তন আছে, গন্ধায়তন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় শ্রোত্রায়তন আছে, শব্দায়তন কি নেই...পূর্ববৎ... তথায় মনায়তন আছে, ধর্মায়তন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় জিহ্বায়তন আছে, রসায়তন কি নেই...পূর্ববৎ... কায়ায়তন আছে, স্প্রষ্টব্যায়তন কি নেই? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন আছে, রূপায়তন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় কায়ায়তন আছে, স্প্রষ্টব্যায়তন কি নেই? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় শ্রোত্রায়তন আছে, শব্দায়তন কি নেই...পূর্ববৎ... তথায় মনায়তন আছে, ধর্মায়তন কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫২১. থেরবাদী: তথায় চক্ষু-আয়তন আছে, রূপায়তন আছে; সেই চক্ষুদ্বারা কি সেই রূপ দর্শন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় ঘ্রাণায়তন আছে, গন্ধায়তন আছে; সেই ঘ্রাণদ্বারা কি সেই গন্ধ অনুভব করা হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় চক্ষু-আয়তন আছে, রূপায়তন আছে; সেই চক্ষুদ্বারা কি সেই রূপ দর্শন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় জিহ্বায়তন আছে, রসায়তন আছে...পূর্ববৎ... তথায় কায়ায়তন আছে, স্প্রষ্টব্যায়তন আছে, সেই কায়দ্বারা কি স্পর্শযোগ্য বিষয় স্পর্শিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় শ্রোত্রায়তন আছে, শব্দায়তন আছে...পূর্ববৎ... তথায় মনায়তন আছে, ধর্মায়তন আছে; সেই মনদ্বারা কি সেই ধর্ম জানা হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় ঘ্রাণায়তন আছে, গন্ধায়তন আছে; সেই ঘ্রাণদ্বারা কি সেই গন্ধ অনুভব করা হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় মনায়তন আছে, ধর্মায়তন আছে; সেই মনদ্বারা কি সেই ধর্ম জানা হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় জিহ্বায়তন আছে, রসায়তন আছে...পূর্ববৎ... তথায় কায়ায়তন আছে, স্প্রষ্টব্যায়তন আছে, সেই কায়দ্বারাই কি স্পর্শিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় ঘ্রাণায়তন আছে, গন্ধায়তন আছে, সেই ঘ্রাণদ্বারা কি সেই গন্ধ অনুভব হয় না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় চক্ষু-আয়তন আছে, রূপায়তন আছে; সেই চক্ষুদ্বারা কি সেই রূপ দর্শন হয় না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় ঘ্রাণায়তন আছে, গন্ধায়তন আছে, সেই ঘ্রাণদ্বারা কি সেই গন্ধ অনুভব হয় না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় শ্রোত্রায়তন আছে, শব্দায়তন আছে...পূর্ববৎ... তথায় মনায়তন আছে, ধর্মায়তন আছে; সেই মনদ্বারা কি সেই ধর্ম জানা হয় না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় জিহ্বায়তন আছে, রসায়তন আছে...পূর্ববৎ... তথায় কায়ায়তন আছে, স্প্রষ্টব্যায়তন আছে; সেই কায়দ্বারা কি সেই স্পর্শযোগ্য বিষয় স্পর্শিত হয় না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় শ্রোত্রায়তন আছে, শব্দায়তন আছে...পূর্ববৎ... তথায় মনায়তন আছে, ধর্মায়তন আছে; সেই মনদ্বারা কি সেই ধর্ম জানা হয় না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫২২. থেরবাদী: তথায় ঘ্রাণায়তন আছে, গন্ধায়তন আছে, সেই ঘ্রাণদ্বারা কি সেই গন্ধ অনুভব হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় কি মূলগন্ধ, সারগন্ধ, বাকলগন্ধ, পত্রগন্ধ, পুষ্পগন্ধ, ফলগন্ধ, আমগন্ধ, বিষগন্ধ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় জিহ্বায়তন আছে, রসায়তন আছে; সেই জিহ্বাদ্বারাই কি রস আস্বাদন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় কি মূলরস, কাণ্ডরস, বাকলরস, পত্ররস, পুষ্পরস, ফলরস, অম্ল, মধুর, তিক্ত, কটু, লোনা, ক্ষার, কষায়, স্বাদযুক্ত ও বিস্বাদযুক্ত রস আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথায় কায়ায়তন আছে, স্প্রষ্টব্যায়তন আছে; সেই কায়দ্বারাই কি সেই স্পর্শযোগ্য বিষয় স্পর্শিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় কি কর্কশ, মৃদু, কোমল, রুক্ষ, সুখ, অসুখ, ভারী, হালকা স্পর্শ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫২৩. থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপধাতুতে স্বতন্ত্র ষড়ায়তন আছে?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথায় ঘ্রাণনিমিত্ত, জিহ্বানিমিত্ত, কায়নিমিত্ত আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তথায় ঘ্রাণনিমিত্ত, জিহ্বানিমিত্ত, কায়নিমিত্ত থাকে, তাহলে বলা উচিত, ‘রূপধাতুতে স্বতন্ত্র ষড়ায়তন আছে।’

	রূপধাতুতে আয়তন-কথা সমাপ্ত। 

	 


৮. অষ্টম বর্গ

	(৮০) ৮. অরূপে রূপের কথা 

	৫২৪. থেরবাদী: অরূপে কি রূপ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অরূপ কি রূপভব, রূপগতি, রূপসত্ত্বাবাস, রূপসংসার, রূপ-উৎপত্তিস্থান, রূপের আত্মভাব-প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অরূপ হচ্ছে অরূপভব, অরূপগতি, অরূপসত্ত্বাবাস, অরূপ সংসার, অরূপ-উৎপত্তিস্থান, অরূপের আত্মভাব-প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি অরূপভব...পূর্ববৎ... অরূপের আত্মভাব প্রতিলাভ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অরূপে রূপ আছে।’

	থেরবাদী: অরূপে কি রূপ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অরূপ কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব কি গতি, সত্ত্বাবাস, সংসার, উৎপত্তিস্থান, বিজ্ঞানস্থিতি, আত্মভাব-প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় চার স্কন্ধযুক্ত ভব হচ্ছে...পূর্ববৎ... আত্মভাব-প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চার স্কন্ধযুক্ত ভব, গতি...পূর্ববৎ... আত্মভাব-প্রতিলাভ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অরূপে রূপ আছে।’

	৫২৫. থেরবাদী: রূপধাতুতে রূপ আছে, তা কি রূপভব, রূপগতি, রূপসত্ত্বাবাস, রূপসংসার, রূপ-উৎপত্তিস্থান, রূপের আত্মভাব-প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	১‘বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ’-এ উক্তির কারণে কেউ কেউ বিশেষ করে অন্ধকেরা মনে করে অরূপলোকে স্তুূল রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সূক্ষ্মরূপ আছে। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: অরূপে রূপ আছে, তা কি রূপভব, রূপগতি...পূর্ববৎ... রূপের আত্মভাব-প্রতিলাভ কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপধাতুতে রূপ আছে, তা কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব, গতি...পূর্ববৎ... আত্মভাব-প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অরূপে রূপ আছে, তা কি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত ভব, গতি...পূর্ববৎ... আত্মভাব-প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপধাতুতে রূপ আছে, তা কি অরূপভব, অরূপগতি, অরূপ সত্ত্বাবাস, অরূপসংসার, অরূপ-উৎপত্তিস্থান, অরূপের আত্মভাব-প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অরূপে রূপ আছে, তা কি অরূপভব, অরূপগতি...পূর্ববৎ... অরূপের আত্মভাব-প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপে রূপ আছে, তা কি চারস্কন্ধযুক্ত ভব, গতি...পূর্ববৎ... আত্মভাব-প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপধাতুতে রূপ আছে, তা কি চারস্কন্ধযুক্ত ভব, গতি...পূর্ববৎ... আত্মভাব-প্রতিলাভ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫২৬. থেরবাদী: অরূপে কি রূপ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় রূপ হতে নিঃসরণ হয়ে অরূপে স্থিতি -তথাগত এমনটা বলেছেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৫.২০০) পঞ্চম নিপাতের ‘নিঃসরণীয় সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: যদি রূপ হতে নিঃসরণ হয়ে অরূপে স্থিত্তিতথাগত বলে থাকেন, তবে বলা উচিত নয়, ‘অরূপে রূপ আছে।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত বলেছেন্তরূপ হতে নিঃসরণ হয়ে অরূপে স্থিতি, অরূপে কি রূপ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কাম থেকে নিঃসরণ হয়ে নিষ্ক্রমণ তথাগত বলেছেন, নৈষ্ক্রম্য কাম আছে, অনাসবের আসব আছে, অন্তর্ভুক্তহীনের ত্রিভুবনে কি অন্তর্ভুক্তি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অরূপে রূপের কথা সমাপ্ত।  

	৮. অষ্টম বর্গ

	(৮১) ৯. রূপ-কর্ম কথা 

	৫২৭. থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি কুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ, বিবেচনা, চেতনা, মনঃসংযোগ, সংকল্প, প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় এটি আলম্বনহীন, এর মনোযোগ, বিবেচনা, চেতনা, মনঃসংযোগ, সংকল্প, প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এটি আলম্বনহীন হয়, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কুশল।’

	১মহিসাসক ও সম্মিতিয়রা মনে করে, কায়িক ও বাচনিক কর্ম রূপস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কায়িক ও বাচনিক অভিব্যক্তিরূপে এরা গণ্য। তাদের মতে এগুলো কুশলের ভিত্তিতে উৎপন্ন হলে কুশল এবং অকুশলের ভিত্তিতে উৎপন্ন হলে অকুশল হয়। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শ কুশল ও আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কুশল ও আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... বীর্য... স্মৃতি... সমাধি...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা কুশল ও আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কুশল আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শ কুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... বীর্য... স্মৃতি... সমাধি...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা কুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৫২৮. থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি কুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা-কিছু কুশলচিত্তে উৎপন্ন রূপ সবই কি কুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি কুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি কুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি কুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন...পূর্ববৎ... রসায়তন...পূর্ববৎ...স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ... পৃথিবীধাতু... জলধাতু... অগ্নিধাতু ...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু কি কুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন... স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ... পৃথিবীধাতু... জলধাতু... অগ্নিধাতু ...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৫২৯. থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন ও কুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি আলম্বনহীন ও কুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন কুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন...স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ... পৃথিবীধাতু...জলধাতু...অগ্নিধাতু...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু কি আলম্বনহীন ও কুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি আলম্বনহীন ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন... স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ... পৃথিবীধাতু... জলধাতু... অগ্নিধাতু... পূর্ববৎ... বায়ুধাতু কি আলম্বনহীন ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৫৩০. থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও কুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও কুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও কুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন... স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ... পৃথিবীধাতু... জলধাতু... অগ্নিধাতু...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও কুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন... স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ... পৃথিবীধাতু... জলধাতু... অগ্নিধাতু...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৫৩১. থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও কুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও কুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও কুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন... স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ... পৃথিবীধাতু... জলধাতু... অগ্নিধাতু...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও কুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন স্পর্শবিপ্রযুক্ত অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন... স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ... পৃথিবীধাতু... জলধাতু... অগ্নিধাতু...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৫৩২. থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি কুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় এটি আলম্বনহীন, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এটি আলম্বনহীন হয়, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কুশল-চিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কুশল।’

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শের কুশল আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কুশল আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা...পূর্ববৎ...সংজ্ঞা...চেতনা...শ্রদ্ধা...বীর্য... স্মৃতি... সমাধি...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা কুশল আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কুশল  ও আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শের কুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা... চেতনা... শ্রদ্ধা... বীর্য... স্মৃতি... সমাধি...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা কুশল আলম্বনহীন, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৫৩৩. থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ, বিবেচনা, চেতনা, মনঃসংযোগ, সংকল্প, প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় এটি আলম্বনহীন, এর মনোযোগ, বিবেচনা, চেতনা, মনঃসংযোগ, সংকল্প, প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এটি আলম্বনহীন হয়, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অকুশল-চিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি অকুশল।’

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শের অকুশল আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি অকুশল আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা... চেতনা... রাগ... দ্বেষ... মোহ... মান... দৃষ্টি... বিচিকিৎসা... স্ত্যানমিদ্ধ... ঔদ্ধত্য... অহ্রী...পূর্ববৎ... অনপত্রপা অকুশল আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি অকুশল ও আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি অকুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শের অকুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি অকুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা... চেতনা... রাগ... দ্বেষ... মোহ... মান...দৃষ্টি... বিচিকিৎসা... স্ত্যানমিদ্ধ... ঔদ্ধত্য...অহ্রী... পূর্ববৎ... অনপত্রপা অকুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা-কিছু অকুশল চিত্তে উৎপন্ন রূপ সবই কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৫৩৪. থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ, বিবেচনা, চেতনা, মনঃসংযোগ, সংকল্প, প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় এটি আলম্বনহীন, এর মনোযোগ, বিবেচনা, চেতনা, মনঃসংযোগ, সংকল্প, প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এটি আলম্বনহীন হয়, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি অকুশল।’

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শ অকুশল ও আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি অকুশল ও আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা... চেতনা... রাগ... দ্বেষ... মোহ... মান... দৃষ্টি... বিচিকিৎসা... স্ত্যানমিদ্ধ... ঔদ্ধত্য... অহ্রী...পূর্ববৎ... অনপত্রপা অকুশল ও আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি অকুশল ও আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি অকুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শের অকুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি অকুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা... চেতনা... রাগ... দ্বেষ... মোহ... মান... দৃষ্টি... বিচিকিৎসা... স্ত্যানমিদ্ধ... ঔদ্ধত্য... অহী্র...পূর্ববৎ... অনপত্রপা অকুশল ও আলম্বনহীন, এর মনোযোগ ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা-কিছু অকুশল চিত্তে উৎপন্ন রূপ সবই কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৫৩৫. থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন... স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ... পৃথিবীধাতু... জলধাতু... অগ্নিধাতু...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু, অশুচি অশ্রু, রক্ত, ঘাম কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন... স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ... পৃথিবীধাতু... জলধাতু... অগ্নিধাতু...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু, অশুচি অশ্রু, রক্ত, ঘাম কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন কায়কর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৫৩৬. থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন ও অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি আলম্বনহীন অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন ও অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন...স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ... পৃথিবীধাতু...জলধাতু...অগ্নিধাতু...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু, অশুচি অশ্রু, রক্ত, ঘাম কি আলম্বনহীন ও অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি আলম্বনহীন ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন...স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ... পৃথিবীধাতু...জলধাতু...অগ্নিধাতু...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু, অশুচি অশ্রু, রক্ত, ঘাম কি আলম্বনহীন ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৫৩৭. থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন...স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ...পৃথিবীধাতু...জলধাতু... অগ্নিধাতু...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু, অশুচি অশ্রু, রক্ত, ঘাম কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন...স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ...পৃথিবীধাতু...জলধাতু... অগ্নিধাতু...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু, অশুচি অশ্রু, রক্ত, ঘাম কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন...স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ...পৃথিবীধাতু...জলধাতু... অগ্নিধাতু...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু, অশুচি অশ্রু, রক্ত, ঘাম কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন রূপায়তন কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অকুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন শব্দায়তন...পূর্ববৎ... গন্ধায়তন... রসায়তন... স্প্রষ্টব্যায়তন...পূর্ববৎ... পৃথিবীধাতু... জলধাতু... অগ্নিধাতু...পূর্ববৎ... বায়ুধাতু, অশুচি অশ্রু, রক্ত, ঘাম কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলচিত্ত থেকে উৎপন্ন বাক্যকর্ম হচ্ছে রূপ, এটি কি আলম্বনহীন, স্পর্শবিপ্রযুক্ত ও অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৫৩৮.ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপ কুশল-অকুশল ?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় কায়কর্ম, বাক্যকর্ম কুশল-অকুশল?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি কায়কর্ম, বাক্যকর্ম কুশল-অকুশল হয়, তবে বলা উচিত, ‘রূপ কুশল-অকুশল।’

	ভিন্নবাদী: রূপ কি কুশল-অকুশল?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: চক্ষু-আয়তন কি কুশল-অকুশল?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: রূপ কি কুশল-অকুশল?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: শ্রোত্রায়তন... পূর্ববৎ... ঘ্রাণায়তন... জিহ্বায়তন... কায়ায়তন... রূপায়তন... শব্দায়তন... গন্ধায়তন... রসায়তন... স্প্রষ্টব্যায়তন... পৃথিবীধাতু... জলধাতু... অগ্নিধাতু... বায়ুধাতু, অশুচি অশ্রু, রক্ত, ঘাম কি কুশল-অকুশল?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: কায় হচ্ছে রূপ, কায়কর্ম কি রূপ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: মন হচ্ছে রূপ, মনঃকর্ম কি রূপ?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: মন হচ্ছে অরূপ, মনঃকর্মও কি অরূপ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: কায় হচ্ছে অরূপ, কায়কর্ম কি অরূপ?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: কায় হচ্ছে রূপ, কায়কর্ম কি রূপ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: চক্ষু-আয়তন হচ্ছে রূপ, চক্ষুবিজ্ঞান কি রূপ?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: কায় হচ্ছে রূপ, কায়কর্ম কি রূপ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: শ্রোত্রায়তন হচ্ছে রূপ, শ্রোত্রবিজ্ঞান কি রূপ?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: কায় হচ্ছে রূপ, কায়কর্ম কি রূপ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: ঘ্রাণায়তন হচ্ছে রূপ, ঘ্রাণবিজ্ঞান কি রূপ?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: কায় হচ্ছে রূপ, কায়কর্ম কি রূপ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: জিহ্বায়তন হচ্ছে রূপ, জিহ্বাবিজ্ঞান কি রূপ?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: কায় হচ্ছে রূপ, কায়কর্ম কি রূপ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: কায়ায়তন হচ্ছে রূপ, কায়বিজ্ঞান কি রূপ?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৩৯. ভিন্নবাদী: রূপ কি কর্ম?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, চেতনাকেই আমি কর্ম বলি, কারও কোনো চেতনা জাগ্রত হলেই সে কায়, বাক্য ও মনেরদ্বারা কর্ম সম্পাদন করে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘রূপই কর্ম।’

	ভিন্নবাদী: রূপ কি কর্ম?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৬.৬৩) ষষ্ঠ নিপাতের ‘নিব্বেধিক সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২সংযুক্তনিকায় (২.২৫) নিদান বর্গে ‘ভূমিজ-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে আনন্দ, কায় বা শরীর থাকলে কায়চেতনা (কায়দ্বার সংশ্লিষ্ট চেতনা)-হেতু আত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়, বাক্য থাকলে বাক্যচেতনা-হেতু আত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। মন থাকলে মনশ্চেতনা-হেতু আত্মিক সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘রূপ-ই কর্ম।’

	ভিন্নবাদী: রূপ কি কর্ম?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, কায়চেতনাযুক্ত হয়ে সম্পাদিত তিন প্রকারের অকুশল কায়কর্ম রয়েছে, যা দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী। হে ভিক্ষুগণ, বাক্যচেতনাযুক্ত হয়ে সম্পাদিত চার প্রকারের অকুশল বাক্যকর্ম রয়েছে, যা দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী। হে ভিক্ষুগণ, মনশ্চেতনাযুক্ত হয়ে সম্পাদিত তিন প্রকারের অকুশল মনঃকর্ম রয়েছে, যা দুঃখের হেতুপ্রদায়ী ও দুঃখবিপাকী। হে ভিক্ষুগণ, কায়চেতনাযুক্ত হয়ে সম্পাদিত তিন প্রকারের কুশল কায়কর্ম রয়েছে, যা সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী। হে ভিক্ষুগণ, বাক্যচেতনাযুক্ত হয়ে সম্পাদিত চার প্রকারের কুশল বাক্যকর্ম রয়েছে, যা সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী। হে ভিক্ষুগণ, মনশ্চেতনাযুক্ত হয়ে সম্পাদিত তিন প্রকারের কুশল মনঃকর্ম রয়েছে, যা সুখের হেতুপ্রদায়ী ও সুখবিপাকী’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘রূপই কর্ম।’

	ভিন্নবাদী: রূপ কি কর্ম?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘আনন্দ, পরিব্রাজক পাটলিপুত্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে এই মূর্খ সমৃদ্ধির এরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল: বন্ধু পাটলিপুত্র, সংচেতনিক (চেতনাযুক্ত) হয়ে কায়মনোবাক্যের দ্বারা সুখানুভবযোগ্য কর্ম করে সে সুখ অনুভব করে। সংচেতনিক হয়ে কায়মনোবাক্যের দ্বারা দুঃখানুভবযোগ্য কর্ম করে সে দুঃখ অনুভব করে। সংচেতনিক হয়ে কায়মনোবাক্যের দ্বারা অদুঃখ-অসুখানুভবযোগ্য কর্ম করে সে অদুঃখ-অসুখ অনুভব করে। আনন্দ, মূর্খ সমৃদ্ধি পরিব্রাজক পাটলিপুত্রকে এরূপে ব্যাখ্যা করলেই সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করা হতো’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘রূপই কর্ম।’

	রূপকর্ম-কথা সমাপ্ত।

	৮. অষ্টম বর্গ

	(৮২) ১০. জীবিতেন্দ্রিয়-কথা 

	৫৪০. থেরবাদী: রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (১০.২১৭) দশম নিপাতের ‘সঞ্চেতনিক-সূত্র (প্রথম)’ দ্রষ্টব্য।

	২মধ্যমনিকায় (৩.৩০০) তৃতীয় খণ্ডে ‘মহাকর্মবিভঙ্গ-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	৩অট্‌ঠকথা-মতে পূর্বশৈলীয় ও সম্মিতিয়রা মনে করে, জীবিতেন্দ্রিয় হচ্ছে চিত্ত থেকে আলাদা অরূপ বিষয়। তাই এটাতে রূপ নেই। এক কথায়, রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় বলতে কিছু নেই। থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: রূপধর্মের আয়ু, স্থিতি, জীবনযাপন, চলন, পরিবর্তনশীলতা, রক্ষণাবেক্ষণ কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপধর্মের আয়ু, স্থিতি, জীবনযাপন, চলন, পরিবর্তনশীলতা, সংরক্ষণ কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি রূপধর্মের আয়ু, স্থিতি, জীবনযাপন, চলন, পরিবর্তনশীলতা, রক্ষণাবেক্ষণ থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় নেই।’

	থেরবাদী: অরূপধর্মের আয়ু, স্থিতি, জীবনযাপন, চলন, পরিবর্তনশীলতা, রক্ষণাবেক্ষণ আছে, অরূপ-জীবিতেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপধর্মের আয়ু, স্থিতি, জীবনযাপন, চলন, পরিবর্তনশীলতা, রক্ষণাবেক্ষণ আছে, রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপধমের্র আয়ু, স্থিতি, জীবনযাপন, চলন, পরিবর্তনশীলতা, রক্ষণাবেক্ষণ আছে, রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অরূপধর্মের আয়ু, স্থিতি, জীবনযাপন, চলন, পরিবর্তনশীলতা, রক্ষণাবেক্ষণ আছে, অরূপ-জীবিতেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপ-জীবিতেন্দ্রিয় কি অরূপ ধর্মের আয়ু?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় কি রূপ ধর্মের আয়ু?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, রূপধর্মের আয়ু রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, অরূপধর্মের আয়ু অরূপ-জীবিতেন্দ্রিয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৪১. থেরবাদী: অরূপ-জীবিতেন্দ্রিয় কি রূপধর্মের আয়ু?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় কি অরূপধর্মের আয়ু?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, অরূপধর্মের আয়ু রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, রূপধর্মের আয়ু অরূপ-জীবিতেন্দ্রিয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: রূপ-অরূপ ধর্মের আয়ু কি অরূপ জীবিতেন্দ্রিয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: রূপ-অরূপ ধর্মের আয়ু কি রূপ জীবিতেন্দ্রিয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, রূপ-অরূপ ধর্মের আয়ু রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, রূপ, অরূপ ধর্মের আয়ু অরূপ-জীবিতেন্দ্রিয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় কি নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিরোধ সমাপন্নের (সমাপত্তিলাভীর) জীবিতেন্দ্রিয় কি নেই?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৪২. থেরবাদী: নিরোধ সমাপন্নের জীবিতেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি নিরোধ সমাপন্নের জীবিতেন্দ্রিয় থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় নেই।’

	নিরোধ সমাপন্নের জীবিতেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কোন স্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত?

	ভিন্নবাদী: সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত।

	থেরবাদী: নিরোধ সমাপন্নের কি সংস্কারস্কন্ধ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) নিরোধ সমাপন্নের কি সংস্কারস্কন্ধ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিরোধ সমাপন্নের কি বেদনাস্কন্ধ...পূর্ববৎ... সংজ্ঞাস্কন্ধ...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানস্কন্ধ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) নিরোধ সমাপন্নের কি বেদনাস্কন্ধ...পূর্ববৎ... সংজ্ঞাস্কন্ধ...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানস্কন্ধ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিরোধসমাপত্তি লাভ কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৪৩. থেরবাদী: রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্বদের কি জীবিতেন্দ্রিয় নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্বদের কি জীবিতেন্দ্রিয় আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১সমাধির মধ্যবর্তী সময়ে থাকে না বলেই এমনটা উত্তর দিয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	২সমাধিতে প্রবেশ এবং সমাধি হতে উত্থানের সময় থাকে বলেই প্রথমে না বলে পরে সম্মতি দিয়েছে-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: যদি অসংজ্ঞসত্ত্বদের জীবিতেন্দ্রিয় থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় নেই।’

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্বদের জীবিতেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কোন স্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত?

	ভিন্নবাদী: সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্বদের কি সংস্কারস্কন্ধ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অসংজ্ঞসত্ত্বদের কি সংস্কারস্কন্ধ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্বদের কি বেদনাস্কন্ধ...পূর্ববৎ... সংজ্ঞাস্কন্ধ...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানস্কন্ধ আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্বদের কি বেদনাস্কন্ধ...পূর্ববৎ... সংজ্ঞাস্কন্ধ...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানস্কন্ধ আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংজ্ঞসত্ত্বদের পঞ্চ স্কন্ধযুক্ত ভব আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৪৪. থেরবাদী: পুনর্জন্ম কামনাকারী চিত্ত থেকে উৎপন্ন জীবিতেন্দ্রিয় পুনর্জন্ম কামনাকারী চিত্তের বিনাশকালে কি একাংশ ধ্বংস হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পুনর্জন্ম কামনাকারী চিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শ পুনর্জন্ম কামনাকারী চিত্তে বিনাশকালে কি একাংশ ধ্বংস হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পুনর্জন্ম কামনাকারী চিত্ত থেকে উৎপন্ন স্পর্শ পুনর্জন্ম কামনাকারী চিত্তের বিনাশকালে কি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পুনর্জন্ম কামনাকারী চিত্ত থেকে উৎপন্ন জীবিতেন্দ্রিয় পুনর্জন্ম কামনাকারী চিত্তের বিনাশকালে কি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৪৫. ভিন্নবাদী: জীবিতেন্দ্রিয় কি দুই  প্রকার?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: দুইয়ের জীবনে জীবন, দুইয়ের মরণে কি মরণ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	জীবিতেন্দ্রিয়-কথা সমাপ্ত।

	৮. অষ্টম বর্গ

	(৮৩) ১১. কর্মের হেতু-কথা 

	৫৪৬. থেরবাদী: কর্মের কারণে অর্হতের অর্হত্ত্ব অবস্থা থেকে কি পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্মের কারণে স্রোতাপন্নের স্রোতাপত্তিফল-অবস্থা থেকে কি পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কর্মের কারণে অর্হতের অর্হত্ত্ব অবস্থা থেকে কি পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্মের কারণে সকৃদাগামীর...পূর্ববৎ... অনাগামীর অনাগামীফল-অবস্থা থেকে কি পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১রূপ ও অরূপ ভেদে দুই প্রকার, বিভঙ্গ দ্রষ্টব্য। 

	২ইংরেজি অনুবাদে এই উত্তরটি দেওয়া আছে, ‘না, সেভাবে বলা চলে না’ কিন' পালিতে ‘হ্যাঁ’ দেওয়া আছে। যেহেতু ইংরেজি অনুবাদটি অনেক আগের তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ৬ষ্ঠ সঙ্গায়নে পালি গ্রনে' এটা সংশোধন করে উত্তর ‘হ্যাঁ’ দেওয়া হয়েছে।

	৩অট্‌ঠকথা-মতে পূর্বশৈলীয় ও সম্মিতিয়রা মনে করে, অর্হতের পতন হয় যিনি পূর্বজন্মে অর্হতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছেন। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: কর্মের কারণে স্রোতাপন্নের স্রোতাপন্ন অবস্থা থেকে কি পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্মের কারণে অর্হতের অর্হত্ত্ব অবস্থা থেকে কি পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কর্মের কারণে সকৃদাগামীর...পূর্ববৎ... অনাগামীর অনাগামীফল-অবস্থা থেকে কি পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্মের কারণে অর্হতের অর্হত্ত্ব অবস্থা থেকে কি পতন হতে পারে না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কর্মের কারণে অর্হতের অর্হত্ত্ব অবস্থা থেকে কি পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রাণিহত্যার কারণে কি পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চুরির কারণে...পূর্ববৎ... ব্যভিচারের কারণে... মিথ্যা ভাষণের কারণে... ভেদ বাক্যের কারণে... কটুবাক্যের কারণে... বৃথা বাক্যের কারণে... মাতৃহত্যার কারণে... পিতৃহত্যার কারণে... বুদ্ধের দেহ থেকে রক্তপাতের কারণে... সংঘভেদের কারণে কি পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কোন কর্মের কারণে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: অর্হৎকে নিন্দা করার কারণে।

	থেরবাদী: অর্হৎকে নিন্দা করার কারণে কি অর্হতের অর্হত্ত্ব অবস্থা থেকে পতন হতে পারে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যারা অর্হতের নিন্দা করে তারা কি অর্হত্ত্বফল প্রত্যক্ষ করতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	কর্মের হেতু-কথা সমাপ্ত।

	অষ্টম বর্গ সমাপ্ত। 

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	ছয়গতি, মধ্যবর্তী ভব, পঞ্চকামগুণ কামধাতু

	পঞ্চ আয়তন কাম, রূপের ধর্ম রূপধাতু

	অরূপের অরূপধাতু, ষড়ায়তনের আত্মভাব রূপধাতু

	রূপের অরূপ আছে, আছে রূপ কর্ম

	রূপ জীবিত, কর্ম হেতুর পরিহানি

	এসব নিয়ে অষ্টম বর্গ জানি। 

	৯. নবম বর্গ

	(৮৪) ১. আনিশংস দর্শনকারী-কথা 

	৫৪৭. থেরবাদী: আনিশংস  দর্শনকারীর কি সংযোজন পরিত্যাগ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সংস্কারকে (সংসারকে) অনিত্যরূপে বিবেচনা করলে সংযোজন পরিত্যাগ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সংস্কারকে অনিত্যরূপে বিবেচনা করলে সংযোজন পরিত্যাগ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘আনিশংস দর্শনকারীর সংযোজন পরিত্যাগ হয়।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় সংস্কারকে দুঃখপূর্ণ...পূর্ববৎ... রোগপূর্ণ... ব্রণপূর্ণ... কাঁটাযুক্ত... দুর্ভাগ্য... ব্যাধি... পর... বিলুপ্তি... মহামারি... উপদ্রব... ভয়... উপসর্গ... নড়বড়ে... ভঙ্গুর... অধ্রুব... অত্রাণ... অনাবলম্বন... অনিরাপদ... অনাশ্রয়... রিক্ত... তুচ্ছ... শূন্য... অনাত্ম... দোষযুক্ত... কষ্টদায়ক... বিপরিণামধর্মী বিবেচনা করলে সংযোজন পরিত্যাগ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সংস্কার বিপরিণামধর্মী বিবেচনা করলে সংযোজন পরিত্যাগ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘আনিশংস দর্শনকারীর সংযোজন পরিত্যাগ হয়।’

	থেরবাদী: সংস্কারকে অনিত্যরূপে বিবেচনাকারী কি নির্বাণের আনিশংস দর্শনকারী হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে সংসার দুঃখপূর্ণ (সংস্কৃত) এবং নির্বাণ আশীর্বাদস্বরূপ। বিষয় দুটির উপলব্ধিতে সংযোজন পরিত্যাগ হয়। কিন' কেউ কেউ বিশেষ করে অন্ধকেরা এ দুটির মধ্যে শেষেরটাই গ্রহণ করে অর্থাৎ তারা মনে করে কেবল নির্বাণের উপলব্ধির দ্বারাই সংযোজন পরিত্যাগ হয়। বিষয়টির সমাধানে থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	২আনিশংস অর্থে সুফল, প্রশংসা ইত্যাদি বুঝায়।

	থেরবাদী: সংস্কারকে অনিত্যরূপে বিবেচনাকারী কি নির্বাণের আনিশংস দর্শনকারী হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারকে দুঃখপূর্ণ...পূর্ববৎ... বিপরিণামধর্মী বিবেচনাকারী কি নির্বাণের আনিসংস দর্শনকারী হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারকে বিপরিণামধর্মী বিবেচনাকারী কি নির্বাণের আনিশংস দর্শনকারী হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৪৮. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘আনিশংস দর্শনকারীর সংযোজন পরিত্যাগ হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় তথাগত বলেছেন, ‘এভাবে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নির্বাণে সুখানুদর্শী হয়ে বিহার করে, সুখসংজ্ঞী, সুখ প্রতিসংবেদী, সতত, অনবরত, নিরবিচ্ছিন্ন, চেতনাযুক্ত, সংকল্পবদ্ধ, প্রজ্ঞাদ্বারা উপলব্ধি করে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: তাহলে বলতে হয়, আনিশংস দর্শনকারীর সংযোজন পরিত্যাগ হয়।

	আনিশংস দর্শনকারী-কথা সমাপ্ত। 

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৭.১৯) সপ্তম নিপাতের ‘নির্বাণ সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	 (৮৫) ২. অমৃতালম্বন-কথা 

	৫৪৯. থেরবাদী: অমৃতকে  আলম্বন করা কি সংযোজন? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অমৃত কি সংযোজনীয়, গ্রন্থনীয়, ওঘনীয়, যোগনীয়, নীবরণীয়, সংস্পৃষ্ট, উপাদানীয় ও কলুষিত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অমৃত সংযোজন, গ্রন্থি...পূর্ববৎ... কলুষিত নয় (বিপরীত বিষয়গুলোর সঙ্গে সহগামী)?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি অমৃত সংযোজন...পূর্ববৎ... কলুষিত না হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অমৃতকে আলম্বন করা সংযোজন।’

	থেরবাদী: অমৃত থেকে কি রাগ উৎপন্নের সূচনা হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অমৃত কি রাগ, কাম, প্রীতি, মত্ততা, বন্ধন ও মূর্ছা উৎপাদক?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অমৃত কি রাগ, কাম, প্রীতি, মত্ততা, বন্ধন ও মূর্ছা উৎপাদক নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অমৃত রাগ, কাম, প্রীতি, মত্ততা, বন্ধন ও মূর্ছা উৎপাদক না হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অমৃত থেকে রাগ উৎপন্নের সূচনা হয়।’

	থেরবাদী: অমৃত কি দ্বেষ উৎপন্নের সূচনা করে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘সে নির্বাণকে কামনা করে’-মধ্যম নিকায়ে উল্লেখিত সূত্রের এ রকম একটি উদ্ধৃতির কারণে পূর্বশৈলীয়রা মনে করে, চিত্তের আলম্বনরূপে অমৃত বা নির্বাণ একটি সংযোজন। বিষয়টি নিয়েই থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	২এখানে অমৃত বলতে নির্বাণকে বুঝানো হয়েছে।

	থেরবাদী: অমৃত কি দ্বেষ, বিরক্তি ও ঘৃণা উৎপাদক?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অমৃত কি দ্বেষ, বিরক্তি ও ঘৃণা উৎপাদক নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অমৃত দ্বেষ, বিরক্তি ও ঘৃণা উৎপাদক না হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অমৃত থেকে দ্বেষ উৎপন্নের সূচনা হয়।’

	থেরবাদী: অমৃত থেকে কি মোহ উৎপন্নের সূচনা হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অমৃত কি মোহ উৎপাদক, অজ্ঞান উৎপাদক, অজ্ঞান-চক্ষু উৎপাদক, প্রজ্ঞানিরোধক, দুঃখে পতিত, অনির্বাণ-সংবর্তনীয় (নির্বাণ-সংবর্তনীয় নয়)?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অমৃত মোহ উৎপাদক নয়, অজ্ঞান উৎপাদক নয়, অজ্ঞান-চক্ষু নয়, প্রজ্ঞানিরোধক নয়, দুঃখে পতিত নয়, নির্বাণ-সংবর্তনীয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অমৃত মোহ উৎপাদক নয়, অজ্ঞান উৎপাদক নয়, অজ্ঞান-চক্ষু নয়, প্রজ্ঞানিরোধক নয়, দুঃখে পতিত নয়, নির্বাণ-সংবর্তনীয় হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অমৃত থেকে মোহ উৎপন্নের সূচনা হয়।’

	৫৫০. থেরবাদী: রূপ থেকে সংযোজন উৎপন্নের সূচনা হয়, রূপ কি সংযোজনীয়, গ্রন্থনীয়...পূর্ববৎ... কলুষিত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অমৃত থেকে সংযোজন উৎপন্নের সূচনা হয়, অমৃত কি সংযোজনীয়, গ্রন্থনীয়...পূর্ববৎ... কলুষিত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ থেকে রাগ উৎপন্নের সূচনা হয়, রূপ কি রাগ, কাম, প্রীতি, মত্ততা, বন্ধন ও মূর্ছা উৎপাদক?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অমৃত থেকে রাগ উৎপন্নের সূচনা হয়, অমৃত কি রাগ, কাম, প্রীতি, মত্ততা, বন্ধন ও মূর্ছা উৎপাদক?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ থেকে দ্বেষ উৎপন্নের সূচনা হয়, রূপ কি দ্বেষ, বিরক্তি ও ঘৃণা উৎপাদক?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অমৃত থেকে দ্বেষ উৎপন্নের সূচনা হয়, অমৃত কি দ্বেষ, বিরক্তি ও ঘৃণা উৎপাদক?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ থেকে মোহ উৎপন্নের সূচনা হয়, রূপ কি মোহ উৎপাদক, অজ্ঞান উৎপাদক, অজ্ঞান-চক্ষু উৎপাদক, প্রজ্ঞানিরোধক, দুঃখে পতিত, অনির্বাণ-সংবর্তনীয় (নির্বাণ-সংবর্তনীয় নয়)?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অমৃত থেকে মোহ উৎপন্নের সূচনা হয়, অমৃত কি মোহ উৎপাদক, অজ্ঞান উৎপাদক, অজ্ঞান-চক্ষু উৎপাদক, প্রজ্ঞানিরোধক, দুঃখে পতিত, অনির্বাণ-সংবর্তনীয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অমৃত থেকে সংযোজন উৎপন্নের সূচনা হয়, অমৃত কি সংযোজন, গ্রন্থি, ওঘ, যোগ, নীবরণ, সংস্পৃষ্ট, উপাদান ও ক্লেশের সঙ্গে সহগামী নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ থেকে সংযোজন উৎপন্নের সূচনা হয়, রূপ কি সংযোজন, গ্রন্থি...পূর্ববৎ... ক্লেশের সঙ্গে সহগামী নয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অমৃত থেকে রাগ উৎপন্নের সূচনা হয়, অমৃত কি রাগ, কাম-, প্রীতি, মত্ততা, বন্ধন ও মূর্ছা উৎপাদক নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ থেকে রাগ উৎপন্নের সূচনা হয়, রূপ কি রাগ উৎপাদক নয়...পূর্ববৎ... মূর্ছা উৎপাদক নয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অমৃত থেকে দ্বেষ উৎপন্নের সূচনা হয়, অমৃত কি দ্বেষ, বিরক্তি ও ঘৃণা উৎপাদক নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ থেকে দ্বেষ উৎপন্নের সূচনা হয়, রূপ কি দ্বেষ, বিরক্তি ও ঘৃণা উৎপাদক নয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অমৃত থেকে মোহ উৎপন্নের সূচনা হয়, অমৃত কি মোহ উৎপাদক নয়, অজ্ঞান উৎপাদক নয়, অজ্ঞান-চক্ষু উৎপাদক নয়, প্রজ্ঞানিরোধক নয়, দুঃখে পতিত নয়, নির্বাণ-সংবর্তনীয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ থেকে মোহ উৎপন্নের সূচনা হয়, রূপ কি মোহ উৎপাদক নয়, অজ্ঞান উৎপাদক নয়...পূর্ববৎ... নির্বাণ-সংবর্তনীয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৫১. পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অমৃত-কে আলম্বন করা সংযোজন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘নির্বাণকে নির্বাণের ভাবে জানে, নির্বাণকে নির্বাণের ভাবে জেনে নির্বাণ বলে মনে করে, নির্বাণে মনে করে, নির্বাণ হতে মনে করে, নির্বাণ আমার বলে মনে করে, নির্বাণ নিয়ে আনন্দ করে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: তাহলে বলতে হয়, অমৃত-কে আলম্বন করা সংযোজন।

	১মধ্যমনিকায় (১.৬) প্রথম খণ্ডে ‘মূল পর্যায় সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	অমৃতালম্বন কথা সমাপ্ত।

	 (৮৬) ৩. রূপের আলম্বন-কথা 

	৫৫২. থেরবাদী: রূপ কি আলম্বনযুক্ত? 

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটির (রূপের) কি মনোযোগ, বিবেচনা, চেতনা, মনঃসংযোগ, সংকল্প, প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা আছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এর মনোযোগ, বিবেচনা...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এর মনোযোগ, বিবেচনা...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপ আলম্বনযুক্ত।’

	থেরবাদী: স্পর্শ আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ, বিবেচনা...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ, বিবেচনা...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য, অহ্রী...পূর্ববৎ... অনপত্রপা আলম্বনযুক্ত, এদের কি মনোযোগ, বিবেচনা...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ মনে করে যে, রূপ আলম্বনযুক্ত, সকল রূপের আলম্বন আছে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: রূপ আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ, বিবেচনা...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ, বিবেচনা...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শ আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ, বিবেচনা...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ, বিবেচনা...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনা...পূর্ববৎ... অনপত্রপা আলম্বনযুক্ত, এদের কি মনোযোগ, বিবেচনা...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৫৩. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপ আলম্বনযুক্ত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় রূপ হেতুজনক?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি রূপ হেতুজনক হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘রূপ আলম্বনযুক্ত।’

	রূপের আলম্বন-কথা সমাপ্ত। 

	৯. নবম বর্গ

	(৮৭) ৪. অনুশয়ের আলম্বনহীন কথা 

	৫৫৪. থেরবাদী: অনুশয় কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি (অনুশয়) কি রূপ, নির্বাণ, চক্ষু-আয়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামরাগানুশয় কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ-সংযোজন, কাম-ওঘ, কামযোগ, কামচ্ছন্দ-নীবরণ কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ-সংযোজন, কাম-ওঘ, কামযোগ, কামচ্ছন্দ-নীবরণ কি আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামরাগানুশয় কি আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামরাগানুশয় কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কোন স্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত?

	ভিন্নবাদী: সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধ কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সংস্কারস্কন্ধ কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধক ও উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ মনে করে যে, সাত প্রকার অনুশয় যেহেতু মন থেকে আলাদা, অসংস্কৃত ও অব্যাকৃত, এগুলো আলম্বনযুক্ত নয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধ কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামরাগানুশয় কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামরাগ কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামরাগ কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামরাগানুশয় কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামরাগানুশয় সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনহীন, কামরাগ কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের একাংশ আলম্বনযুক্ত এবং একাংশ কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সংস্কারস্কন্ধের একাংশ আলম্বনযুক্ত এবং একাংশ কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ কি একাংশ আলম্বনযুক্ত এবং একাংশ আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৫৫. থেরবাদী: প্রতিঘানুশয়, মানানুশয়, দৃষ্টি-অনুশয়, বিচিকিৎসানুশয়, ভবরাগানুশয়, অবিদ্যানুশয় কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যা-যোগ, অবিদ্যানুশয় কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ...পূর্ববৎ... অবিদ্যা-নীবরণ কি আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অবিদ্যানুশয় কি আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অবিদ্যানুশয় কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কোন স্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত?

	ভিন্নবাদী: সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধ কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সংস্কারস্কন্ধ কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অবিদ্যানুশয় কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অবিদ্যা কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অবিদ্যা কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অবিদ্যানুশয় কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অবিদ্যানুশয় সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনহীন, অবিদ্যা কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের একাংশ আলম্বনযুক্ত এবং একাংশ কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের একাংশ আলম্বনযুক্ত এবং একাংশ কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ কি একাংশ আলম্বনযুক্ত এবং একাংশ আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৫৬. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অনুশয় আলম্বনহীন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: পৃথগ্‌জনের কুশলাব্যাকৃত চিত্ত বর্তমান হলে তার অনুশয় আছে কি বলা যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: সেই অনুশয় কি আলম্বনযুক্ত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয় অনুশয় আলম্বনহীন।

	ভিন্নবাদী: পৃথগ্‌জনের কুশলাব্যাকৃত চিত্ত বর্তমান হলে তার রাগ আছে কি বলা যায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: সেই রাগ কি আলম্বনযুক্ত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয় রাগ আলম্বনহীন।

	অনুশয়ের আলম্বনহীন কথা সমাপ্ত।

	৯. নবম বর্গ

	(৮৮) ৫. জ্ঞানের আলম্বনহীন কথা 

	৫৫৭. থেরবাদী: জ্ঞান কি আলম্বনহীন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি (জ্ঞান) কি রূপ, নির্বাণ, চক্ষু-আয়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: জ্ঞান কি আলম্বনহীন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ কি আলম্বনহীন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ কি আলম্বনযুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জ্ঞান কি আলম্বনযুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: জ্ঞান কি আলম্বনহীন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কোন স্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধ কি আলম্বনহীন?

	১অট্‌ঠকথা-মতে অর্হতের জ্ঞানের ন্যূনতা থাকেনা, তাই অন্ধকেরা মনে করে কখনো কখনো জ্ঞানের আলম্বন থাকে না, বিশেষ করে যখন চক্ষুবিজ্ঞান সমন্বিত হয়। বিষয়টির সমাধানে থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধ কি আলম্বনহীন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ কি আলম্বনহীন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: জ্ঞান কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনহীন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রজ্ঞা কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনহীন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: প্রজ্ঞা কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনযুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জ্ঞান কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনযুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: জ্ঞান সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনহীন, প্রজ্ঞা কি সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত ও আলম্বনযুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের একাংশ আলম্বনযুক্ত এবং একাংশ কি আলম্বনহীন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের একাংশ আলম্বনযুক্ত এবং একাংশ কি আলম্বনহীন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ কি একাংশ আলম্বনযুক্ত এবং একাংশ আলম্বনহীন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৫৮. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘জ্ঞান আলম্বনহীন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: অর্হৎকে কি চক্ষুবিজ্ঞান (প্রকৃত বোধশক্তি) সমন্বিত জ্ঞানী বলা যায়?

	অন্ধক: সেই জ্ঞানের কি আলম্বন আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: তাহলে বলতে হয় জ্ঞান আলম্বনহীন।

	অন্ধক: অর্হৎকে কি চক্ষুবিজ্ঞান সমন্বিত প্রজ্ঞাবান বলা যায়?

	অন্ধক: সেই প্রজ্ঞার কি আলম্বন আছে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: তাহলে বলতে হয় জ্ঞান আলম্বনহীন।

	জ্ঞানের আলম্বনহীন কথা সমাপ্ত।

	৯. নবম বর্গ

	(৮৯) ৬. অতীত-ভবিষ্যৎ আলম্বন-কথা 

	৫৫৯. থেরবাদী: চিত্তের অতীত আলম্বন (বিষয়) কি আলম্বনহীন?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অতীত আলম্বন আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অতীত আলম্বন থেকে থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের অতীত আলম্বন হচ্ছে আলম্বনহীন।’ চিত্তের অতীত হচ্ছে আলম্বন আলম্বনহীন্তসেটি কথাটি ভুল। যদি আলম্বনহীন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অতীত আলম্বন আছে।’ অতীত আলম্বনের আলম্বনহীনতা সত্য নয়।

	থেরবাদী: চিত্তের অতীত আলম্বন কি আলম্বনহীন?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে উত্তরাপথকদের ধারণা, যেহেতু অতীত এবং ভবিষ্যৎ বিদ্যমান থাকে না, তাই অতীত এবং ভবিষ্যতের কোন আলম্বন নেই। থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অতীতে মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অতীতে মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের অতীত আলম্বন আলম্বনহীন।’

	৫৬০. থেরবাদী: চিত্তের ভবিষ্যৎ আলম্বন (বিষয়) কি আলম্বনহীন?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভবিষ্যৎ আলম্বন আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ভবিষ্যৎ আলম্বন থেকে থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের ভবিষ্যৎ আলম্বন আলম্বনহীন।’ চিত্তের ভবিষ্যৎ আলম্বন আলম্বনহীন্তকথাটি ভুল। যদি আলম্বনহীন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যৎ আলম্বন আছে।’ ভবিষ্যৎ আলম্বনের আলম্বনহীনতা সত্য নয়।

	থেরবাদী: চিত্তের ভবিষ্যৎ আলম্বন কি আলম্বনহীন?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভবিষ্যতে মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ভবিষ্যতে মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের ভবিষ্যৎ আলম্বন আলম্বনহীন।’

	থেরবাদী: বর্তমানে মনোযোগের সূচনা হয়...পূর্ববৎ...আগ্রহ আছে, চিত্তের বর্তমান আলম্বন কি আলম্বনযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত থেকে মনোযোগের সূচনা হয়...পূর্ববৎ...আগ্রহ আছে, চিত্তের অতীত আলম্বন কি আলম্বনযুক্ত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমানে মনোযোগের সূচনা হয়...পূর্ববৎ...আগ্রহ হয়, চিত্তের বর্তমান আলম্বন কি আলম্বনযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতে মনোযোগের সূচনা হয়...পূর্ববৎ...আগ্রহ আছে, চিত্তের ভবিষ্যৎ আলম্বন কি আলম্বনযুক্ত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতে মনোযোগের সূচনা হয়...পূর্ববৎ...আগ্রহ আছে, চিত্তের অতীত আলম্বন কি আলম্বনহীন?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমানে মনোযোগের সূচনা হয়...পূর্ববৎ...আগ্রহ আছে, চিত্তের বর্তমান আলম্বন কি আলম্বনহীন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতে মনোযোগের সূচনা হয়...পূর্ববৎ...আগ্রহ আছে, চিত্তের ভবিষ্যৎ আলম্বন কি আলম্বনহীন?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমানে মনোযোগের সূচনা হয়...পূর্ববৎ...আগ্রহ আছে, চিত্তের বর্তমান আলম্বন কি আলম্বনহীন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৬১. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের অতীত-ভবিষ্যৎ আলম্বন আলম্বনহীন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় অতীত-ভবিষ্যৎ (আলম্বন) বিদ্যমান নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি অতীত-ভবিষ্যৎ (আলম্বন) বিদ্যমান না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘চিত্তের অতীত-ভবিষ্যৎ আলম্বন আলম্বনহীন’...পূর্ববৎ...।

	অতীত-ভবিষ্যৎ আলম্বন-কথা সমাপ্ত। 

	৯. নবম বর্গ

	(৯০) ৭. বিতর্কে পতন-কথা 

	৫৬২. থেরবাদী: সকল চিত্ত কি বিতর্কে পতিত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল চিত্ত কি বিচার, প্রীতি, সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য, উপেক্ষা, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, রাগ, দ্বেষ....পূর্ববৎ... অনপত্রপায় পতিত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকল চিত্ত কি বিতর্কে পতিত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় বিতর্কহীন, বিচারপূর্ণ সমাধি আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি বিতর্কহীন, বিচারপূর্ণ সমাধি থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল চিত্তই বিতর্কে পতিত হয়।’

	থেরবাদী: সকল চিত্ত কি বিতর্কে পতিত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় বিতর্কহীন, বিচারহীন সমাধি আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি বিতর্কহীন, বিচারহীন সমাধি থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল চিত্তই বিতর্কে পতিত হয়।’

	থেরবাদী: সকল চিত্তই কি বিতর্কে পতিত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে চিত্ত বিতর্ক দুভাবে ঘটে, যথা: চিত্তের আলম্বনরূপে এবং চিত্তের সম্প্রযুক্ততারূপে। এমন কোন নিয়ম নেই যা দ্বারা আমরা বলতে পারি এরূপ এরূপ চিত্ত বিতর্কের আলম্বন হতে পারে না। এ থেকে হয়তো বলা যেত, সকল চিত্ত বিতর্কে ব্যাপৃত থাকে। কিন' যেহেতু বিতর্ক ব্যতীত স্বতঃস্ফূর্ত কিছু চিত্তও পাওয়া যায় তাই সকল চিত্ত বিতর্কে ব্যাপৃত বলা চলে না। বিষয়টির মীমাংসায় থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত সবিতর্ক সবিচার সমাধি, অবিতর্ক বিচারপূর্ণ সমাধি, অবিতর্ক অবিচার (বিচারহীন) সমাধ্তিএই তিন প্রকারের সমাধির  কথা বলেছেন?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তথাগত সবিতর্ক সবিচার সমাধি, অবিতর্ক বিচারপূর্ণ সমাধি, অবিতর্ক অবিচার (বিচারহীন) সমাধ্তিএই তিনপ্রকারের সমাধির কথা বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়্ত‘সকল চিত্ত বিতর্কে পতিত হয়।’

	বিতর্কে পতন-কথা সমাপ্ত। 

	৯. নবম বর্গ

	(৯১) ৮. বিতর্কের বিস্তৃতিতে শব্দকথা 

	৫৬৩. থেরবাদী: বিতর্ক ও বিচারকৃত হয়ে সবদিকে বিতর্কের বিস্তৃতি (ছড়িয়ে পড়া) কি শব্দ?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শিত হয়ে স্পর্শের সবদিকে বিস্তৃতি শব্দ; বেদয়িত হয়ে বেদনার সবদিকে বিস্তৃতি শব্দ; জ্ঞাত হয়ে জ্ঞানের সবদিকে উপলব্ধি, সংজ্ঞায়িত হয়ে সংজ্ঞার সকল বিস্তৃতি শব্দ; চেতনাযুক্ত হয়ে চেতনার সবদিকে বিস্তৃতি শব্দ; চিন্তাযুক্ত চিন্তার সবদিকে বিস্তৃতি শব্দ; স্মৃতিযুক্ত হয়ে স্মৃতির সবদিকে বিস্তৃতি শব্দ; প্রজানন করে প্রজ্ঞার সবদিকে বিস্তৃতি কি শব্দ?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিতর্ক ও বিচারকৃত হয়ে সবদিকে বিতর্কের বিস্তৃতি কি শব্দ?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিতর্কের বিস্তৃতিতে শব্দ কি শ্রোত্রবিজ্ঞানদ্বারা শোনা যায়, শ্রোত্রে আঘাত করে, শ্রোত্রপথে আগমন করে?

	১দীর্ঘনিকায় (৩.৩০৫) পাটিক বর্গে ‘সংগীতি সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে মধ্যম নিকায়ে দৃষ্ট হয়, বিতর্ক ও বিচার থেকে বাক্যের উৎপত্তি হয়। প্রথমে চিন্তিত হয় তারপর উক্তি আসে। এ কারণে পূর্বশৈলীয়দের মতো কেউ কেউ মনে করে যে বিতর্কিত এবং বিচারিত সবকিছুই হচ্ছে শব্দ। থেরবাদীদের মতে শব্দকে এ রূপে বিবেচনা করা হলে প্রতিটি চৈতসিক শব্দ উৎপন্ন করবে। কিন' বাস্তবে তা হয় না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় বিতর্কের বিস্তৃতিতে শব্দ শ্রোত্রবিজ্ঞানদ্বারা শোনা যায় না, শ্রোত্রে আঘাত করে না, শ্রোত্রপথে আগমন করে না?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি বিতর্কের বিস্তৃতিতে শব্দ শ্রোত্রবিজ্ঞানদ্বারা শোনা না যায়, শ্রোত্রে আঘাত না করে, শ্রোত্র পথে আগমন না করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘বিতর্ক ও বিচারকৃত হয়ে সবদিকে বিতর্কের বিস্তৃতি (ছড়িয়ে পড়া) শব্দ।’

	বিতর্কের বিস্তৃতিতে শব্দকথা সমাপ্ত।

	 

	৯. নবম বর্গ

	(৯২) ৯. চিত্তের সঙ্গে বাক্যের অমিল কথা 

	৫৬৪. থেরবাদী: চিত্তের সঙ্গে বাক্য কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শের, বেদনার, সংজ্ঞার, চেতনার ও চিত্তের সঙ্গেও কি বাক্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তবে কি স্পর্শের, বেদনার, সংজ্ঞার, চেতনার ও চিত্তের সঙ্গে বাক্য সামঞ্জস্যপূর্ণ?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি স্পর্শের সঙ্গে...পূর্ববৎ... চিত্তের সঙ্গে বাক্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের সঙ্গে বাক্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’

	থেরবাদী: চিত্তের সঙ্গে বাক্য কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

	১অট্‌ঠকথা-মতে যেহেতু কেউ কেউ চিন্তা করে এক কিন' বলতে গিয়ে বলে ফেলে অন্য, তাই পূর্বশৈলীয়রা মনে করে চিন্তার সঙ্গে কথার মিল থাকে না এমনকি চিন্তা ছাড়াও কথা বলা যায়। বিষয়টি নিয়ে এই যুক্তিতর্ক।

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মনোযোগের সঙ্গে বাক্য...পূর্ববৎ... বিবেচনার সঙ্গে বাক্য...পূর্ববৎ... আগ্রহের সঙ্গে বাক্য কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় মনোযোগের সঙ্গে বাক্য...পূর্ববৎ... বিবেচনার সঙ্গে বাক্য...পূর্ববৎ... আগ্রহের সঙ্গে বাক্য সামঞ্জস্যপূর্ণ?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মনোযোগের সঙ্গে বাক্য...পূর্ববৎ... বিবেচনার সঙ্গে বাক্য...পূর্ববৎ... আগ্রহের সঙ্গে বাক্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের সঙ্গে বাক্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’

	থেরবাদী: চিত্তের সঙ্গে বাক্য কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এটি (বাক্য) চিত্তের সঙ্গেই সৃষ্টি হয়, চিত্তের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, চিত্তের একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি বাক্য চিত্তের সঙ্গেই সৃষ্টি হয়, চিত্তের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, চিত্তের একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের সঙ্গে বাক্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’

	থেরবাদী: চিত্তের সঙ্গে বাক্য কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ব্যক্তি কি যা বলতে ইচ্ছে করে তা বলে না, যা আলাপ করতে চায়-তা করে না, যা প্রকাশ করতে চায়-তা প্রকাশ করে না?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ব্যক্তি যা বলতে ইচ্ছে করে তা বলে, যা আলাপ করতে চায় তা করে, যা প্রকাশ করতে চায় তা প্রকাশ করে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি যা বলতে ইচ্ছে করে তা বলে, যা আলাপ করতে চায় তা করে, যা প্রকাশ করতে চায় তা প্রকাশ করে; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের সঙ্গে বাক্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’

	৫৬৫. পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের সঙ্গে বাক্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: নিশ্চয় এমন কেউ আছে যে বলতে চায় এক কিন্তু বলে আরেক, আলাপ করতে চায় এক কিন্তু আলাপ করে আরেক, প্রকাশ করতে চায় এক কিন্তু প্রকাশ করে আরেক?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: যদি এমন কেউ থাকে যে বলতে চায় এক কিন্তু বলে আরেক, আলাপ করতে চায় এক কিন্তু আলাপ করে আরেক, প্রকাশ করতে চায় এক কিন্তু প্রকাশ করে আরেক; তবে আপনার বলা উচিত, ‘চিত্তের সঙ্গে বাক্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’

	চিত্তের সঙ্গে বাক্যের অমিল কথা সমাপ্ত।

	৯. নবম বর্গ

	(৯৩) ১০. চিত্তের সঙ্গে কাজের অমিল কথা 

	৫৬৬. থেরবাদী: চিত্তের সঙ্গে কর্ম কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শের সঙ্গে কর্ম...পূর্ববৎ... চিত্তের সঙ্গে কি কর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে যেহেতু কেউ কেউ এক জায়গায় যাওয়ার চিন্তা করে অন্য জায়গায় চলে যায়, তাই পূর্বশৈলীয়রা মনে করে চিন্তার সঙ্গে কাজের মিল থাকে না এমনকি চিন্তা ছাড়াও কাজ করা যায়। বিষয়টি নিয়ে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: তবে কি স্পর্শের সঙ্গে কর্ম...পূর্ববৎ... চিত্তের সঙ্গে কর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি স্পর্শের সঙ্গে...পূর্ববৎ... চিত্তের সঙ্গে কর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের সঙ্গে কর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’

	থেরবাদী: চিত্তের সঙ্গে কর্ম কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মনোযোগের সঙ্গে কর্ম...পূর্ববৎ... বিবেচনার সঙ্গে কর্ম...পূর্ববৎ... আগ্রহের সঙ্গে কর্ম কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় মনোযোগের সঙ্গে কর্ম...পূর্ববৎ... বিবেচনার সঙ্গে কর্ম...পূর্ববৎ... আগ্রহের সঙ্গে কর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মনোযোগের সঙ্গে কর্ম...পূর্ববৎ... বিবেচনার সঙ্গে কর্ম...পূর্ববৎ... আগ্রহের সঙ্গে কর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের সঙ্গে কর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’

	থেরবাদী: চিত্তের সঙ্গে কর্ম কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এটি (কর্ম) চিত্তের সঙ্গেই সৃষ্টি হয়, চিত্তের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, চিত্তের একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি কর্ম চিত্তের সঙ্গেই সৃষ্টি হয়, চিত্তের সঙ্গে উৎপন্ন হয়, চিত্তের একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের সঙ্গে কর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’

	থেরবাদী: চিত্তের সঙ্গে কর্ম কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি সামনে যেতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি সামনে যায়, পেছনে যেতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি পেছনে যায়, সামনে তাকাতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি সামনে তাকায়, পেছনে তাকাতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি পেছনে তাকায়, সংকোচন করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি সংকোচন করে, প্রসারণ করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তি প্রসারণ করে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ব্যক্তি সামনে যাওয়ার ইচ্ছা করলে সামনে যায়, পেছনে যাওয়ার ইচ্ছা করলে পেছনে যায়, সামনে তাকানোর ইচ্ছা করলে সামনে তাকায়, পেছনে তাকানোর ইচ্ছা করলে পেছনে তাকায়, সংকোচন করার ইচ্ছা করলে সংকোচন করে, প্রসারণ করার ইচ্ছা করলে প্রসারণ করে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ব্যক্তি সামনে যাওয়ার ইচ্ছা করলে সামনে যায়, পিছনে যাওয়ার ইচ্ছা করলে পিছনে যায়, সামনে তাকানোর ইচ্ছা করলে সামনে তাকায়, পিছনে তাকানোর ইচ্ছা করলে পিছনে তাকায়, সংকোচন করার ইচ্ছা করলে সংকোচন করে, প্রসারণ করার ইচ্ছা করলে প্রসারণ করে; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের সঙ্গে কর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’

	৫৬৭. পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘চিত্তের সঙ্গে কর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: নিশ্চয় এমন কেউ আছে যে একদিকে যাবে বলে অন্যদিকে যায়...পূর্ববৎ... একদিকে প্রসারণ করবে বলে অন্যদিকে প্রসারণ করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: যদি এমন কেউ থাকে যে একদিকে যাবে বলে অন্যদিকে যায়...পূর্ববৎ... একদিকে প্রসারণ করবে বলে অন্যদিকে প্রসারণ করে; তবে আপনার বলা উচিত যে, ‘চিত্তের সঙ্গে কর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’

	চিত্তের সঙ্গে কাজের অমিল কথা সমাপ্ত। 

	৯. নবম বর্গ

	(৯৪) ১১. অতীত-ভবিষ্যৎ সমন্বিত-কথা 

	৫৬৮. থেরবাদী: অতীত  কি অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অতীত নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তগত, অদৃশ্য?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি অতীত নিরুদ্ধ, বিগত, পরিবর্তিত, অস্তগত, অদৃশ্য হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অতীত অধিকৃত হয়।’

	থেরবাদী: অনাগত (ভবিষ্যৎ) কি অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভবিষ্যৎ অনুৎপন্ন, অভূত, অনুত্থিত, অনাবির্ভূত, অপ্রসূত, অপ্রকাশিত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি ভবিষ্যৎ অনুৎপন্ন, অভূত, অনুত্থিত, অনাবির্ভূত, অপ্রসূত, অপ্রকাশিত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যৎ অধিকৃত হয়।’

	৫৬৯. থেরবাদী: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের রূপস্কন্ধ কি অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি তিন প্রকারের রূপস্কন্ধ অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত-, বর্তমান- ও ভবিষ্যতের- পঞ্চস্কন্ধ কি অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে সমন্বিত হওয়া (সমন্নাগত) এবং সম্ভাব্য লাভ (প্রতিলাভ)-এই দুই বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এখানে সমন্বিত হওয়া বর্তমানের মধ্যেই পড়ে। আর যিনি অষ্টবিমোক্ষ বা অষ্টসমাপত্তিলাভী তার আটটি সমাপত্তি সম্ভাব্যভাবে সস্থায়ী যদিও এগুলো এক ক্ষণে চলে না। যেহেতু ধ্যানলাভীদের অতীত এবং ভবিষ্যৎ ধ্যানগুলোও আছে, তাই অন্ধকদের মতো কেউ কেউ মনে করে যে তারা অতীত ও ভবিষ্যৎ সমন্বিত হয়ে থাকে। বিষয়টির মীমাংসায় থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	২অষ্ট-সমাপত্তিলাভী ব্যক্তির অতীত অধিকৃত হয় কি না জানতে চাওয়া হয়েছে।

	থেরবাদী: তবে কি পনেরো প্রকারের স্কন্ধ অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চক্ষু-আয়তন কি অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি তিন প্রকারের চক্ষু-আয়তন অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দ্বাদশ আয়তন কি অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি ছত্রিশ প্রকারের আয়তন অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চক্ষুধাতু কি অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি তিন প্রকারের চক্ষুধাতু অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আঠারো প্রকারের ধাতু কি অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি চুয়ান্ন প্রকারের ধাতু অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চক্ষু-ইন্দ্রিয় কি অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি তিন প্রকারের চক্ষু-ইন্দ্রিয় অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাইশ প্রকারের ইন্দ্রিয় কি অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি ছেষট্টি প্রকারের ইন্দ্রিয় অধিকৃত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৭০. পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অতীত ও ভবিষ্যৎ অধিকৃত হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: নিশ্চয় এমন অষ্ট বিমোক্ষলাভী আছে যারা চার প্রকারের ধ্যানে  পরিতৃপ্ত হয়ে ক্রমে নয় সমাপত্তি লাভ করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: যদি এমন অষ্ট বিমোক্ষলাভী আছে যারা চার প্রকারের ধ্যানে পরিতৃপ্ত হয়ে ক্রমে নয় সমাপত্তি লাভ করে; তবে আপনার বলা উচিত, ‘অতীত ও ভবিষ্যৎ অধিকৃত হয়।’

	অতীত-ভবিষ্যৎ সমন্বিত-কথা সমাপ্ত।

	নবম বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	আনিশংস দর্শনকারীর সংযোজন প্রহীণ, অমৃতালম্বন সংযোজন

	রূপ আলম্বনযুক্ত, অনুশয় আলম্বনহীন, এভাবেই জ্ঞান

	অতীত-ভবিষ্যৎ আলম্বন চিত্ত, সকল চিত্ত বিতর্কে পতিত

	শব্দ্তসকল বিতর্ক বিচারে বিস্তৃত

	চিত্তানুসারে বাক্য নয়, এভাবে কায়কর্ম অতীত-ভবিষ্যৎ সমন্বিত।

	 


১০. দশম বর্গ

	(৯৫) ১. নিরোধকথা 

	৫৭১. থেরবাদী: পুনর্জন্ম কামনাকারী ব্যক্তির পঞ্চ স্কন্ধ নিরোধ হওয়ার পূর্বেই কি ক্রিয়া (সক্রিয়) পঞ্চ স্কন্ধ উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি দশ স্কন্ধ একত্রিত হয়, দশ স্কন্ধ পাশাপাশি অবস্থান করে(প্রকাশিত হয়)?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দশ স্কন্ধ একত্রিত হয়, দশ স্কন্ধ পাশাপাশি অবস্থান করে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত একত্রিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পুনর্জন্ম কামনাকারী ব্যক্তির পঞ্চ স্কন্ধ নিরোধ হওয়ার পূর্বেই কি ক্রিয়া (সক্রিয়) চার স্কন্ধ উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি নয়স্কন্ধ একত্রিত হয়, নয় স্কন্ধ পাশাপাশি অবস্থান করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকদের মতো কেউ কেউ মনে করে যে, যদি একটি অবচেতন চিত্তক্ষণ নিরোধ হওয়ার পূর্বেই আর একটি চিত্তক্ষণ এর সক্রিয় চারটি স্কন্ধ (নামস্কন্ধ) এবং রূপস্কন্ধ উৎপন্ন না হয় তবে স্কন্ধপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই তাদের মনে ধারণা জন্মে যে, পুনর্জন্ম কামনাকারী ব্যক্তির পঞ্চস্কন্ধ নিরোধ হওয়ার পূর্বেই সক্রিয় পঞ্চস্কন্ধ উৎপন্ন হয়। থেরবাদীরা তেমনটা মনে করে না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নয় স্কন্ধ একত্রিত হয়, নয় স্কন্ধ পাশাপাশি অবস্থান করে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত একত্রিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পুনর্জন্ম কামনাকারী ব্যক্তির পঞ্চ স্কন্ধ নিরোধ হওয়ার পূর্বেই কি ক্রিয়া (সক্রিয়) জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি ছয় স্কন্ধ একত্রিত হয়, ছয় স্কন্ধ পাশাপাশি অবস্থান করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ছয় স্কন্ধ একত্রিত হয়, ছয় স্কন্ধ পাশাপাশি অবস্থান করে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত একত্রিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৭২. অন্ধক: পুনর্জন্ম কামনাকারী ব্যক্তির পঞ্চ স্কন্ধ নিরোধ হওয়ার সময় কি মার্গ উৎপন্ন হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: মৃত ব্যক্তি কি মার্গ ভাবনা করে, দেহত্যাগ করা ব্যক্তি কি মার্গ ভাবনা করে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	নিরোধকথা সমাপ্ত।

	১০. দশম বর্গ

	(৯৬) ২. রূপের মার্গকথা 

	৫৭৩. থেরবাদী: মার্গ-সমন্বিত ব্যক্তির রূপ কি মার্গ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কি আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ, বিবেচনা, চেতনা, মনঃসংযোগ, সংকল্প, প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা আছে?

	১অট্‌ঠকথা-মতে কেউ কেউ বিশেষ করে মহিসাসক, সম্মিতিয় ও মহাসাঙ্ঘিকেরা ধারণা পোষণ করে যে মার্গের তিনটি অঙ্গ সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা হচ্ছে রূপ। কারণ এরা বাকি পাঁচটি থেকে ভিন্নতর। বাকী পাঁচটি মার্গ মনোগত, সেগুলোতে রূপের ঘাটতি থাকায় সেগুলো মানসিক ধর্ম ইঙ্গিত করে। বিষয়টি নিয়েই এই যুক্তিতর্ক।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় এটি আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এটি আলম্বনহীন হয়, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মার্গ-সমন্বিত ব্যক্তির রূপ মার্গ।’

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য কি মার্গ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় এটি আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এটি আলম্বনহীন হয়, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সম্যক বাক্য মার্গ।’

	থেরবাদী: সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... সম্যক জীবিকা কি মার্গ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি আলম্বনযুক্ত, এটি মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় এটি আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এটি আলম্বনহীন হয়, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সম্যক জীবিকা মার্গ।’

	৫৭৪. থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি মার্গ যা আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য  মার্গ যা আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?      

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি মার্গ যা আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... সম্যক জীবিকা মার্গ যা আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?      

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। সম্যক সংকল্প, সম্যক ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), সম্যক স্মৃতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ।

	থেরবাদী: সম্যক সমাধি কি মার্গ যা আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য কি মার্গ যা আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?      

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সম্যক সমাধি কি মার্গ যা আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... সম্যক জীবিকা কি মার্গ যা আলম্বনযুক্ত, এর কি মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?      

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য কি মার্গ যা আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি কি মার্গ যা আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?      

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য কি মার্গ যা আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।      

	থেরবাদী: সম্যক সংকল্প...পূর্ববৎ... সম্যক প্রচেষ্টা... সম্যক স্মৃতি... সম্যক সমাধি কি মার্গ যা আলম্বনহীন, এর কি মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?      

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... সম্যক জীবিকা কি মার্গ যা আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূবর্বৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি... সম্যক সংকল্প... সম্যক প্রচেষ্টা... সম্যক স্মৃতি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি কি মার্গ যা আলম্বনহীন, এর কি মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?      

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৫৭৫. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘মার্গসমন্বিত ব্যক্তির রূপ মার্গ?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা মার্গ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা মার্গ হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘মার্গ-সমন্বিত ব্যক্তির রূপ মার্গ।’

	রূপের মার্গকথা সমাপ্ত।

	১০. দশম বর্গ

	(৯৭) ৩. পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিতের মার্গকথা 

	৫৭৬. থেরবাদী: পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা আছে (অনুশীলন করতে পারে) কি?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় পঞ্চবিজ্ঞান উৎপন্ন অবস্থান (ভিত্তি), পঞ্চবিজ্ঞান উৎপন্ন আলম্বন আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি পঞ্চবিজ্ঞান উৎপন্ন অবস্থান, পঞ্চবিজ্ঞান উৎপন্ন আলম্বন থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গ ভাবনা আছে।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় পঞ্চবিজ্ঞানে পূর্বজাত অবস্থান, পূর্বজাত আলম্বন, অভ্যন্তরীণ অবস্থান, বাহির আলম্বন, বিশুদ্ধ (স্পষ্ট) অবস্থান, স্পষ্ট আলম্বন, নানা অবস্থান, নানা আলম্বন যা পারস্পরিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানে জ্ঞাতব্য নয়, যা একত্রে উৎপন্ন হয় না, যা মনঃসংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন হয় না, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপন্ন হয় না, যা সমকালীনরূপে (যুগপৎ) উৎপন্ন হয় না, যা পারস্পরিক সমনন্তরে উৎপন্ন হয় না, নিশ্চয় পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তা ব্যতীত উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তা ব্যতীত উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গ ভাবনা আছে।’

	৫৭৭. থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গ ভাবনা আছে কি?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞানের উৎপত্তির সূচনা কি শূন্যতা থেকে হয়?

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘যখন ব্যক্তি চক্ষুদ্বারা রূপ দেখে তখন নিমিত্তগ্রাহী হয় না’-সূত্রের এ রকম উদ্ধৃতিক ভিত্তি করে মহাসাংঘিকদের মনে এই ধারণা জন্মে যে পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গ ভাবনা (সফল) হয়। থেরবাদীদের যুক্তি হচ্ছে, যদি তাই হয়, তবে মার্গসফলতা পার্থিব প্রকৃতির অথবা সফলতালাভকারীর ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নিশ্চয় মার্গ প্রকৃতির। কিন' প্রকৃতপক্ষে এটি সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় বোধ পার্থিব কিন' এর আলম্বন নির্বাণ নয়। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক। পরবর্তী পরিচ্ছেদের যুক্তিতর্কের কারণও এটির অনুরূপ।

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) চক্ষুবিজ্ঞান উৎপত্তির সূচনা কি শূন্যতা থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং শূন্যতার কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং শূন্যতার কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘চক্ষু এবং শূন্যতার কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	মহাসাংঘিক: না (এমনটা নেই)।

	থেরবাদী: ‘চক্ষু এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চক্ষু এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সূত্রে এমনটা থাকে; তাহলে বলা উচিত নয়, ‘চক্ষু এবং শূন্যতার কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

	৫৭৮. থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা আছে কি?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু বিজ্ঞান উৎপত্তির সূচনা কি অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা আছে কি?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কি স্পর্শ...পূর্ববৎ... বেদনা...সংজ্ঞা...চেতনা... চক্ষু... কায়...পূর্ববৎ...শব্দ ... স্পষ্টব্য উৎপন্নের সূচনা করে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনোবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির কি মার্গভাবনা আছে, মনোবিজ্ঞান উৎপত্তির সূচনা কি শূন্যতা থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির কি মার্গ ভাবনা আছে, চক্ষুবিজ্ঞান উৎপত্তির সূচনা কি শূন্যতা থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনোবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির কি মার্গ ভাবনা আছে, মনোবিজ্ঞান উৎপত্তির সূচনা কি অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির কি মার্গভাবনা আছে, চক্ষুবিজ্ঞান উৎপত্তির সূচনা কি অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনোবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গ ভাবনা আছে, মনোবিজ্ঞান উৎপত্তির সূচনা কি স্পর্শ...পূর্ববৎ... বেদনা...সংজ্ঞা...চেতনা...চক্ষু... কায়...পূর্ববৎ...শব্দ ... স্পষ্টব্য থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা আছে, চক্ষুবিজ্ঞান উৎপত্তির সূচনা কি স্পর্শ...পূর্ববৎ... বেদনা...সংজ্ঞা...চেতনা...চক্ষু... কায়...পূর্ববৎ...শব্দ ...স্পষ্টব্য থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৭৯. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না...পূর্ববৎ... শ্রোত্রদ্বারা শুনে...পূর্ববৎ... ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ অনুভব করে...পূর্ববৎ... জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে...পূর্ববৎ... কায়েরদ্বারা স্পর্শ করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির মার্গভাবনা আছে।’

	পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিতের মার্গকথা সমাপ্ত।

	১০. দশম বর্গ

	(৯৮) ৪. পঞ্চবিজ্ঞানের কুশল-অকুশল কথা

	৫৮০. থেরবাদী: পঞ্চবিজ্ঞান কি কুশল-অকুশল হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় পঞ্চবিজ্ঞান উৎপন্নের ভিত্তি, পঞ্চবিজ্ঞান উৎপন্নের আলম্বন আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি পঞ্চবিজ্ঞান উৎপন্নের ভিত্তি, পঞ্চবিজ্ঞান উৎপন্নের আলম্বন থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান কুশল-অকুশল হয়।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় পঞ্চবিজ্ঞানে পূর্বজাত অবস্থান, পূর্বজাত আলম্বন, অভ্যন্তরীণ অবস্থান, বাহির আলম্বন, বিশুদ্ধ (স্পষ্ট) অবস্থান, স্পষ্ট আলম্বন, নানা অবস্থান, নানা আলম্বন যা পারস্পরিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানে জ্ঞাতব্য নয়, যা একত্রে উৎপন্ন হয় না, যা মনঃসংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন হয় না, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপন্ন হয় না, যা সমকালীনরূপে (যুগপৎ) উৎপন্ন হয় না, যা পারস্পরিক সমনন্তরে উৎপন্ন হয় না, নিশ্চয় পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তা ব্যতীত উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তা ব্যতীত উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান কুশল-অকুশল হয়।’

	৫৮১. থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কি কুশল হয়?

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৪.৩৭) চতুর্থ নিপাতের ‘অপরিহানিয় সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি শূন্যতা থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি শূন্যতা থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং শূন্যতার কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং শূন্যতার কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘চক্ষু এবং শূন্যতার কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	মহাসাংঘিক: না (এমনটা নাই)।

	থেরবাদী: ‘চক্ষু এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চক্ষু এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সূত্রে এমনটা থাকে; তাহলে বলা উচিত নয়, ‘চক্ষু এবং শূন্যতার কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

	৫৮২. থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কি কুশল-অকুশল হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কি কুশল-অকুশল হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কি স্পর্শ...পূর্ববৎ... চিত্ত... চক্ষুু...পূর্ববৎ... কায়....শব্দ ...পূবর্বৎ... স্পষ্টব্য উৎপন্নের সূচনা করে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনোবিজ্ঞান কি কুশল-অকুশল হয়, মনোবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি শূন্যতা থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কি কুশল-অকুশল হয়, চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি শূন্যতা থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনোবিজ্ঞান কি কুশল-অকুশল হয়, মনোবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কি কুশল-অকুশল হয়, চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনোবিজ্ঞান কুশল-অকুশল হয়, মনোবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি স্পর্শ...পূর্ববৎ... চিত্ত... চক্ষুু...পূর্ববৎ... কায়....শব্দ ...পূবর্বৎ... স্প্রষ্টব্য থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কুশল-অকুশল হয়, চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি স্পর্শ...পূর্ববৎ... চিত্ত... চক্ষু...পূর্ববৎ... কায়....শব্দ ...পূবর্বৎ... স্প্রষ্টব্য থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৮৩. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান কুশল-অকুশল হয়?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় তথাগত এমটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্তগ্রাহী হয়...পূর্ববৎ... নিমিত্তগ্রাহী হয় না...পূর্ববৎ... শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শুনে...পূর্ববৎ... ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ অনুভব করে...পূর্ববৎ... জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে...পূর্ববৎ... কায়েরদ্বারা স্পর্শ করে নিমিত্তগ্রাহী হয়...পূর্ববৎ... নিমিত্তগ্রাহী হয় না’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান কুশল-অকুশল হয়।’

	পঞ্চবিজ্ঞান কুশল-অকুশল কথা সমাপ্ত।

	১০. দশম বর্গ

	(৯৯) ৫. চিন্তাযুক্ত-কথা 

	৫৮৪. থেরবাদী: পঞ্চবিজ্ঞান কি চিন্তা সহকারে  হয়? 

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় পঞ্চবিজ্ঞানের উৎপন্নের ভিত্তি, পঞ্চবিজ্ঞান উৎপন্নের আলম্বন আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি পঞ্চবিজ্ঞান উৎপন্নের ভিত্তি, পঞ্চবিজ্ঞান উৎপন্নের আলম্বন থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় পঞ্চবিজ্ঞানে পূর্বজাত অবস্থান, পূর্বজাত আলম্বন, অভ্যন্তরীণ অবস্থান, বাহির আলম্বন, বিশুদ্ধ (স্পষ্ট) অবস্থান, স্পষ্ট আলম্বন, নানা অবস্থান, নানা আলম্বন যা পারস্পরিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানে জ্ঞাতব্য নয়, যা একত্রে উৎপন্ন হয় না, যা মনঃসংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন হয় না, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপন্ন হয় না, যা সমকালীনরূপে (যুগপৎ) উৎপন্ন হয় না, নিশ্চয় পঞ্চবিজ্ঞান পারস্পরিক সমনন্তরে উৎপন্ন হয় না?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি পঞ্চবিজ্ঞান পারস্পরিক সমনন্তরে উৎপন্ন না হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়।’

	৫৮৫. থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘যখন ব্যক্তি চক্ষুদ্বারা রূপ দেখে তখন নিমিত্তগ্রাহী হয় না’-সূত্রের এরকম উদ্ধৃতিকে ভিত্তি করে মহাসাংঘিকদের মনে এই ধারণা জন্মে যে পঞ্চবিজ্ঞান উপভোগ করার ক্ষেত্রে সহযোগী, কারণ মৈথুন সেবন-জাতীয় চিত্ত অনৈতিক চিন্তা থেকে উৎপন্ন হয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	২উপভোগের সহগামী হওয়া।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি শূন্যতা থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি শূন্যতা থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং শূন্যতার কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং শূন্যতার কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘চক্ষু এবং শূন্যতার কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	মহাসাংঘিক: না (এমনটা নেই)।

	থেরবাদী: ‘চক্ষু এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চক্ষু এবং রূপের কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সূত্রে এমনটা থাকে; তাহলে বলা উচিত নয়, ‘চক্ষু এবং শূন্যতার কারণে চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কি চিন্তা সহকারে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কি চিন্তা সহকারে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি স্পর্শ...পূর্ববৎ.... স্প্রষ্টব্য থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনোবিজ্ঞান কি চিন্তা সহকারে হয়, মনোবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি শূন্যতা থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কি চিন্তা সহকারে হয়, চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি শূন্যতা থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনোবিজ্ঞান কি চিন্তা সহকারে হয়, মনোবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কি চিন্তা সহকারে হয়, চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনোবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়, মনোবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি স্পর্শ...পূর্ববৎ.... স্প্রষ্টব্য থেকে হয়?

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়, চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্নের সূচনা কি স্পর্শ...পূর্ববৎ.... স্প্রষ্টব্য থেকে হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৮৬. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়?’

	থেরবাদী: না।

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় তথাগত এমটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্তগ্রাহী হয়...পূর্ববৎ... নিমিত্তগ্রাহী হয় না...পূর্ববৎ... কায়েরদ্বারা স্পর্শ করে নিমিত্তগ্রাহী হয়...পূর্ববৎ... নিমিত্তগ্রাহী হয় না’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তা সহকারে হয়।’

	চিন্তাযুক্ত-কথা সমাপ্ত।

	১০. দশম বর্গ

	(১০০) ৬. দুই প্রকার শীলকথা 

	৫৮৭. থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি দুই শীল সমন্বিত হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি দুই স্পর্শ, দুই বেদনা, দুই সংজ্ঞা, দুই চেতনা, দুই চিত্ত, দুই শ্রদ্ধা, দুই বীর্য, দুই স্মৃতি, দুই সমাধি, দুই প্রজ্ঞা সমন্বিত হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক শীল সমন্বিত হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক স্পর্শ, লৌকিক বেদনা, লৌকিক সংজ্ঞা, লৌকিক চেতনা, লৌকিক চিত্ত, লৌকিক শ্রদ্ধা, লৌকিক বীর্য, লৌকিক স্মৃতি, লৌকিক সমাধি, লৌকিক প্রজ্ঞা সমন্বিত হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক এবং লোকোত্তর শীল সমন্বিত হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক এবং লোকোত্তর স্পর্শ...পূর্ববৎ... লৌকিক এবং লোকোত্তর প্রজ্ঞা সমন্বিত হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক শীল সমন্বিত হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি পৃথগ্‌জন?

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘যখন কেউ ধর্মে নিয়োজিত হন, তখন তিনি প্রজ্ঞা লাভ করেন’-সূত্রে উল্লিখিত এরূপ উক্তি থেকে মহাসাংঘিকদের মনে ধারণা জন্মে যে, যারা ধার্মিক ব্যক্তি, মার্গ অনুশীলনে রত তারা লৌকিক শীল ও লোকোত্তর শীল দুই প্রকার শীলে সমন্বিত হয়। থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৮৮. থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক সম্যক বাক্য সমন্বিত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক সম্যক দৃষ্টি সমন্বিত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক সম্যক বাক্য সমন্বিত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক সম্যক সংকল্প...পূর্ববৎ... লৌকিক সম্যক প্রচেষ্টা...পূর্ববৎ... লৌকিক সম্যক স্মৃতি...পূর্ববৎ... লৌকিক সম্যক সমাধি সমন্বিত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... লৌকিক সম্যক জীবিকা সমন্বিত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক সম্যক দৃষ্টি...পূর্ববৎ... লৌকিক সম্যক সমাধি সমন্বিত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্যক বাক্য সমন্বিত হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি সমন্বিত হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্যক বাক্য সমন্বিত হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্যক সম্যক সংকল্প...পূর্ববৎ... লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্যক সম্যক প্রচেষ্টা...পূর্ববৎ... লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্যক সম্যক স্মৃতি...পূর্ববৎ... লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্যক সম্যক সমাধি সমন্বিত হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্যক জীবিকা সমন্বিত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি সমন্বিত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্যক জীবিকা সমন্বিত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মার্গলাভী ব্যক্তি কি লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্যক সম্যক সংকল্প...পূর্ববৎ... লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্যক সম্যক সমাধি সমন্বিত হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৮৯. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘মার্গলাভী ব্যক্তি দুই শীল সমন্বিত হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: লৌকিক শীল নিরুদ্ধ হলে কি মার্গ উৎপন্ন হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: দুঃশীল, খণ্ড খণ্ড শীল পালনকারী কিংবা শীল বিনষ্টকারীর কি মার্গ ভাবিত হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয়, মার্গলাভী ব্যক্তি দুই প্রকারের শীল সমন্বিত হয়।

	দুই প্রকার শীলকথা সমাপ্ত।

	১০. দশম বর্গ

	(১০১) ৭. শীলের অচৈতসিক কথা 

	৫৯০. থেরবাদী: শীল কি অচৈতসিক (চৈতসিক  নয়)?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শীল কি রূপ...পূর্ববৎ... নির্বাণ...পূর্ববৎ... চক্ষু-আয়তন...পূর্ববৎ... কায়ায়তন...পূর্ববৎ... রূপায়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তন?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শীল কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শ কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শীল কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... চেতনা...পূর্ববৎ... শ্রদ্ধা...পূর্ববৎ... বীর্য...পূর্ববৎ... স্মৃতি...পূর্ববৎ... সমাধি...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্পর্শ কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শীল কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে মহাসাঙ্ঘিকেরা মনে করে যে, শীলময় সদাচার উৎপন্ন হয়ে বন্ধ হলেও (শীল পালন না করলে) শীলের সঞ্চয়ই হয়। আর এ কারণে তারা শীলকে অচৈতসিকরূপেই গণ্য করে।থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক। পরবর্তী অনুচ্ছেদের যুক্তিতর্কও এটির অনুরূপ।

	২চৈতসিক হচ্ছে চিত্তোপকরণ। চিত্তোপকরণ নিয়েই চিত্ত গঠিত হয়। উপকরণ অনুসারে চিত্তের শ্রেণিবিন্যাস-অভিধর্ম দর্পণ, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী।

	থেরবাদী: বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... চেতনা...পূর্ববৎ... শ্রদ্ধা...পূর্ববৎ... বীর্য...পূর্ববৎ... স্মৃতি...পূর্ববৎ... সমাধি...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শীল কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৯১. থেরবাদী: শীল কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি অনিষ্টফলদায়ক?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এটি কি ইষ্টফলদায়ক?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ইষ্টফলদায়ক হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘শীল চৈতসিক নয়।’

	থেরবাদী: শ্রদ্ধা ইষ্টফলদায়ক, শ্রদ্ধা কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শীল ইষ্টফলদায়ক, শীল কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বীর্য...পূর্ববৎ... স্মৃতি...পূর্ববৎ... সমাধি...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা ইষ্টফলদায়ক, প্রজ্ঞা কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শীল ইষ্টফলদায়ক, শীল কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শীল ইষ্টফলদায়ক, শীল কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রদ্ধা ইষ্টফলদায়ক, শ্রদ্ধা কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শীল ইষ্টফলদায়ক, শীল কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বীর্য...পূর্ববৎ... স্মৃতি...পূর্ববৎ... সমাধি...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা ইষ্টফলদায়ক, প্রজ্ঞা কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৯২. থেরবাদী: শীল কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি ফলদায়ী নয়, বিপাক প্রদানকারী নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এটি ফলযুক্ত, বিপাক প্রদানকারী?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এটি ফলযুক্ত, বিপাক প্রদানকারী হয়; তবে আপনার বলা উচিত যে, ‘শীল চৈতসিক নয়’...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন কি চৈতসিক নয়, ফলদায়ী নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শীল কি চৈতসিক নয়, ফলদায়ী নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শ্রোত্রায়তন...পূর্ববৎ... কায়ায়তন...পূর্ববৎ... রূপায়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তন কি অচৈতসিক, বিপাক প্রদানকারী নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শীল কি অচৈতসিক, বিপাক প্রদানকারী নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শীল কি অচৈতসিক, বিপাক প্রদানকারী?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন কি অচৈতসিক, বিপাক প্রদানকারী?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শীল কি অচৈতসিক, বিপাক প্রদানকারী?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রোত্রায়তন...পূর্ববৎ... কায়ায়তন...পূর্ববৎ... রূপায়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তন কি অচৈতসিক, বিপাক প্রদানকারী?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৯৩. থেরবাদী: সম্যক বাক্য কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক সংকল্প...পূর্ববৎ... সম্যক প্রচেষ্টা...পূর্ববৎ... সম্যক স্মৃতি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... সম্যক জীবিকা কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক জীবিকা কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক সংকল্প...পূর্ববৎ... সম্যক প্রচেষ্টা...পূর্ববৎ... সম্যক স্মৃতি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... সম্যক জীবিকা কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক সংকল্প...পূর্ববৎ... সম্যক প্রচেষ্টা...পূর্ববৎ... সম্যক স্মৃতি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক সমাধি কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... সম্যক জীবিকা কি চৈতসিক?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৯৪. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘শীল চৈতসিক নয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: শীল পালনের নিরোধে কি দুঃশীল হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয় শীল চৈতসিক নয়।

	শীলের অচৈতসিক কথা সমাপ্ত।

	১০. দশম বর্গ

	(১০২) ৮. শীলের অননুগমিতা-কথা

	৫৯৫. থেরবাদী: শীল কি চিত্তের অনুগামী নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শীল কি রূপ...পূর্ববৎ... নির্বাণ...পূর্ববৎ... চক্ষু-আয়তন...পূর্ববৎ... কায়ায়তন...পূর্ববৎ... রূপায়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তন?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শীল কি চিত্তের অনুগামী নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শ কি চিত্তের অনুগামী নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শীল কি চিত্তের অনুগামী নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... চেতনা...পূর্ববৎ... শ্রদ্ধা...পূর্ববৎ... বীর্য...পূর্ববৎ... স্মৃতি...পূর্ববৎ... সমাধি...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা কি চিত্তের অনুগামী নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্পর্শ কি চিত্তের অনুগামী?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শীল কি চিত্তের অনুগামী?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... চেতনা...পূর্ববৎ... শ্রদ্ধা...পূর্ববৎ... বীর্য...পূর্ববৎ... স্মৃতি...পূর্ববৎ... সমাধি...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা কি চিত্তের অনুগামী?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শীল কি চিত্তের অনুগামী?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৯৬. থেরবাদী: সম্যক বাক্য কি চিত্তের অনুগামী নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি কি চিত্তের অনুগামী নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য কি চিত্তের অনুগামী নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক সংকল্প...পূর্ববৎ... সম্যক প্রচেষ্টা...পূর্ববৎ... সম্যক স্মৃতি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি কি চিত্তের অনুগামী নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... সম্যক জীবিকা কি চৈতসিক নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি কি চিত্তের অনুগামী নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক জীবিকা কি চিত্তের অনুগামী নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক সংকল্প...পূর্ববৎ... সম্যক প্রচেষ্টা...পূর্ববৎ... সম্যক স্মৃতি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি কি চিত্তের অনুগামী নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি কি চিত্তের অনুগামী?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য কি চিত্তের অনুগামী?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি কি চিত্তের অনুগামী?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... সম্যক জীবিকা কি চিত্তের অনুগামী?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক সংকল্প...পূর্ববৎ... সম্যক প্রচেষ্টা...পূর্ববৎ... সম্যক স্মৃতি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি কি চিত্তের অনুগামী?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য কি চিত্তের অনুগামী?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক সমাধি কি চিত্তের অনুগামী?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... সম্যক জীবিকা কি চিত্তের অনুগামী?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৯৭. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘শীল চিত্তের অনুগামী নয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: শীল পালনের নিরোধে কি দুঃশীল হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয় শীল চিত্তের অনুগামী নয়।

	শীলের অননুগামিতা-কথা সমাপ্ত।

	১০. দশম বর্গ

	(১০৩) ৯. ধর্মানুষ্ঠানজনিত কার্যকথা 

	৫৯৮. থেরবাদী: ধর্মানুুষ্ঠানের কারণে কি শীল (নৈতিকতা) বৃদ্ধি পায়?

	ম.(মহাসাঙ্গিক)-হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ধর্মানুুষ্ঠানের কারণে কি স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা বর্ধিত হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ধর্মানুুষ্ঠানের কারণে কি শীল বৃদ্ধি পায়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লতার, পরগাছার, বৃক্ষের, ঘাসের ও ঝোপঝাড়ের মতো বর্ধিত হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৫৯৯. থেরবাদী: ধর্মানুুষ্ঠানের কারণে কি শীল বৃদ্ধি পায়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শীল প্রতিপালন শুরু করলে কামবিতর্কে, ব্যাপাদবিতর্কে ও হিংসাবিতর্কে বিতর্কিত হলেও কি শীল বৃদ্ধি পায়? 

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়? 

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়? 

	১অট্‌ঠকথা-মতে কিছু কিছু পুণ্য কর্ম আছে যেগুলোতে সর্বদা পুণ্য বর্ধিত হয়, সূত্রে এ রকম উক্তি থাকার কারণে মহাসাঙ্ঘিকেরা মনে করে যে একবার ধার্মিক জীবন আরম্ভ হলে তা স্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়। সেই চারটি বিষয় কী কী? আকাশ এবং পৃথিবী এটি প্রথম দুর্জ্ঞেয় বিষয়, সমুদ্রের দূরবর্তী অপর তীর এটি দ্বিতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং যেখানে অস্তগমন করে এটি তৃতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। সদ্ধর্ম এবং অসদ্ধর্ম এটি চতুর্থ দুর্জ্ঞেয় বিষয়। এই চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়... সদ্ধর্মে আগমন দুর্জ্ঞেয় কঠিন’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে।’

	৬০০. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘ধর্মানুুষ্ঠানের কারণে শীল বৃদ্ধি পায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘যে ব্যক্তিগণ (জনসাধারণের হিতার্থে) ফুল ও ফলের উদ্যান রচনা করেন, (জনসাধারণের উপভোগের জন্য) বন তৈরি করেন, সেতু নির্মাণ করেন এবং জলসত্র, জলাশয় ও পান্থনিবাস দান করেন, তাঁদের দিনরাত সর্বদাই পুণ্য প্রবর্ধিত হয় এবং সে ব্যক্তিগণ ধর্মস্থ, শীলসম্পন্ন ও স্বর্গগামী’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: তাহলে এটি বলা উচিত, ধর্মানুুষ্ঠানের কারণে শীল বৃদ্ধি পায়।

	ধর্মানুষ্ঠানজনিত কার্যকথা সমাপ্ত।

	১০. দশম বর্গ

	(১০৪) ১০. বিজ্ঞপ্তির শীলকথা 

	৬০১. থেরবাদী: (কায়িক ও বাচনিক)বিজ্ঞপ্তি কি শীল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি প্রাণিহত্যা?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তা কি অদত্ত বস্তু গ্রহণ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তা কি ব্যভিচার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তা কি মিথ্যা ভাষণ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তা কি সুরা-মদ-গাজা নেশাজাতীয় দ্রব্য?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অভিবাদন করা, বয়োবৃদ্ধকে সম্মান জানানো, অঞ্জলিকর্ম, শ্রদ্ধা নিবেদন, আসন নিয়ে আসা, বিছানা নিয়ে আসা, পা ধোয়ার জল নিয়ে আসা, তোয়ালে আনা, স্নানের সময় পীঠের পরিচর্যা করা কি শীল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এসব কি প্রাণিহত্যা বিরতির মতো?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	সুরা-মদ-গাজা নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে বিরতির মতো?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে কায়বিজ্ঞপ্তি (অভিব্যক্তি) হচ্ছে কায়কর্ম আর বাক্যবিজ্ঞপ্তি হচ্ছে বাক্যকর্ম। বিষয়টি থেকে মহাসাংঘিক এবং সম্মিতিয়দের মনে ধারণা উৎপন্ন হয় যে এসব কাজের নৈতিক গুণ আছে, অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তি হচ্ছে শীল। এখানে বিজ্ঞপ্তি বাস্তব হলেও নৈতিকতা বা শীল সেরূপে নয়, এটি সুচিন্তিত সংযমতার কাজ। বিষয়টি নিয়েই তাই থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	৬০২. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বিজ্ঞপ্তি করা শীল।’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তবে কি এটি দুঃশীল?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয় বিজ্ঞপ্তি শীল।

	বিজ্ঞপ্তির শীলকথা সমাপ্ত। 

	১০. দশম বর্গ

	(১০৫) ১১. বিজ্ঞপ্তিহীনতার দুঃশীলকথা 

	৬০৩. থেরবাদী: অবিজ্ঞপ্তি (বিজ্ঞপ্তিহীনতা) কি দুঃশীল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রাণিহত্যা থেকে বিরতি কি অবিজ্ঞপ্তি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরতি কি অবিজ্ঞপ্তি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ব্যভিচার থেকে বিরতি কি অবিজ্ঞপ্তি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরতি কি অবিজ্ঞপ্তি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সুরা-মদ-গাজা নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে বিরতি কি অবিজ্ঞপ্তি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পাপকর্ম সম্পাদন করে দেওয়া দান কি পুণ্য এবং অপুণ্য উভয়ই বৃদ্ধি করে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পুণ্য এবং অপুণ্য উভয়ই বৃদ্ধি করে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়? 

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়? 

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অপুণ্য সঞ্চয়ের ধারণা এবং আদেশের মাধ্যমে শীল ভঙ্গ হওয়াকে কেন্দ্র করে মহাসাঙ্গিকদের মনে ধারণা জন্মে যে অবিজ্ঞপ্তি হচ্ছে অনেতিক বা দুঃশীলতা। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়। সেই চারটি বিষয় কী কী? আকাশ এবং পৃথিবী এটি প্রথম দুর্জ্ঞেয় বিষয়, সমুদ্রের দূরবর্তী অপর তীর এটি দ্বিতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং যেখানে অস্তগমন করে এটি তৃতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। সদ্ধর্ম এবং অসদ্ধর্ম এটি চতুর্থ দুর্জ্ঞেয় বিষয়। এই চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়... সদ্ধর্মে আগমন দুর্জ্ঞেয় কঠিন’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে।’

	৬০৪. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অবিজ্ঞপ্তি করা দুঃশীল?’

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় পাপকর্ম সম্পাদন করে অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: যদি পাপকর্ম সম্পাদন করে অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে পারা যায়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অবিজ্ঞপ্তি করা দুঃশীল।’

	বিজ্ঞপ্তিহীনতার দুঃশীলকথা সমাপ্ত।

	দশম বর্গ সমাপ্ত। 

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	পুনর্জন্ম কামনাকারীর পঞ্চস্কন্ধ নিরোধের আগে

	ক্রিয়া পঞ্চস্কন্ধ উৎপন্ন, মার্গ সমন্বিতের রূপ মার্গে,

	পঞ্চবিজ্ঞান সমন্বিতের মার্গভাবনা আছে

	পঞ্চবিজ্ঞান কুশল-অকুশল, পঞ্চবিজ্ঞান চিন্তাযুক্ত

	মার্গসমন্বিত দুই ফলে সমন্বিত, অচৈতসিক শীল,

	শীল অনুগামী নয়, ধর্মানুষ্ঠানে শীলের বর্ধন

	বিজ্ঞপ্তি শীল, অবিজ্ঞপ্তি দুঃশীল।

	দ্বিতীয় পঞ্চাশ সমাপ্ত।

	তৎসম্পর্কিত স্মারকগাথা

	নিয়াম, সংগৃহীত, আনিশংসতা

	নিরোধ কথা। 

	 


১১. একাদশ বর্গ

	(১০৬-১০৮) ১-৩. অনুশয়ের তিন বিষয়কথা 

	৬০৫. থেরবাদী: অনুশয় কি অব্যাকৃত(অনির্দিষ্ট)?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিপাক অব্যাকৃত, ক্রিয়া অব্যাকৃত, রূপ, নির্বাণ, চক্ষু-আয়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তন কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামরাগানুশয় কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ-সংযোজন, কাম-ওঘ, কামযোগ, কামচ্ছন্দ-নীবরণ কি অব্যাকৃত?

	না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ,...পূর্ববৎ... কামচ্ছন্দ-নীবরণ কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামরাগানুশয় কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: প্রতিঘানুশয় কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রতিঘ, প্রতিঘের প্রকাশ, প্রতিঘ-সংযোজন কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: প্রতিঘ, প্রতিঘের প্রকাশ, প্রতিঘ-সংযোজন কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে মহাসাংঘিক ও সম্মিতিয়দের মতে অনুশয় হচ্ছে অব্যাকৃত, অহেতুক ও চিত্তবিপ্রযুক্ত। তাদের মতে পৃথগ্‌জনের কুশল ও অব্যাকৃত চিত্ত বর্তমান থাকলে তখন তার তার চিত্তে অনুশয় থাকে বলা সঠিক নয়,; কেননা এরূপ চিত্ত বর্তমান থাকলে চিন্তার উদ্দেশ্য ও পরিস্থিতি অনুশয়কে প্রকাশিত করতে পারে না অর্থাৎ এরূপ চিত্তের অনুশয় থাকে না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: প্রতিঘানুশয় কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মানানুশয় কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মান, মানের প্রকাশ, মান-সংযোজন কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মান, মানের প্রকাশ, মান-সংযোজন কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মানানুশয় কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দৃষ্টি-অনুশয় কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দৃষ্টি, দৃষ্টি-ওঘ, দৃষ্টি-যোগ, দৃষ্টির প্রকাশ, দৃষ্টি-সংযোজন কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দৃষ্টি, দৃষ্টি-ওঘ, দৃষ্টি-যোগ, দৃষ্টির প্রকাশ, দৃষ্টি-সংযোজন কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দৃষ্টি-অনুশয় কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসানুশয় কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা, বিচিকিৎসার প্রকাশ, বিচিকিৎসা-সংযোজন কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা, বিচিকিৎসার প্রকাশ, বিচিকিৎসা-সংযোজন কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসানুশয় কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবরাগানুশয় কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবরাগ, ভবরাগের প্রকাশ, ভবরাগ-সংযোজন কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবরাগ, ভবরাগের প্রকাশ, ভবরাগ-সংযোজন কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবরাগানুশয় কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অবিদ্যানুশয় কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যাযোগ, পূর্বসংস্কারজনিত অবিদ্যা, অবিদ্যা-সংযোজন কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যাযোগ, পূর্বসংস্কারজনিত অবিদ্যা, অবিদ্যা-সংযোজন কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অবিদ্যানুশয় কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬০৬. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অনুশয় অব্যাকৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: পৃথগ্‌্‌জনের কুশলাব্যাকৃত চিত্ত বর্তমান হলে তাকে কি ‘অনুশয়যুক্ত’ বলা উচিত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: কুশল-অকুশল ধর্ম কি একত্রে পাশাপাশি অবস্থান করে (একত্রে আসতে পারে)?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয় অনুশয় অব্যাকৃত।

	ভিন্নবাদী: পৃথগ্‌্‌জনের কুশলাব্যাকৃত চিত্ত বর্তমান হলে তাকে কি ‘রাগযুক্ত’ বলা উচিত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: কুশল-অকুশল ধর্ম কি একত্রে পাশাপাশি অবস্থান করে (একত্রে আসতে পারে)?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয় রাগ অব্যাকৃত।

	৬০৭. থেরবাদী: অনুশয় কি হেতুহীন (অহেতুক)?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি রূপ, নির্বাণ, চক্ষু-আয়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামরাগানুশয় কি হেতুহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ-সংযোজন, কাম-ওঘ, কাম-যোগ, কামচ্ছন্দ-নীবরণ কি হেতুহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ...পূর্ববৎ... কামচ্ছন্দ-নীবরণ কি হেতুযুক্ত (সহেতুক)?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামরাগানুশয় কি সহেতুক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: প্রতিঘানুশয়...পূর্ববৎ... মানানুশয়...পূর্ববৎ... দৃষ্টি-অনুশয়...পূর্ববৎ... বিচিকিৎসানুশয়...পূর্ববৎ... ভবরাগানুশয়...পূর্ববৎ... অবিদ্যানুশয় কি হেতুহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যাযোগ, পূর্বসংস্কারজনিত অবিদ্যা, অবিদ্যা-সংযোজন কি হেতুহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যাযোগ, পূর্বসংস্কারজনিত অবিদ্যা, অবিদ্যা-সংযোজন কি হেতুযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অবিদ্যানুশয় কি হেতুযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬০৮. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অনুশয় হেতুহীন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: পৃথগ্‌্‌জনের কুশলাব্যাকৃত চিত্ত বর্তমান হলে তাকে কি ‘অনুশয়যুক্ত’ বলা উচিত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: অনুশয় কি সেই হেতুতে সহেতুক?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয় অনুশয় অহেতুক।

	ভিন্নবাদী: পৃথগ্‌্‌জনের কুশলাব্যাকৃত চিত্ত বর্তমান হলে তাকে কি ‘রাগযুক্ত’ বলা উচিত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: রাগ কি সেই হেতুতে সহেতুক?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয় রাগ অহেতুক।

	৬০৯. থেরবাদী: অনুশয় কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ, নির্বাণ, চক্ষু-আয়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তন কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামরাগানুশয় কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ, কামরাগ-সংযোজন, কাম-ওঘ, কাম-যোগ, কামচ্ছন্দ-নীবরণ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কামরাগ, কামরাগের প্রকাশ...পূর্ববৎ... কামচ্ছন্দ-নীবরণ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামরাগানুশয় কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬১০. থেরবাদী: কামরাগানুশয় কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কোন স্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?

	ভিন্নবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত কামরাগানুশয় কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত কামরাগ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত কামরাগ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত কামরাগানুশয় কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত কামরাগানুশয় কি চিত্তবিপ্রযুক্ত, সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত কামরাগ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের একাংশ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত এবং একাংশ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সংস্কারস্কন্ধের একাংশ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত এবং একাংশ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধের একাংশ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত এবং একাংশ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬১১. থেরবাদী: প্রতিঘানুশয়, মানানুশয়, দৃষ্টি-অনুশয়, বিচিকিৎসানুসয়, ভবরাগানুশয় এবং অবিদ্যানুশয় কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যার প্রকাশ, অবিদ্যা-সংযোজন কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অবিদ্যা, অবিদ্যা-ওঘ, অবিদ্যাযোগ, অবিদ্যার প্রকাশ, অবিদ্যা-সংযোজন কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অবিদ্যানুশয় কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬১২. থেরবাদী: অবিদ্যানুশয় কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কোন স্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সংস্কারস্কন্ধ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত অবিদ্যানুশয় কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত অবিদ্যা কি চিত্তব্প্রিযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত অবিদ্যা কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত অবিদ্যানুশয় কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত অবিদ্যানুশয় কি চিত্তবিপ্রযুক্ত, সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত অবিদ্যা কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের একাংশ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত এবং একাংশ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সংস্কারস্কন্ধের একাংশ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত এবং একাংশ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধের একাংশ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত এবং একাংশ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬১৩. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অনুশয় চিত্তবিপ্রযুক্ত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: পৃথগ্‌্‌জনের কুশলাব্যাকৃত চিত্ত বর্তমান হলে তাকে কি ‘অনুশয়যুক্ত’ বলা উচিত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: অনুশয় কি সেই চিত্তে সম্প্রযুক্ত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয় অনুশয় চিত্তবিপ্রযুক্ত।

	ভিন্নবাদী: পৃথগ্‌্‌জনের কুশলাব্যাকৃত চিত্ত বর্তমান হলে তাকে কি ‘রাগযুক্ত’ বলা উচিত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: রাগ কি সেই চিত্তে সম্প্রযুক্ত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, রাগ চিত্তবিপ্রযুক্ত।

	অনুশয়ের তিন বিষয়কথা সমাপ্ত। 

	১১. একাদশ বর্গ

	(১০৯) ৪. জ্ঞানকথা 

	৬১৪. থেরবাদী: অজ্ঞানতার অবর্তমানে  জ্ঞানবিপ্রযুক্ত চিত্ত বর্তমান হলে তাকে কি ‘জ্ঞানী’ বলা উচিত নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রাগের অবর্তমানে ‘বীতরাগ (রাগমুক্ত)’ কি বলা উচিত নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অজ্ঞানতার অবর্তমানে জ্ঞানবিপ্রযুক্ত চিত্ত বর্তমান হলে ‘জ্ঞানী’ কি বলা উচিত নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দ্বেষের অবর্তমানে... মোহের অবর্তমানে... ক্লেশের অবর্তমানে এটি কি বলা উচিত নয় ‘ক্লেশহীন?’

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রাগের অবর্তমানে ‘বীতরাগ (রাগমুক্ত)’ কি বলা উচিত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অজ্ঞানতার অবর্তমানে জ্ঞানবিপ্রযুক্ত চিত্ত বর্তমান হলে ‘জ্ঞানী’ কি বলা উচিত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দ্বেষের অবর্তমানে... মোহের অবর্তমানে... ক্লেশের অবর্তমানে এটি কি বলা উচিত ‘ক্লেশহীন?’

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অজ্ঞানতার অবর্তমানে জ্ঞানবিপ্রযুক্ত চিত্ত বর্তমান হলে ‘জ্ঞানী’ কি বলা উচিত?

	১অট্‌ঠকথা-মতে মহাসাংঘিকরা মনে করে যে, ব্যক্তির মার্গজ্ঞানে অবিদ্যামুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সাধারণ বিষয় অনুভব করার সময়ে তার জ্ঞান আছে বলা যথার্থ নয়; কেননা মার্গচিত্ত সেই সময়ে কার্যকর হয়নি। থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	২মার্গজ্ঞানের দ্বারা নির্মূল হলে।

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬১৫. মহাসাংঘিক: অজ্ঞানতার অবর্তমানে জ্ঞানবিপ্রযুক্ত চিত্ত বর্তমান হলে ‘জ্ঞানী’ কি বলা উচিত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: অতীতের জ্ঞানীর জ্ঞান নিরুদ্ধ, বিগত, প্রশমিত হলে তাকে কি সেই জ্ঞানে জ্ঞানী বলা যায়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	জ্ঞানকথা সমাপ্ত।

	১১. একাদশ বর্গ

	(১১০) ৫. জ্ঞানের চিত্তবিপ্রযুক্ত কথা 

	৬১৬. থেরবাদী: জ্ঞান কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জ্ঞান কি রূপ, নির্বাণ, চক্ষু-আয়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তন?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: জ্ঞান কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, সম্যক দৃষ্টি, ধর্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জ্ঞান কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে একজন অর্হৎ মার্গ অনুশীলনের দ্বারা জ্ঞান অর্জন করেন বলা হয়ে থাকে এবং তাদের ইন্দ্রিয়বোধ থাকে যা সেই জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত নয় (বিপ্রযুক্ত) এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে পূর্বশৈলীয়রা মনে করে জ্ঞানও চিত্তবিপ্রযুক্ত। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: জ্ঞান কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কোন স্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সংস্কারস্কন্ধ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞা কি চিত্তব্প্রিযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞা কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান কি চিত্তবিপ্রযুক্ত, সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞা কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের একাংশ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত এবং একাংশ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সংস্কারস্কন্ধের একাংশ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত এবং একাংশ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধের একাংশ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত এবং একাংশ কি চিত্তবিপ্রযুক্ত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬১৭. পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘জ্ঞান চিত্তবিপ্রযুক্ত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: অর্হতের চক্ষুবিজ্ঞান অধিকৃত, তাকে কি ‘জ্ঞানী’ বলা উচিত? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: জ্ঞান কি সেই চিত্তে সম্প্রযুক্ত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পূর্বশৈলীয়: অর্হতের চক্ষুবিজ্ঞান অধিকৃত, তাকে কি ‘প্রজ্ঞাবান’ বলা উচিত? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: প্রজ্ঞা কি সেই চিত্তে সম্প্রযুক্ত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না।

	পূর্বশৈলীয়: তাহলে বলতে হয়, প্রজ্ঞা চিত্তবিপ্রযুক্ত।

	জ্ঞানের চিত্তবিপ্রযুক্ত কথা সমাপ্ত।

	১১. একাদশ বর্গ

	(১১১) ৬. এটি দুঃখ উচ্চারণ কথা 

	৬১৮. থেরবাদী: ‘এটি দুঃখ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘এটি সমুদয়’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখসমুদয় সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকদের মতে একজন সাধক যখন মার্গে প্রবেশ করেন তখন ‘এটি দুঃখ’ উচ্চারণের মাধ্যমে দুঃখ সম্পর্কে যথাভূত জ্ঞান উৎপন্ন হতে থাকে। বিষয়টি নিয়েই থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ‘এটি দুঃখের নিরোধ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখনিরোধ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না।

	থেরবাদী: ‘এটি সমুদয়’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখসমুদয় সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ‘এটি দুঃখ’এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘এটি মার্গ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি মার্গ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ‘এটি সমুদয়’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখসমুদয় সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘এটি দুঃখ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ‘এটি নিরোধ’... ‘এটি মার্গ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি মার্গ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘এটি দুঃখ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬১৯. থেরবাদী: ‘এটি দুঃখ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘রূপ অনিত্য’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি রূপের অনিত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ‘এটি দুঃখ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনা... সংজ্ঞা...সংস্কার,‘বিজ্ঞান অনিত্য’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি বিজ্ঞানের অনিত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ‘এটি দুঃখ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘রূপ অনাত্ম’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি রূপের অনাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ‘এটি দুঃখ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বেদনা... সংজ্ঞা...সংস্কার... ‘বিজ্ঞান অনাত্ম’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি বিজ্ঞানের অনাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ‘রূপ অনিত্য’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি রূপের অনিত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘এটি দুঃখ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনা... সংজ্ঞা...সংস্কার... ‘বিজ্ঞান অনিত্য’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি বিজ্ঞানের অনিত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘এটি দুঃখ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ‘রূপ অনাত্ম’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি রূপের অনাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘এটি দুঃখ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনা... সংজ্ঞা...সংস্কার... ‘বিজ্ঞান অনাত্ম’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি বিজ্ঞানের অনাত্মা সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘এটি দুঃখ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬২০. থেরবাদী: ‘এটি দুঃখ’-এ উচ্চারণ করতে থাকলে কি দুঃখ সম্পর্কে জ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘এ’ অথবা ‘টি’ অথবা ‘দুঃ’ অথবা ‘খ’ জ্ঞান কি উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	এটি দুঃখ উচ্চারণ কথা সমাপ্ত।

	১১. একাদশ বর্গ

	(১১২) ৭. ঋদ্ধিবল-কথা 

	৬২১. থেরবাদী: ঋদ্ধিবললাভী কি কল্পকাল অবস্থান করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ঋদ্ধিময় সেই আয়ু, ঋদ্ধিময় সেই গতি, ঋদ্ধিময় সেই আত্মভাব কি প্রতিলাভ হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ঋদ্ধিবললাভী কি কল্পকাল অবস্থান করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত কল্প এবং ভবিষ্যৎ কল্পে কি অবস্থান করে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ঋদ্ধিবললাভী কি কল্পকাল অবস্থান করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই কল্প, তিন কল্প কিংবা চার কল্প কি অবস্থান করে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ঋদ্ধিবললাভী কি কল্পকাল অবস্থান করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জীবন থাকলে কি সে জীবনের বাকী সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে, নাকি জীবন না থাকলেও জীবনের বাকী অংশ পর্যন্ত বেঁচে থাকে?

	মহাসাংঘিক: জীবন থাকলে সে জীবনের বাকী সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

	থেরবাদী: যদি জীবন থাকলে সে জীবনের বাকী সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ঋদ্ধিবললাভী কল্পকাল অবস্থান করতে পারে।’

	থেরবাদী: জীবন না থাকলে কি জীবনের বাকী অংশ বেঁচে থাকে, মৃত হয়ে কিংবা মৃত্যুর পর কি অবস্থান করে?

	১অট্‌ঠকথা-মতে ঋদ্ধিশক্তি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকার কারণে মহাসাঙ্ঘিকেরা মনে করে যে, ঋদ্ধিশক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারে। থেরবাদীরা এমনটা মনে করে না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬২২. থেরবাদী: ঋদ্ধিবললাভী কি কল্পকাল অবস্থান করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: উৎপন্ন স্পর্শকে নিরুদ্ধ না করে কি ঋদ্ধির দ্বারা বর্ধিত করা যায়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: উৎপন্ন বেদনা... পূর্ববৎ... উৎপন্ন সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... উৎপন্ন চেতনা... পূর্ববৎ... উৎপন্ন চিত্ত...পূর্ববৎ... উৎপন্ন শ্রদ্ধা...পূর্ববৎ... উৎপন্ন বীর্য...পূর্ববৎ... উৎপন্ন স্মৃতি...পূর্ববৎ... উৎপন্ন সমাধি...পূর্ববৎ... উৎপন্ন প্রজ্ঞাকে নিরুদ্ধ না করে কি ঋদ্ধিদ্বারা বর্ধিত করা যায়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ঋদ্ধিবললাভী কি কল্পকাল অবস্থান করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপকে নিত্য (চিরস্থায়ী) করে কি ঋদ্ধিদ্বারা বর্ধিত করা যায়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সংস্কার...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানকে নিত্য করে কি ঋদ্ধিদ্বারা বর্ধিত করা যায়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ঋদ্ধিবললাভী কি কল্পকাল অবস্থান করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের জাতিধর্মে  উৎপন্ন না করে (পুনর্জন্ম রোধ করে) কি ঋদ্ধিদ্বারা বর্ধিত করা যায়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের জরাধর্মকে জীর্ণ না করে (জরাধর্মের রোধ করে) কি ঋদ্ধিদ্বারা বর্ধিত করা যায়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১জন্ম হতে নির্ধারিত ধর্ম, এখানে পুনর্জন্ম গ্রহণকে বুঝানো হয়েছে।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের ব্যাধিধর্মকে ব্যাধিত না করে (ব্যাধিধর্মের রোধ করে) কি ঋদ্ধিদ্বারা বর্ধিত করা যায়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সত্ত্বগণের মরণধর্মকে ম্লান না করে (মৃত্যুধর্মকে রোধ করে) কি ঋদ্ধিদ্বারা বর্ধিত করা যায়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬২৩. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘ঋদ্ধিবললাভী কল্পকাল অবস্থান করতে পারে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘আনন্দ, যাঁর চারি ঋদ্ধিপাদ বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করলে কল্পকাল বা কল্পের অবশিষ্ট সময় জীবনযাপন করতে পারেন’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয়, ঋদ্ধিবললাভী কল্পকাল অবস্থান করতে পারে।

	৬২৪. থেরবাদী: ঋদ্ধিবললাভী কি কল্পকাল অবস্থান করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ, জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই চার প্রকার ধর্মের জন্য জামিনদার বা দায়ী হতে পারে না। সেই চার প্রকার কী কী? যথা: ‘জরাধর্ম আমাকে জীর্ণ না করুক’-এই বিষয়ে জগতের শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই জামিনদার বা দায়ী হতে পারে না। ‘ব্যাধিধর্ম আমাকে পীড়িত না করুক’-এ বিষয়ে জগতের শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই জামিনদার বা দায়ী হতে পারে না। ‘মরণধর্ম আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত না করুক’-এ বিষয়ে জগতের শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই জামিনদার বা দায়ী হতে পারে না। এবং ‘পূর্বে নিজের দ্বারা কৃত পাপ, সংক্লেশ, বেদনাদায়ক, দুঃখবিপাকীও এই জন্ম-জরা-মরণ প্রদায়ী সেই বিপাক আমাকে পুনর্জন্ম প্রদান না করুক’-এ বিষয়ে জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই জামিনদার বা দায়ী হতে পারে না। ভিক্ষুগণ, জগতে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রহ্মা ও মার কেউই এই চার প্রকার ধর্মের জন্য জামিনদার বা দায়ী হতে পারে না -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	১উদান-এ ‘আয়ুসংস্কার বিসর্জন-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ঋদ্ধিবললাভী কল্পকাল অবস্থান করতে পারে।

	ঋদ্ধিবল-কথা সমাপ্ত।

	১১. একাদশ বর্গ

	(১১৩) ৮. সমাধিকথা 

	৬২৫. থেরবাদী: চিত্তসন্ততি  কি সমাধি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত চিত্তসন্ততি কি সমাধি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চিত্তসন্ততি কি সমাধি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ চিত্তসন্ততি কি সমাধি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অতীত নিরুদ্ধ এবং ভবিষ্যৎ অনুৎপন্ন?

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৪.১৮২) চতুর্থ নিপাতের ‘প্রতিভূ-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে সংস্কার দূরীভূত করার মাধ্যমে চিন্তা সংযত করা হলে একচিত্তক্ষণেই সমাধি লাভ হয়। কিন' সূত্রে সাত দিনরাত একটানা একান্ত ধ্যানসুখে অতিবাহিত করার কথা উল্লেখ থাকায় বিষয়টিকে ভিত্তি করে সর্বাস্তীবাদী ও উত্তরাপথকেরা মনে করে যে চিত্তের প্রবাহই হচ্ছে সমাধি। তাদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে এই যুক্তিতর্ক।

	৩চিত্তের ধারাবাহিকতা, নিরবিচ্ছিন্নতা।

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অতীত নিরুদ্ধ এবং ভবিষ্যৎ অনুৎপন্ন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তসন্ততি সমাধি।’

	৬২৬. ভিন্নবাদী: এক চিত্তক্ষণ কি সমাধি?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান অধিকারভুক্ত কি সমাপন্ন (সমাপত্তিলাভী)?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: শ্রোত্রবিজ্ঞান অধিকারভুক্ত...পূর্ববৎ... ঘ্রাণবিজ্ঞান অধিকারভুক্ত... জিহ্বাবিজ্ঞান অধিকারভূক্ত... কায়বিজ্ঞান অধিকারভুক্ত...পূর্ববৎ... অকুশলচিত্ত অধিকারভুক্ত...পূর্ববৎ... রাগসহগতচিত্ত অধিকারভুক্ত...পূর্ববৎ... দ্বেষসহগতচিত্ত অধিকারভুক্ত...পূর্ববৎ... মোহসহগতচিত্ত অধিকারভুক্ত...পূর্ববৎ... অনপত্রপা-সহগতচিত্ত অধিকারভুক্ত কি সমাপন্ন?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চিত্তসন্ততি কি সমাধি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলচিত্তসন্ততি কি সমাধি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রাগসহগত...পূর্ববৎ... দ্বেষসহগত...পূর্ববৎ... মোহসহগত...পূর্ববৎ... অনপত্রপা-সহগত চিত্তসন্ততি কি সমাধি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘চিত্তসন্ততি সমাধি?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘নির্গ্রন্থ, আমি অবিচলিত দেহে নির্বাক হয়ে সাত রাতদিন একান্ত সুখ অনুভব করে অবস্থান করতে সমর্থ’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয় চিত্তসন্ততি সমাধি।

	সমাধিকথা সমাপ্ত।

	১১. একাদশ বর্গ

	(১১৪) ৯. ধর্মস্থিতি-কথা 

	৬২৭. থেরবাদী: ধর্মের স্থিতি কি পূর্ব থেকে নির্ধারিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই স্থিতির স্থিতি কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই স্থিতির স্থিতি কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বাণ লাভ নেই? 

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনায় স্থিতি...পূর্ববৎ... সংজ্ঞায় স্থিতি...পূর্ববৎ... সংস্কারে স্থিতি...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানে স্থিতি কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই স্থিতির স্থিতি কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১মধ্যমনিকায় (১.১৮০) প্রথম খণ্ডে ‘ক্ষুদ্র দুঃখস্কন্ধ-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে ‘হেতু থাকে যা ধাতুগত’-সূত্রের এ রকম একটি উদ্ধৃতি থেকে কেউ কেউ বিশেষ করে অন্ধকেরা মনে করে যে প্রতীত্যসমুৎপাদের বিষয়সমূহ হেতুযুক্ত, ধাতুগত যা পূর্বনির্ধারিত। থেরবাদীদের যুক্তি হচ্ছে এই হেতু যদি অন্য হেতুর দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত হয়, তবে সেই হেতুও অন্য আর একটি হেতুদ্বারা পূর্বনির্ধারিত হবে। এভাবে হেতু হবে অসংখ্য। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই স্থিতির স্থিতি কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বিাণ লাভ নেই? 

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ধর্মস্থিতি-কথা সমাপ্ত।

	১১. একাদশ বর্গ

	(১১৫) ১০. অনিত্যকথা 

	৬২৮. থেরবাদী: অনিত্যতা কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই অনিত্যতার অনিত্যতা কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই অনিত্যতার অনিত্যতা কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বিাণ লাভ নেই? 

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: জরা কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই জরার জরা কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকদের মতো কেউ কেউ মনে করে যে, অনিত্য নিজেই অন্যান্য অনিত্য বস্তু(রূপ) এর মতো পূর্বনির্ধারিত। এরা হয় অনিত্যের বহুবচনের শ্রেণিতে নতুবা অসস্থায়ী অসীম শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত যা পূর্বনির্ধারিত। সে ক্ষেত্রে পূর্বনিধারিতের কোনো সীমা থাকে না, সীমাহীন হয়ে যায়। তাই বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই জরার জরা কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বিাণ লাভ নেই? 

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মৃত্যু কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই মৃত্যুর মৃত্যু কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই মৃত্যুর মৃত্যু কি পূর্বনির্ধারিত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।      

	থেরবাদী: তবে কি দুঃখের শেষ নেই, জীবনচক্রের সমাপ্তি নেই, উপাদান ক্ষয়ে পরিনির্বিাণ লাভ নেই? 

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬২৯. থেরবাদী: রূপ পূর্বনির্ধারিত, রূপের অনিত্যতা আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিত্যতা পূর্বনির্ধারিত, অনিত্যতার অনিত্যতা আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ পূর্বনির্ধারিত, রূপের জরা আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জরা পূর্বনির্ধারিত, জরার জরা আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ পূর্ব নির্ধারিত, রূপের ভেদ আছে, রূপের অন্তর্ধান আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মরণ পূর্বনির্ধারিত, মরণের ভেদ আছে, মরণের অন্তর্ধান আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা... সংস্কার...পূর্ববৎ... বিজ্ঞান পূর্বনির্ধারিত, বিজ্ঞানের অনিত্যতা আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিত্যতা পূর্বনির্ধারিত, অনিত্যতার অনিত্যতা আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিজ্ঞান পূর্বনির্ধারিত, বিজ্ঞানের জরা আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জরা পূর্বনির্ধারিত, জরার জরা আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিজ্ঞান পূর্বনির্ধারিত, বিজ্ঞানের ভেদ আছে, বিজ্ঞানের অন্তর্ধান আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মরণ পূর্বনির্ধারিত, মরণের ভেদ আছে, মরণের অন্তর্ধান আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অনিত্যকথা সমাপ্ত।

	একাদশ বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	অনুশয় অব্যাকৃত, অহেতুক, চিত্তবিপ্রযুক্ত

	অজ্ঞানে বিগত জ্ঞানী, জ্ঞান চিত্তবিপ্রযুক্ত

	শব্দ অনুসারে জ্ঞান প্রবর্তিত

	ঋদ্ধিবল সমন্বিতের কল্পকাল স্থিত

	চিত্তসন্ততি সমাধি, ধর্মস্থিততা, অনিত্য। 

	 


১২. দ্বাদশ বর্গ

	(১১৬) ১. সংবরকর্ম-কথা 

	৬৩০. থেরবাদী: সংবর কি কর্ম?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় সংবর কি চক্ষুকর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শ্রোত্রেন্দ্রিয় সংবর...পূর্ববৎ... ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংবর...পূর্ববৎ... জিহ্বেন্দ্রিয় সংবর...পূর্ববৎ... কায়েন্দ্রিয় সংবর কি কায়কর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কায়েন্দ্রিয় সংবর কি কায়কর্ম?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় সংবর কি চক্ষুকর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কায়েন্দ্রিয় সংবর কি কায়কর্ম?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রোত্রেন্দ্রিয় সংবর...পূর্ববৎ... ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংবর...পূর্ববৎ... জিহ্বেন্দ্রিয় সংবর জিহ্বাকর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনেন্দ্রিয় সংবর কি মনঃকর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) মনেন্দ্রিয় সংবর কি মনঃকর্ম?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘যখন ব্যক্তি চোখ দিয়ে কোনো বস্তু দেখে কিংবা কান দিয়ে কোনো শব্দ শোনে...ইত্যাদি, তখন স্বাভাবিক চরিত্রবশে সে তা নিমিত্তগ্রাহী হয় (গ্রহণ করে)’-অঙ্গুত্তরনিকায় দ্বিতীয় নিপাতের এ রকম বিষয় উল্লেখ থাকায় মহাসাঙ্ঘিকেরা মনে করে যে আত্মসংযম হচ্ছে কর্ম। বিষয়টির সমাধানে থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় সংবর কি চক্ষুকর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনেন্দ্রিয় সংবর কি মনঃকর্ম?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রোত্রেন্দ্রিয় সংবর...পূর্ববৎ... ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংবর...পূর্ববৎ... জিহ্বেন্দ্রিয় সংবর...পূর্ববৎ... কায়েন্দ্রিয় সংবর কি কায়কর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৩১. থেরবাদী: অসংবর কি কর্ম?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংবর কি চক্ষুকর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শ্রোত্রেন্দ্রিয় অসংবর...পূর্ববৎ... ঘ্রাণেন্দ্রিয় অসংবর...পূর্ববৎ... জিহ্বেন্দ্রিয় অসংবর...পূর্ববৎ... কায়েন্দ্রিয় অসংবর কি কায়কর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কায়েন্দ্রিয় অসংবর কি কায়কর্ম?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংবর কি চক্ষুকর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কায়েন্দ্রিয় অসংবর কি কায়কর্ম?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রোত্রেন্দ্রিয় অসংবর...পূর্ববৎ... ঘ্রাণেন্দ্রিয় অসংবর...পূর্ববৎ... জিহ্বেন্দ্রিয় অসংবর জিহ্বাকর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনেন্দ্রিয় অসংবর কি মনঃকর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনেন্দ্রিয় অসংবর কি মনঃকর্র্ম?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-ইন্দ্রিয় অসংবর কি চক্ষুকর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনেন্দ্রিয় অসংবর কি মনঃকর্র্ম?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রোত্রেন্দ্রিয় অসংবর...পূর্ববৎ... ঘ্রাণেন্দ্রিয় অসংবর...পূর্ববৎ... জিহ্বোন্দ্রিয় অসংবর...পূর্ববৎ... কায়েন্দ্রিয় অসংবর কি কায়কর্ম?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৩২. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংবর এবং অসংবর উভয়ইকর্ম?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে নিমিত্তগ্রাহী ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না...পূর্ববৎ... শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শুনে...পূর্ববৎ... ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ অনুভব করে...পূর্ববৎ... জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে...পূর্ববৎ... কায়েরদ্বারা স্পর্শ করে নিমিত্তগ্রাহী হয় না ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী হয় না’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয়, সংবর এবং অসংবর উভয়ই কর্ম।

	সংবরকর্ম-কথা সমাপ্ত।

	১২. দ্বাদশ বর্গ

	(১১৭) ২. কর্মকথা 

	৬৩৩. থেরবাদী: সকল কর্ম কি বিপাকযুক্ত (ফল প্রদান করে)?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল চেতনা কি বিপাকযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সকল চেতনা কি বিপাকযুক্ত?

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘ভিক্ষুগণ, আমি চেতনাকেই কর্ম বলি’-সূত্রে এরকম বিষয় উল্লেখ থাকায় মহাসাঙ্ঘিকেরা মনে করে যে, সকল কর্মই নিশ্চিতরূপে ফলদায়ী। থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিপাকাব্যাকৃত  চেতনা কি বিপাকযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকল চেতনা কি বিপাকযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ক্রিয়াব্যাকৃত  চেতনা কি বিপাকযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকল চেতনা কি বিপাকযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামাবচর বিপাকাব্যাকৃত চেতনা কি বিপাকযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকল চেতনা কি বিপাকযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপাবচর এবং অরূপাবচরে অন্তর্ভুক্তিহীন, বিপাকাব্যাকৃত চেতনা কি বিপাকযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকল চেতনা কি বিপাকযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামাবচর ক্রিয়াব্যাকৃত চেতনা কি বিপাকযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকল চেতনা কি বিপাকযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপাবচর এবং অরূপাবচরে ক্রিয়াব্যাকৃত চেতনা কি বিপাকযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১যেসব বিপাক অনির্দিষ্ট।

	২যেসব ক্রিয়া বা কর্ম অনির্দিষ্ট।

	৬৩৪. থেরবাদী: বিপাকাব্যাকৃত চেতনা কি বিপাকহীন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি বিপাকাব্যাকৃত চেতনা বিপাকহীন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল চেতনা বিপাকযুক্ত।’

	থেরবাদী: ক্রিয়াব্যাকৃত চেতনা কি বিপাকহীন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ক্রিয়াব্যাকৃত চেতনা বিপাকহীন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল চেতনা বিপাকযুক্ত।’

	থেরবাদী: কামাবচর, রূপাবচর এবং অরূপাবচরে অন্তর্ভুক্তিহীন, বিপাকাব্যাকৃত চেতনা কি বিপাকহীন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অন্তর্ভুক্তিহীন, বিপাকাব্যাকৃত চেতনা বিপাকহীন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল চেতনা বিপাকযুক্ত।’

	থেরবাদী: কামাবচর, রূপাবচর এবং অরূপাবচরে ক্রিয়াব্যাকৃত চেতনা কি বিপাকহীন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অরূপাবচরে ক্রিয়াব্যাকৃত চেতনা বিপাকহীন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল চেতনা বিপাকযুক্ত।’

	৬৩৫. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সকল কর্ম বিপাকযুক্ত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে চেতনা সহকারে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মের ফলভোগ থেকে কেউ-ই রেহায় পায় না; তা এই ইহজন্মে হোক আর পরজন্মে হোক’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয়, সকল কর্ম বিপাকযুক্ত।

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (১০.২১৭) দশম নিপাতের ‘সঞ্চেতনিক সূত্র(প্রথম)’ দ্রষ্টব্য।

	কর্মকথা সমাপ্ত।

	১২. দ্বাদশ বর্গ

	(১১৮) ৩. শব্দের বিপাক-কথা 

	৬৩৬. থেরবাদী: শব্দ কি কর্মের ফল?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখবেদনা, সুখবেদনা সম্প্রযুক্ত, দুঃখবেদনা সম্প্রযুক্ত, অদুঃখ-অসুখবেদনা সম্প্রযুক্ত, স্পর্শ সম্প্রযুক্ত, বেদনা সম্প্রযুক্ত, সংজ্ঞা সম্প্রযুক্ত, চেতনা সম্প্রযুক্ত, চিত্ত সম্প্রযুক্ত, আলম্বনযুক্ত (এসব কর্মের ফল); এদের কি মনোযোগ, বিবেচনা, চেতনা, মনঃসংযোগ, সংকল্প, প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা আছে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সুখবেদনাহীন, দুঃখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন, এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সুখবেদনাহীন, দুঃখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন, এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘শব্দ কর্মের ফল।’

	থেরবাদী: স্পর্শ কর্মের ফল, স্পর্শ সুখবেদনা...পূর্ববৎ... আলম্বনযুক্ত; এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শব্দ কর্মের ফল, শব্দ সুখবেদনা...পূর্ববৎ... আলম্বনযুক্ত; এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি আছে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘এরূপ কর্মের সঞ্চয়, বর্ধন ও বৈপুল্য সাধনকারী ব্রহ্মাদের মতো পরিষ্কার ও শ্রবণমধুর কণ্ঠের অধিকারী হয়’, সূত্রের এ রকম উদ্ধৃতির কারণে মহাসাঙ্ঘিকেরা মনে করে, শব্দ হচ্ছে বিপাক বা কর্মফল। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক। 

	থেরবাদী: শব্দ কর্মের ফল, শব্দ কি সুখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন; এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শ কর্মের ফল, স্পর্শ সুখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন; এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৬৩৭. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘শব্দ কর্মের ফল?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এরূপ কর্মের সঞ্চয়, বর্ধন ও বৈপুল্য সাধনকারী ব্রহ্মাদের মতো পরিষ্কার ও করবিক পাখির মতো শ্রবণমধুর কণ্ঠের অধিকারী হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয়, শব্দ কর্মের ফল।

	শব্দের বিপাক-কথা সমাপ্ত।

	১২. দ্বাদশ বর্গ

	(১১৯) ৪. ষড়ায়তন-কথা 

	৬৩৮. থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন কি কর্মের ফল?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন সুখবেদনা, দুঃখবেদনা...পূর্ববৎ... আলম্বনযুক্ত; এর কি মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় সুখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে যেহেতু অতীত কর্মের ফল হিসেবে ছয় আয়তন উৎপন্ন হয় তাই মহাসাঙ্ঘিকেরা মনে করে ছয় আয়তন হচ্ছে কর্মফল। থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: যদি সুখবেদনাহীন, দুঃখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চক্ষু-আয়তন কর্মের ফল।’

	থেরবাদী: স্পর্শ কর্মের ফল, স্পর্শ সুখবেদনা...পূর্ববৎ... আলম্বনযুক্ত; এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন কর্মের ফল, শব্দ সুখবেদনা...পূর্ববৎ... আলম্বনযুক্ত; এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি আছে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন কর্মের ফল, চক্ষু-আয়তন কি সুখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন; এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শ কর্মের ফল, স্পর্শ সুখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন; এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৬৩৯. থেরবাদী: শ্রোত্রায়তন...পূর্ববৎ... ঘ্রাণায়তন...পূর্ববৎ... জিহ্বায়তন...পূর্ববৎ... কায়ায়তন কি কর্মের ফল?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সুখবেদনা, দুঃখবেদনা...পূর্ববৎ... আলম্বনযুক্ত; এদের কি মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় সুখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন, এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সুখবেদনাহীন, দুঃখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন, এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কায়ায়তন কর্মের ফল।’

	থেরবাদী: স্পর্শ কর্মের ফল, স্পর্শ সুখবেদনা...পূর্ববৎ... আলম্বনযুক্ত; এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কায়ায়তন কর্মের ফল, শব্দ সুখবেদনা...পূর্ববৎ... আলম্বনযুক্ত; এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি আছে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কায়ায়তন কর্মের ফল, কায়ায়তন কি সুখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন; এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শ কর্মের ফল, স্পর্শ সুখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন; এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৬৪০. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘ষড়ায়তন কর্মের ফল?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় ষড়ায়তন কর্মের ফলস্বরূপ উৎপন্ন হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: যদি ষড়ায়তন কর্মের ফলস্বরূপ উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ষড়ায়তন কর্মের ফল।’

	ষড়ায়তন-কথা সমাপ্ত।

	১২. দ্বাদশ বর্গ

	(১২০) ৫. সাত জন্ম পরিগ্রাহক কথা 

	৬৪১. থেরবাদী: সাত জন্ম পরিগ্রাহক  পুদ্‌‌গলের সাত জন্মলাভ কি স্থিরকৃত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন পুদ্‌‌গল মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ-হত্যা, দুষ্ট চিত্তে তথাগতের শরীর থেকে রক্তপাত এবং সংঘভেদ কি করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	 থেরবাদী: সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাতজন্ম লাভ কি স্থিরকৃত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এর মধ্যে কি সত্যধর্ম অনুধাবনে অসমর্থ হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এর মধ্যে কি সত্যধর্ম অনুধাবনে অসমর্থ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন পুদ্‌‌গল মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ-হত্যা, পাপচিত্তে তথাগতের শরীর থেকে রক্তপাত এবং সংঘভেদ করে কি?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৪২. থেরবাদী: সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাত জন্ম লাভ কি স্থিরকৃত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন নিয়ম কি আছে, যে নিয়মে আবশ্যিকভাবে সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাতজন্ম স্থিরকৃত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে উত্তরাপথকরা মনে করে, যেহেতু সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌গল সর্বোচ্চ সাত জন্মে পরিনির্বাপিত হয় উল্লেখ আছে, তাই সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌গলের অবশ্যই সাত জন্ম পরিভ্রমণ করতে হবে। থেরবাদীদের যুক্তি হচ্ছে অবশ্যই সাত জন্ম পরিভ্রমণ করতে হবে, তার পূর্বে পরিনির্বাপিত হওয়া সম্ভব নয় এমনটা কোথাও উল্লেখ নেই যেমনটি উল্লেখ আছে গুরুকর্ম সম্পাদনকারীদের অবশ্যই মৃত্যুর পর শাস্তিভোগ করতে হবে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক। পরবর্তী দুই পরিচ্ছেদ অনুরূপ।

	২সাত জন্মের মধ্যে পরিনির্বাণযোগ্য।

	থেরবাদী: সেই স্মৃতি-উপস্থাপন...পূর্ববৎ... সম্যক প্রধান...ঋদ্ধিপাদ... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে কি সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাতজন্ম স্থিরকৃত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৪৩. থেরবাদী: এমন নিয়ম কি নেই, যে নিয়মে আবশ্যিকভাবে সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাত জন্ম স্থিরকৃত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এমন নিয়ম থাকে যে-নিয়মে আবশ্যিকভাবে সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাত জন্ম স্থিরকৃত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাত জন্ম লাভ স্থিরকৃত।’

	থেরবাদী: সেই স্মৃতি-উপস্থাপন...পূর্ববৎ... সম্যক প্রধান...ঋদ্ধিপাদ... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে কি সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাত জন্ম স্থিরকৃত হয় না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সেই বোধ্যঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাত জন্ম স্থিরকৃত না হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাতজন্ম লাভ স্থিরকৃত।’

	৬৪৪. থেরবাদী: সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাত জন্ম লাভ কি স্থিরকৃত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটা কি সকৃদাগামী নিয়মের দ্বারা নির্দিষ্ট?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এটা কি অনাগামী নিয়মের দ্বারা নির্দিষ্ট?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এটা কি অর্হত্ত্ব নিয়মের দ্বারা নির্দিষ্ট?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কোন নিয়মে হয়?

	উত্তরাপথক: স্রোতাপত্তি নিয়মে।

	থেরবাদী: সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাত জন্ম লাভ কি স্থিরকৃত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যারা স্রোতাপত্তি পথে প্রবেশ করে, সকলের কি আবশ্যিক ভাবে সাত জন্ম স্থিরকৃত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৪৫. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাতজন্ম লাভ স্থিরকৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় সে সাত জন্ম পরিগ্রাহক হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি সে সাত জন্ম পরিগ্রাহক হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের সাত জন্মলাভ স্থিরকৃত।’

	সাত জন্ম পরিগ্রাহক কথা সমাপ্ত।

	১২. দ্বাদশ বর্গ

	(১২১) ৬. কুল-কুলান্তর কথা

	৬৪৬. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের কুল-কুলান্তরে জন্মগ্রহণ স্থিরকৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় সে কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রহ করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি তারা কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রহ করে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘কুল-কুলান্তরে জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের কুল-কুলান্তরে জন্মগ্রহণ স্থিরকৃত।’

	কুল-কুলান্তর কথা সমাপ্ত।

	১২. দ্বাদশ বর্গ

	(১২২) ৭. এক জন্ম পরিগ্রাহক কথা

	৬৪৭. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘এক জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের একবার জন্মগ্রহণ স্থিরকৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় সে এক জন্ম-ই পরিগ্রহ করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি সে এক জন্ম-ই পরিগ্রহ করে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘এক জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গলের একবার জন্মগ্রহণ স্থিরকৃত।’

	এক জন্ম পরিগ্রাহজ কথা সমাপ্ত।

	১২. দ্বাদশ বর্গ

	(১২৩) ৮. জীবহত্যাকথা 

	৬৪৮. থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি জ্ঞানত জীবহত্যা করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি জ্ঞানত মাতৃহত্যা...পূর্ববৎ... পিতৃহত্যা...পূর্ববৎ... অর্হৎ-হত্যা...পূর্ববৎ... দুষ্ট চিত্তে বুদ্ধের শরীর থেকে রক্তপাত...পূর্ববৎ... সংঘভেদ করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি জ্ঞানত জীবহত্যা করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের কি শাস্তার (বুদ্ধের) প্রতি অশ্রদ্ধা থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ধর্মের প্রতি...পূর্ববৎ... সংঘের প্রতি...পূর্ববৎ... বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে পূর্বশৈলীয়দের মনে করে পুদ্‌গল সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও পুরোপুরি শত্রুতা মনোভব পরিহার করতে পারে না। আর তাই এ ধরনের ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রাণিহত্যা করতে পারে। থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল জ্ঞানত জীবহত্যা করতে পারে।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের ধর্মের প্রতি...পূর্ববৎ... সংঘের প্রতি...পূর্ববৎ... বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের ধর্মের প্রতি...পূর্ববৎ... সংঘের প্রতি...পূর্ববৎ... বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল জ্ঞানত জীবহত্যা করতে পারে।’

	৬৪৯. থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের কি শাস্তার প্রতি অশ্রদ্ধা থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি বুদ্ধের স্তূপ নোংরা করতে পারে, অপবিত্র করতে পারে, ধর্মে অবিশ্বাসীদের মতো আচরণ করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি জ্ঞানত জীবহত্যা করতে পারে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্র স্থিরস্বভাববিশিষ্ট, কখনো তীর অতিক্রম করে না, এরূপ আমার (গৃহী ও ভিক্ষু) শ্রাবকগণের জন্য আমি যে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছি তা আমার শিষ্যগণ জীবনের জন্যও লঙ্ঘন করে না ’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল জ্ঞানত জীবহত্যা করতে পারে।’

	১উদানে ‘উপোসথ-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	জীবহত্যাকথা সমাপ্ত।

	১২. দ্বাদশ বর্গ

	(১২৪) ৯. দুর্গতিকথা 

	৬৫০. থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের কি দুর্গতি প্রহীণ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।      

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি অপায়গামীরূপে রঞ্জিত হতে পারে?

	 উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল অপায়গামীরূপে রঞ্জিত হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের দুর্গতি প্রহীণ হয়।’

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের কি দুর্গতি প্রহীণ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।      

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি নারকীয় (ইন্দ্রিয়) শব্দ...পূর্ববৎ... গন্ধ...পূর্ববৎ... রস...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্য... পূর্ববৎ... অমানবিক কিংবা তির্যক গতি উৎপাদনকারী মৈথুন ধর্ম সেবন করে; মোষ, মোরগের ঝাঁক, শুয়োরের পাল, হাতি, গোরু, ঘোটক-ঘোটকী, তিতির, বর্তক, ময়ূরের পালক ইত্যাদি অধিকারে রাখতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তিত্তির, বর্তক, ময়ুরের পালক অধিকারে রাখতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের দুর্গতি প্রহীণ হয়।’

	১অট্‌ঠকথা-মতে উত্তরাপথকরা দুর্গতি এবং দুর্গতি প্রাপ্তদের  রূপ কিংবা বিষয়বস্তুর প্রতি কামনা এই দুটি বিষয়ের পার্থক্য বুঝতে না পেরে মনে করে যে, ‘সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌গলের দুর্গতি প্রহীণ হয়।’ বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	৬৫১. থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের দুর্গতি প্রহীণ হয়, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি অপায়গামীরূপে রঞ্জিত হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের দুর্গতি প্রহীণ হয়, অর্হৎ কি অপায়গামীরূপে রঞ্জিত হতে পারে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের দুর্গতি প্রহীণ হয়, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি নারকীয় (ইন্দ্রিয়) শব্দ...পূর্ববৎ... গন্ধ...পূর্ববৎ... রস...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্য... পূর্ববৎ... অমানবিক কিংবা তির্যক গতি উৎপাদনকারী অবৈধ মৈথুন ধর্ম সেবন করে, মোষ, মোরগের ঝাঁক, শুয়োরের পাল, হাতি, গোরু, ঘোটক-ঘোটকী, তিতির, বর্তক, ময়ূরের পালক ইত্যাদি অধিকারে রাখতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের দুর্গতি প্রহীণ হয়, অর্হৎ কি তিতির, বর্তক, ময়ূরের পালক ইত্যাদি অধিকারে রাখতে পারে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের দুর্গতি প্রহীণ হয়, অর্হৎ কি অপায়গামীরূপে রঞ্জিত হতে পারে না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের দুর্গতি প্রহীণ হয়, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি অপায়ে গমন করতে পারে না?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের দুর্গতি প্রহীণ হয়, অর্হৎ কি নারকীয় (ইন্দ্রিয়) শব্দ...পূর্ববৎ... গন্ধ...পূর্ববৎ... রস...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্য... পূর্ববৎ... অমানবিক কিংবা তির্যক গতি উৎপাদনকারী মৈথুন ধর্ম সেবন করে না, মোষ, মোরগের ঝাঁক, শুয়োরের পাল, হাতি, গোরু, ঘোটক-ঘোটকী, তিতির, বর্তক, ময়ূরের পালক ইত্যাদি অধিকারে রাখতে পারে না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের দুর্গতি প্রহীণ হয়, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি তিতির, বর্তক, ময়ূরের পালক ইত্যাদি অধিকারে রাখতে পারে না?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৫২. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের দুর্গতি প্রহীণ হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল কি নিরয়ে উৎপন্ন হয়...পূর্ববৎ... তির্যককুলে উৎপন্ন হয়...পূর্ববৎ... প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	উত্তরাপথক: তবে বলতে হয়, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের দুর্গতি প্রহীণ হয়।

	দুর্গতিকথা সমাপ্ত।

	১২. দ্বাদশ বর্গ

	(১২৫) ১০. সপ্ত জন্মে আগমন -কথা

	৬৫৩. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সপ্তজন্মে আগমনকারী পুদ্‌‌গলের দুর্গতি প্রহীণ হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: সপ্ত জন্মে আগমনকারী পুদ্‌‌গল কি নিরয়ে উৎপন্ন হয়, তির্যককুলে উৎপন্ন হয়, প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	উত্তরাপথক: তবে বলতে হয়, সপ্ত জন্মে আগমনকারী পুদ্‌‌গলের দুর্গতি প্রহীণ হয়। 

	সপ্ত জন্মে আগমন-কথা সমাপ্ত।

	দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত।

	১সত্তম ভবিক : যে ব্যক্তি সপ্তমবার অস্তিত্বে বা পুনর্জন্মে উপসি'ত হয়েছেন।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	সংবর কর্ম যেখানে অসংবর

	সকল কর্ম বিপাকযুক্ত, শব্দ বিপাক

	ষড়ায়তন বিপাক, সাত জন্ম পরিগ্রাহক পুদ্‌‌গল সাতজন্মে নিয়ত

	 কুল-কুলান্তর বীজি কুল-কুলান্তরে নিয়ত

	একবীজি পুদ্‌‌গল এক জন্মে নিয়ত

	দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গল ইচ্ছাবশে প্রাণীহত্যায় রত

	দৃষ্টিসম্পন্ন পুদ্‌‌গলের দুর্গতি হয় প্রহীণ

	সবশেষে সপ্ত জন্মে পায় গতি। 

	 


১৩. ত্রয়োদশ বর্গ

	(১২৬) ১. কল্পদণ্ডকথা 

	৬৫৪. থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত (ব্যক্তি) কি কল্পকালব্যাপী বেঁচে থাকে?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হলেই কি কল্প আরম্ভ হয়?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত (ব্যক্তি) কি কল্পকালব্যাপী বেঁচে থাকে?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংঘভেদ হলেই কি কল্প আরম্ভ হয়?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত (ব্যক্তি) কি কল্পকালব্যাপী বেঁচে থাকে?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কল্প আরম্ভ হলেই কি কল্পদণ্ডপ্রাপ্তের (দণ্ড) কর্ম আরম্ভ হয়?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত (ব্যক্তি) কি কল্পকালব্যাপী বেঁচে থাকে?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘সংঘভেদকারী কল্পকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করে’-এই উদ্ধৃতিকে ভিত্তি করে রাজগিরিকদের মনে এই ধারণা উৎপন্ন হয় যে সংঘভেদকারী কল্পের পুরো সময় নরকে যন্ত্রণা ভোগ করে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: কল্প আরম্ভ হলে কি কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের মৃত্যু ঘটে?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৫৫. থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত কি কল্পকালব্যাপী বেঁচে থাকে?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীত কল্প এবং ভবিষ্যৎ কল্পে কি অবস্থান করে?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত (ব্যক্তি) কি কল্পকালব্যাপী বেঁচে থাকে?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই কল্পে, তিন কল্পে কিংবা চার কল্পে কি অবস্থান করে?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৫৬. থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত (ব্যক্তি) কি কল্পকালব্যাপী বেঁচে থাকে?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কল্প ধ্বংস হলে কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত (ব্যক্তি) কোথায় গমন করে?

	রাজগিরিক: অন্য লোকধাতুতে গমন করে।

	থেরবাদী: মৃত্যুবরণ করে নাকি আকাশে উড়ে যায়?

	রাজগিরিক: মৃত্যু বরণ করে যায়।

	থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্তের কর্ম কি পরবর্তী জীবনে ফল দেয়?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত কি আকাশে উড়ে যায়?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত কি ঋদ্ধিসম্পন্ন?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত কি ঋদ্ধিসম্পন্ন?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্তের কি ছন্দ, বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৫৭. রাজগিরিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত কল্পকালব্যাপী বেঁচে থাকে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	রাজগিরিক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন,   

	‘এ জগতে সংঘভেদী যে জন হয়,

	অপায় নরকে কল্পকাল সে রয়

	অধার্মিক ভেদধর্মী হয় যে-জন

	যোগক্ষেমের হেতু ধ্বংস করে সে-জন,

	সংঘের একতায় বিভেদ সৃষ্টি করে,

	কল্পস্থায়ী দুঃখভোগে নরকেতে পড়ে।’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	রাজগিরিক: তাহলে বলতে হয়, কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত কল্পকালব্যাপী বেঁচে থাকে।

	কল্পদণ্ডকথা সমাপ্ত।

	১৩. ত্রয়োদশ বর্গ

	(১২৭) ২. কুশলপ্রাপ্তি-কথা 

	৬৫৮. থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্তের (ব্যক্তি) কি কুশলচিত্ত লাভ হতে পারে না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত কি দান দিতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত দান দিতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত কুশলচিত্ত লাভ হতে পারে না।’

	থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্তের কি কুশলচিত্ত লাভ হতে পারে না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত কি চীবরদান...পূর্ববৎ... পিণ্ডপাতদান...পূর্ববৎ... শয়নাসন-দান...পূর্ববৎ... গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান ...খাদ্যদান... ভোজ্যদান... পানীয়দান... চৈত্যকে বন্দনা... চৈত্য মালাদ্বারা সাজাতে... সুগন্ধ দ্রব্য দিয়ে সাজাতে... চন্দনাদি লেপন...পূর্ববৎ... চৈত্য প্রদক্ষিণ করতে পারে?

	১ইতিবুত্তক এ ‘সংঘভেদ-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে কামাবচর কুশল যা কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি লাভ করতে পারে এবং মহীয়ানদের কুশল কিংবা লোকোত্তর কুশল যা দ্বারা সে দুর্গতি ঠেকাতে পারে এই দুই প্রকারের মধ্যে পার্থক্য না করে উত্তরাপথকরা মনে করে যে, কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির কুশলচিত্ত অর্জন করার সম্ভাবনা থাকে না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত চৈত্য প্রদক্ষিণ করতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত কুশলচিত্ত প্রাপ্ত হতে পারে না’...পূর্ববৎ...।

	৬৫৯. উত্তরাপথক: কল্পদণ্ডপ্রাপ্ত কি কুশলচিত্ত প্রাপ্ত হতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: কল্পদণ্ড থেকে উত্থানের পর কি হতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: রূপাবচর...পূর্ববৎ... অরূপাবচর...পূর্ববৎ... লোকোত্তর কুশলচিত্ত কি প্রাপ্ত হতে পারে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	কুশলপ্রাপ্তি-কথা সমাপ্ত।

	১৩. ত্রয়োদশ বর্গ

	(১২৮) ৩. আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনা-কথা 

	৬৬০. উত্তরাপথক: আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনা প্রদানকারী পুদ্‌‌গল কি বিমুক্তির পথে (আর্যমার্গে) প্রবেশ করতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: মিথ্যা নিয়ামে রত ও সম্যক নিয়ামে রত উভয়ই কি বিমুক্তির পথে প্রবেশ করতে পারে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	উত্তরাপথক: আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনা প্রদানকারী পুদ্‌‌গল কি বিমুক্তির পথে প্রবেশ করতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় সেই কর্ম (অকুশল) অনুশোচনা উৎপন্ন করে, অনুতাপ উৎপন্ন করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট আদেশের কারণে যখন মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যার মতো আনন্তরিক কর্ম সম্পাদিত হয় তখন হত্যা চেতনার কারণে সে ব্যক্তির পক্ষে আর্যমার্গে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। কিন' অনির্দিষ্ট আদেশের ফলে আনন্তরিক কর্ম সম্পাদিত হলে সেখানে হত্যা চেতনা থাকে না বিধায় ব্যক্তির পক্ষে আর্যমার্গে প্রবেশ সম্ভব হয়। কিন' উত্তরাপথকেরা মনে করে যে, অনির্দিষ্ট আদেশ প্রদানকারীও আর্যমার্গে প্রবেশ করতে পারে না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	উত্তরাপথক: যদি সেই কর্ম অনুশোচনা উৎপন্ন করে, অনুতাপ উৎপন্ন করে; তবে আপনার বলা উচিত নয়, আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনা প্রদানকারী পুদ্‌‌গল বিমুক্তির পথে প্রবেশ করতে পারে। 

	৬৬১. থেরবাদী: আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনা প্রদানকারী পুদ্‌‌গল কি বিমুক্তির পথে প্রবেশ করতে পারে না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এ ধরনের পুদ্‌‌গল কি মাতৃহত্যা...পিতৃহত্যা... অর্হৎ-হত্যা... দ্বেষ চিত্তে বুদ্ধের শরীর থেকে রক্তপাত... সংঘভেদ করতে পারে না?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনা প্রদানকারী পুদ্‌‌গল সেই কর্ম পরিত্যাগ করে অনুশোচনা দূর করলে, অনুতাপ দূর করলেও কি বিমুক্তির পথে প্রবেশ করতে অসমর্থ?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এ ধরনের পুদ্‌‌গল কি মাতৃহত্যা...পিতৃহত্যা... অর্হৎ-হত্যা... দ্বেষ চিত্তে বুদ্ধের শরীর থেকে রক্তপাত... সংঘভেদ করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনা প্রদানকারী পুদ্‌‌গল সেই কর্ম পরিত্যাগ করে অনুতাপ দূর করলেও কি বিমুক্তির পথে প্রবেশ করতে অসমর্থ?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সেই কর্ম পরিত্যাগ করেই অনুশোচনা দূর করে, অনুতাপ দূর করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সেই কর্ম পরিত্যাগ করেই অনুশোচনা দূর করে, অনুতাপ দূর করে; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনা প্রদানকারী পুদ্‌‌গল সেই কর্ম পরিত্যাগ করে বিমুক্তির পথে প্রবেশ করতে অসমর্থ।’ 

	৬৬২. উত্তরাপথক: আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনা প্রদানকারী পুদ্‌‌গল কি বিমুক্তির পথে(আর্যমার্গে) প্রবেশ করতে পারে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় সে সেই কর্মে প্ররোচনা প্রদান করেছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি সেই কর্মে প্ররোচনা প্রদান করে থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘আনন্তরিক পাপকর্মে প্ররোচনা প্রদানকারী পুদ্‌‌গল বিমুক্তির পথে প্রবেশ করতে পারে।’ 

	আসন্ন কর্ম নিশ্চিত কথা সমাপ্ত।

	১৩. ত্রয়োদশ বর্গ

	(১২৯) ৪. নিয়তের নিয়ামকথা 

	৬৬৩. থেরবাদী: নিয়ত (নির্দিষ্ট) ব্যক্তি কি বিমুক্তির পথে (নিয়ামে) প্রবেশ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মিথ্যায় নিয়তরত ব্যক্তি কি সম্যক নিয়ামে এবং সম্যক পথে নিয়ত ব্যক্তি কি মিথ্যা নিয়ামে প্রবেশ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিয়ত ব্যক্তি কি বিমুক্তির পথে প্রবেশ করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটা কি এমন যে, পূর্বে মার্গ ভাবিত হয়, পরে বিমুক্তির পথে প্রবেশ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে মিথ্যা নিয়াম (ভুল পথে নিশ্চয়তা) এবং সম্যক নিয়াম (সঠিক পথের নিশ্চয়তা)-এই দুই প্রকারের নিয়াম আছে। প্রথমটির দ্বারা অবিলম্বে শাস্তি নিশ্চিত হয় এবং পরেরটি হচ্ছে আর্যমার্গ। তিন ভূমির প্রাণীদের দ্বারা মানসিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধসংক্রান্ত অবশিষ্ট যে বিষয়াদি সম্পাদিত হয় সেসবের কোনো অপরিবর্তনীয় নির্দিষ্ট নিয়াম নেই। এখানে ব্যক্তি যা ভোগ করে নিজেই নিজেই করে, কিন' তাতে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। বুদ্ধগণ ভবিষ্যৎ বাণী প্রদান করেন-‘এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করবেন।’ এরূপ ব্যক্তি একজন বোধিসত্ত্ব,  যাকে বলা যায় ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তির দ্বারা নিয়ত। পূর্বশৈলীয় এবং অপরশৈলীয়রা বিষয়টিকে ভিত্তি করে নিয়তের পার্থক্য অনুধাবন না করে বিশ্বাস করে যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিই নিয়ামে প্রবেশ করতে পারে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: পূর্বে স্রোতাপত্তিমার্গ ভবিত হয়, পরে কি স্রোতাপত্তি-নিয়ামে প্রবেশ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পূর্বে সকৃদাগামীমার্গ ভবিত হয়, পরে কি সকৃদাগামী-নিয়ামে প্রবেশ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পূর্বে অর্হত্ত্বমার্গ ভবিত হয়, পরে কি অর্হত্ত্ব-নিয়ামে প্রবেশ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পূর্বে স্মৃতি-উপস্থাপন...পূর্ববৎ... সম্যক প্রধান... ঋদ্ধিপাদ... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, পরে কি নিয়ামে প্রবেশ করে?

	থেরবাদী: পূর্বে স্রোতাপত্তিমার্গ ভবিত হয়, পরে কি স্রোতাপত্তি-নিয়ামে প্রবেশ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৬৪. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘নিয়ত ব্যক্তি বিমুক্তির পথে প্রবেশ করে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: বোধিসত্ত্ব কি শেষ জন্মে সত্য অনুধাবনের গুণসম্পন্ন হয়ে নিয়ত হননি?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘নিয়ত ব্যক্তি বিমুক্তির পথে প্রবেশ করে।’

	নিয়তের নিয়ামকথা সমাপ্ত।

	১৩. ত্রয়োদশ বর্গ

	(১৩০) ৫. নীবরণে আবৃত-কথা 

	৬৬৫. থেরবাদী: আবরণযুক্ত ব্যক্তিই কি আবরণ পরিত্যাগ করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামুক ব্যক্তি কি কাম পরিত্যাগ করে, দ্বেষযুক্ত ব্যক্তি কি দ্বেষ পরিত্যাগ করে, মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি কি মোহ পরিত্যাগ করে, ক্লেশযুক্ত ব্যক্তি কি ক্লেশ পরিত্যাগ করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রাগদ্বারা কি রাগ পরিত্যাগ করে, দ্বেষদ্বারা দ্বেষ, মোহদ্বারা মোহ, ক্লেশদ্বারা ক্লেশ পরিত্যাগ করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রাগ চিত্তসম্প্রযুক্ত, মার্গ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রাগ অকুশল, মার্গ কি কুশল?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৬৬. থেরবাদী: কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে উত্তরাপথকেরা মনে করে, যেহেতু বিশুদ্ধ ব্যক্তির বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অবশিষ্ট কোন কাজ থাকে না সেহেতু তিনি এমন ব্যক্তি হবেন যে আবৃত, প্রতিবন্ধকতায় জড়িত ও আচ্ছন্ন হয়ে ছিল এবং তিনি তা দূরীভূত করে বাধামুক্ত হয়েছেন। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়। সেই চারটি বিষয় কী কী? আকাশ এবং পৃথিবী এটি প্রথম দুর্জ্ঞেয় বিষয়, সমুদ্রের দূরবর্তী অপর তীর এটি দ্বিতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং যেখানে অস্তগমন করে এটি তৃতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। সদ্ধর্ম এবং অসদ্ধর্ম এটি চতুর্থ দুর্জ্ঞেয় বিষয়। এই চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়... সদ্ধর্মে আগমন দুর্জ্ঞেয় কঠিন’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে।’

	থেরবাদী: নীবরণে আবৃত ব্যক্তিই কি নীবরণ পরিত্যাগ করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এইরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঞ্জন, উপক্লেশবিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির, অনেজ অবস্থায় আস্রবক্ষয়-জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘নীবরণে এ আবৃত ব্যক্তিই নীবরণ পরিত্যাগ করে’...পূর্ববৎ...।

	৬৬৭. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘নীবরণে আবৃত ব্যক্তিই নীবরণ পরিত্যাগ করে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এরূপে তিনি জেনে, দেখে কামাসব থেকে চিত্তকে বিমুক্ত করে...পূর্ববৎ... অবিদ্যাসব থেকে চিত্তকে বিমুক্ত করে’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: তাহলে এটি বলা উচিত, ‘নীবরণ এ আবৃত ব্যক্তি নীবরণ পরিত্যাগ করে।’

	নীবরণে আবৃত-কথা সমাপ্ত।

	১৩. ত্রয়োদশ বর্গ

	(১৩১) ৬. সংযোজনযুক্ত কথা 

	৬৬৮. থেরবাদী: সংযোজনযুক্ত ব্যক্তি কি সংযোজন পরিত্যাগ করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামুক ব্যক্তিই কি কাম পরিত্যাগ করে, দ্বেষযুক্ত ব্যক্তি দ্বেষ পরিত্যাগ করে, মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি মোহ পরিত্যাগ করে, ক্লেশযুক্ত ব্যক্তি কি ক্লেশ পরিত্যাগ করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রাগদ্বারা কি রাগ পরিত্যাগ করে, দ্বেষদ্বারা দ্বেষ, মোহদ্বারা মোহ, ক্লেশদ্বারা ক্লেশ পরিত্যাগ করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রাগ চিত্তসম্প্রযুক্ত, মার্গ কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রাগ অকুশল, মার্গ কি কুশল?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৬৯. থেরবাদী: কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়। সেই চারটি বিষয় কী কী? আকাশ এবং পৃথিবী এটি প্রথম দুর্জ্ঞেয় বিষয়, সমুদ্রের দূরবর্তী অপর তীর এটি দ্বিতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং যেখানে অস্তগমন করে এটি তৃতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। সদ্ধর্ম এবং অসদ্ধর্ম এটি চতুর্থ দুর্জ্ঞেয় বিষয়। এই চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়্তসূত্রে কি এমনটা আছে?

	১অট্‌ঠকথা-মতে উত্তরাপথকেরা মনে করে, সংযোজনে জড়িত ব্যক্তিই সংযোজন পরিত্যাগ করে। থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে।’

	থেরবাদী: সংযোজনযুক্ত ব্যক্তিই কি সংযোজন পরিত্যাগ করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, নির্মল, অনঞ্জন, উপক্লেশবিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির, অনেজ অবস্থায় আসবক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্ত নমিত করেন’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘সংযোজনযুক্ত ব্যক্তিই সংযোজন পরিত্যাগ করে।’

	৬৭০. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংযোজনযুক্ত ব্যক্তিই সংযোজন পরিত্যাগ করে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এরূপে তিনি জেনে, দেখে কামাসব থেকে চিত্তকে বিমুক্ত করে...পূর্ববৎ... অবিদ্যাসব থেকে চিত্তকে বিমুক্ত করে’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: তাহলে বলা উচিত, ‘সংযোজনযুক্ত ব্যক্তি সংযোজন পরিত্যাগ করে।’

	সংযোজনযুক্ত কথা সমাপ্ত।

	১৩. ত্রয়োদশ বর্গ

	(১৩২) ৭. সমাপন্নের সুখলাভ-কথা 

	৬৭১. থেরবাদী: সমাপন্ন (সমাপত্তি-ধ্যানলাভী) ধ্যানসুখ লাভ করে, ধ্যানাসক্তির আলম্বন কি ধ্যান?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী:  সেই ধ্যান কি সেই ধ্যানের আলম্বন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সেই স্পর্শে কি স্পর্শ স্পর্শিত হয়, সেই বেদনায় বেদনা বেদয়িত হয়, সেই সংজ্ঞায় সংজ্ঞা সংজ্ঞায়িত হয়, সেই চেতনায় চেতনা চৈতন্য লাভ করে, সেই চিত্তে চিত্ত চিন্তিত হয়, সেই বিতর্কে বিতর্ক বিতর্কিত হয়, সেই বিচারে বিচার বিচারিত হয়, সেই প্রীতিতে প্রীতি প্রীত হয়, সেই স্মৃতিতে স্মৃতি স্মরিত হয়, সেই প্রজ্ঞায় প্রজ্ঞা জ্ঞাত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ধ্যানাসক্তি চিত্তসম্প্রযুক্ত, ধ্যান কি চিত্তসম্প্রযুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ধ্যানাসক্তি অকুশল, ধ্যান কি কুশল?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৭২. থেরবাদী: কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘ব্যক্তি প্রথম ধ্যানে অবসস্থান করে এবং তা উপভোগ করে’-সূত্রের এমন উদ্বৃতির কারণে অন্ধকেরা মনে করে যে, সাধক ধ্যান উপভোগ করেন এবং তার ধ্যানের প্রতি আলম্বন হিসেবে কামনা থাকে।  থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়। সেই চারটি বিষয় কী কী? আকাশ এবং পৃথিবী এটি প্রথম দুর্জ্ঞেয় বিষয়, সমুদ্রের দূরবর্তী অপর তীর এটি দ্বিতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং যেখানে অস্তগমন করে এটি তৃতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। সদ্ধর্ম এবং অসদ্ধর্ম এটি চতুর্থ দুর্জ্ঞেয় বিষয়। এই চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়... সদ্ধর্মে আগমন দুর্জ্ঞেয় কঠিন’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে।’

	৬৭৩. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্ন ধ্যানসুখ লাভ করে, ধ্যানের প্রতি আসক্তি ধ্যানালম্বন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এ জগতে কোনো পুদ্‌‌গল কামও অকুশল ধর্ম হতে বিরত হয়ে বিতর্ক ও বিচারের সঙ্গে বিবেকজ (নির্জনতাজনিত) প্রীতি, সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যানস্তরে উপনীত হয়ে অবস্থান করেন। সে তা উপভোগ করে বার বার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তদ্দ্বারা আনন্দ লাভ করে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: তাহলে বলতে হয়, ‘সমাপন্ন ধ্যানসুখ লাভ করে, ধ্যানের প্রতি আসক্তি ধ্যানালম্বন।’

	সমাপন্নের সুখলাভ-কথা সমাপ্ত।

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৪.১২৩) চতুর্থ নিপাতের ‘নানাকরণ সূত্র (প্রথম)’ দ্রষ্টব্য।

	১৩. ত্রয়োদশ বর্গ

	(১৩৩) ৮. অপ্রীতিকর বস্তুতে রাগকথা 

	৬৭৪. থেরবাদী: অপ্রীতিকর বস্তুতে কি রাগ (বাসনা) থাকে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন সত্ত্ব আছে কি যারা দুঃখে অভিনন্দিত হয়, দুঃখ আকাঙ্ক্ষা করে, ইচ্ছা করে, খোঁজ করে, প্রার্থনা করে, অনুসন্ধান করে, দুঃখে নিমগ্ন হয়ে অবস্থান করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন সত্ত্ব আছে যারা সুখে অভিনন্দিত হয়, সুখ আকাঙ্ক্ষা করে, ইচ্ছা করে, খোঁজ করে, প্রার্থনা করে, অনুসন্ধান করে, সুখে নিমগ্ন হয়ে অবস্থান করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এমন সত্ত্ব থাকে যারা সুখে অভিনন্দিত হয়, সুখ আকাঙ্ক্ষা করে, ইচ্ছা করে, খোঁজ করে, প্রার্থনা করে, অনুসন্ধান করে, সুখে নিমগ্ন হয়ে অবস্থান করে, তাহলে বলা উচিত নয়, ‘অপ্রীতিকর বস্তুতে রাগ থাকে।’

	থেরবাদী: অপ্রীতিকর বস্তুতে কি রাগ (বাসনা) থাকে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে যার একই সঙ্গে দুঃখবেদনার প্রতি বাসনা সুপ্ত থাকে এবং সুখবেদনার প্রতি প্রতিঘানুশয় থাকে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সুখবেদনার প্রতি বাসনা সুপ্ত থাকে এবং সুখবেদনার প্রতি প্রতিঘানুশয় থাকে?

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘যা-কিছু বেদনা তা সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনা যাই অনুভব করুক না কেন সেই বেদনায় অভিনন্দিত, উল্লসিত ও নিমগ্ন হয়ে অবস্তুান করেন’ সূত্রের এমন উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এটি মূলত ভ্রান্ত উপভোগ। কিন' কেউ কেউ বিশেষ করে উত্তরাপথকেরা এই উপভোগ কিংবা অভিনন্দন করাকে ভিত্তি করে মনে করে যে, ব্যক্তি দুঃখবেদনাতেও আবেগহীন উপভোগ হিসেবে পরম আনন্দ লাভ করতে পারে। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সুখবেদনা রাগানুশয়কে আবিষ্ট করে, দুঃখবেদনা প্রতিঘানুশয়কে আবিষ্ট করে, তাহলে বলা উচিত নয়, ‘অপ্রীতিকর বস্তুতে রাগ থাকে।’

	৬৭৫. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অপ্রীতিকর বস্তুতে রাগ থাকে?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এরূপে তিনি অনুরোধ-বিরোধবিহীন রাগ, দ্বেষহীন হয়ে সুখ, দুঃখ অথবা অদুঃখ-অসুখ যে-কোনো বেদনা অনুভব করেন, তাতে অভিনন্দিত, উল্লসিত ও নিমগ্ন হয়ে অবস্থান করেন’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: তাহলে বলতে হয়, ‘অপ্রীতিকর বস্তুতে রাগ থাকে।’

	অপ্রীতিকর বস্তুতে রাগকথা সমাপ্ত।

	১৩. ত্রয়োদশ বর্গ

	(১৩৪) ৯. ধর্মতৃষ্ণার অব্যাকৃত-কথা 

	৬৭৬. থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি অব্যাকৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি বিপাকাব্যাকৃত (অনির্দিষ্ট ফল), ক্রিয়াব্যাকৃত (অনির্দিষ্ট ক্রিয়া), রূপ, নির্বাণ, চক্ষু-আয়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তন?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি অব্যাকৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপতৃষ্ণা কি অব্যাকৃত?

	১মধ্যমনিকায় (১.৪০৯) প্রথম খণ্ড ‘মহাতৃষ্ণাসংক্ষয় সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে কেউ কেউ বিশেষ করে পূর্বশৈলীয়দের মতে ৬ষ্ঠ ইন্দ্রিয় ধর্মতৃষ্ণা কুশলও নয় আবার অকুশলও নয়, এটি অব্যাকৃত বা অনির্দিষ্ট। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি অব্যাকৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শব্দতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... গন্ধতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... রসতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যতৃষ্ণা কি অব্যাকৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপতৃষ্ণা কি অকুশল?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি অকুশল?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শব্দতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... গন্ধতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... রসতৃষ্ণা...পূর্ববৎ...স্প্রষ্টব্যতৃষ্ণা কি অকুশল?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি অকুশল?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৭৭. থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি অব্যাকৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তৃষ্ণা অকুশল তথাগত বলেছেন?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তৃষ্ণা অকুশল তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ধর্মতৃষ্ণা অব্যাকৃত।’

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি অব্যাকৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় লোভ অকুশল তথাগত বলেছেন?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি লোভ অকুশল তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ধর্মতৃষ্ণা অব্যাকৃত।’

	৬৭৮. থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণার প্রতি লোভ কি অব্যাকৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপতৃষ্ণার প্রতি লোভ কি অব্যাকৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণার প্রতি লোভ কি অব্যাকৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শব্দতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যতৃষ্ণার প্রতি লোভ কি অব্যাকৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপতৃষ্ণার প্রতি লোভ কি অকুশল? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণার প্রতি লোভ কি অকুশল?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শব্দতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যতৃষ্ণার প্রতি লোভ কি অকুশল?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণার প্রতি লোভ কি অকুশল?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৭৯. থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি অব্যাকৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এটি সেই তৃষ্ণা, যা জীবগণকে পুনর্জন্মের অভিমুখে চালিত করে, যা ভোগানন্দরাগযুক্ত, যা স্থান হতে স্থানান্তরে কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা অনুভব করে। যথা: কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ‘ধর্মতৃষ্ণা অব্যাকৃত।’

	৬৮০. পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘ধর্মতৃষ্ণা অব্যাকৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: নিশ্চয় এগুলো  ধর্মতৃষ্ণা?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	১দীর্ঘনিকায় (২.৪০০) মহাবর্গে ‘মহাসতিট্‌ঠান সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	পূর্বশৈলীয়: যদি এগুলো ধর্মতৃষ্ণা হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘ধর্মতৃষ্ণা অব্যাকৃত’।

	ধর্মতৃষ্ণার অব্যাকৃত-কথা সমাপ্ত।

	১৩. ত্রয়োদশ বর্গ

	(১৩৫) ১০. ধর্মতৃষ্ণার দুঃখের অকারণ কথা 

	৬৮১. থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি দুঃখের কারণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপতৃষ্ণা কি দুঃখের কারণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি দুঃখের কারণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শব্দতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... গন্ধতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... রসতৃষ্ণা...পূর্ববৎ...স্প্রষ্টব্যতৃষ্ণা কি দুঃখের কারণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপতৃষ্ণা কি দুঃখের কারণ?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি দুঃখের কারণ?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শব্দতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... গন্ধতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... রসতৃষ্ণা...পূর্ববৎ...স্প্রষ্টব্যতৃষ্ণা কি দুঃখের কারণ?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	১এগুলো বলতে তিন প্রকারের তৃষ্ণা, যথা : কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা।

	২অট্‌ঠকথা-মতে পূর্বশৈলীয়রা মনে করে, ধর্মতৃষ্ণার  প্রতি কামনা দুঃখের কারণ নয়। থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি দুঃখের কারণ?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৮২. থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি দুঃখের কারণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তৃষ্ণা দুঃখের কারণ তথাগত বলেছেন?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তৃষ্ণা দুঃখের কারণ তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ধর্মতৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়।’

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি দুঃখের কারণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় লোভ দুঃখের কারণ তথাগত বলেছেন, ধর্মতৃষ্ণা কি লোভ?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি লোভ দুঃখের কারণ তথাগত বলে থাকেন, ধর্মতৃষ্ণা লোভ হয়; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ধর্মতৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়।’

	৬৮৩. থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ, এটি কি দুঃখের কারণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ, এটি কি দুঃখের কারণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ, এটি কি দুঃখের কারণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শব্দতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... গন্ধতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... রসতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ, এসব কি দুঃখের কারণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ, এটি কি দুঃখের কারণ? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ, এটি কি দুঃখের কারণ?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শব্দতৃষ্ণা...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ, এসব কি দুঃখের কারণ?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা হচ্ছে লোভ, এটি কি দুঃখের কারণ?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৮৪. থেরবাদী: ধর্মতৃষ্ণা কি দুঃখের কারণ নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এটি সেই তৃষ্ণা যা জীবগণকে পুনর্জন্মের অভিমুখে চালিত করে, যা ভোগানন্দরাগযুক্ত, যা স্থান হতে স্থানান্তরে কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা অনুভব করে। যথা: কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ‘ধর্মতৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়।’

	৬৮৫. পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘ধর্মতৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: নিশ্চয় এগুলো (তিন প্রকার তৃষ্ণা) ধর্মতৃষ্ণা?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: যদি এগুলো ধর্মতৃষ্ণা হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘ধর্মতৃষ্ণা দুঃখের কারণ নয়।’

	ধর্মতৃষ্ণা দুঃখের অকারণ কথা সমাপ্ত।

	ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	কল্পকাল দণ্ডপ্রাপ্তের কল্পকাল স্থিত

	কল্পকাল দণ্ড প্রাপ্তের লাভ হয় না কুশলচিত্ত 

	পুদ্‌‌গলের সম্যক নিয়ামে প্রবেশ যাদের আসন্নকর্ম নিশ্চিত,

	নিয়তের নিয়ামে প্রবেশ, আবৃতের নিবরণ ত্যাগ

	সংযোজনযুক্তের সংযোজন পরিত্যাগ,

	ধ্যানে আসক্তি, অপ্রীতিকর বস্তু রাগময়

	ধর্মতৃষ্ণা অব্যাকৃত, ধর্মতৃষ্ণা নহে দুঃখসমুদয়। 

	 


১৪. চতুর্দশ বর্গ

	(১৩৬) ১. কুশল-অকুশলের পরস্পর সমন্বয়-কথা 

	৬৮৬. থেরবাদী: অকুশলমূল এবং কুশলমূল কি পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত ?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশল যেই মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে, কুশলও কি সেই মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অকুশলমূল এবং কুশলমূল পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত, সে ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অকুশল যেই মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে, কুশলও সেই মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে?’

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মনোযোগহীনতায়...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞাহীনতায়ও কি কুশল উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় মনোযোগে...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞায় কুশল উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মনোযোগে...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞায় কুশল উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অকুশলমূল এবং কুশলমূল পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত।’

	৬৮৭. থেরবাদী: অকুশলমূল এবং কুশলমূল কি পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অকুশলের পরপরই কুশল উৎপন্ন আবার কুশলের ধারাবাহিকতায় অকুশল উৎপন্ন এমনটা ঘটে না। কিন' যেহেতু ব্যক্তি কোনো একটি বস্তু পছন্দ করতেও পারে, আবার না-ও করতে পারে, তাই মহাসাঙ্ঘিকেরা মনে করে কুশল ও অকুশল একসঙ্গে যুক্ত থাকে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	২একত্রে অবস্তুান করে।

	থেরবাদী: অকুশলমূল কি জ্ঞানহীন  মনোযোগ থেকে উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশল কি জ্ঞানহীন মনোযোগ থেকে উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় কুশল সম্পূর্ণ (সুবিবেচিত) মনোযোগ থেকেই উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি কুশল সম্পূর্ণ মনোযোগ থেকেই উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অকুশলমূল এবং কুশলমূল পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত।’

	থেরবাদী: অকুশলমূল এবং কুশলমূল কি পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামসংজ্ঞা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে (পরপরই) কি নৈষ্ক্রম্য সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, ব্যাপাদ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কি অব্যাপাদ উৎপন্ন হয়, হিংসা সংজ্ঞা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কি অহিংসা সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, ব্যাপাদ থেকে কি মৈত্রী উৎপন্ন হয়, অহিংসা থেকে কি করুণা উৎপন্ন হয়, বিরাগ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কি মুদিতা উৎপন্ন হয়, প্রতিঘ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কি উপেক্ষা উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৮৮. থেরবাদী: কুশলমূল এবং অকুশলমূল কি পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশল যেই মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে, অকুশলও কি সেই মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অযোনিস অর্থে বিবেচনাহীন, অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত ইত্যাদি বুঝায়।

	থেরবাদী: কুশলমূল এবং অকুশলমূল পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত, সে ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘কুশল যেই মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে, অকুশলও সেই মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে?’

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মনোযোগহীনতায়...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞাহীনতায় কি অকুশল উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় মনোযোগে...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞায় অকুশল উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মনোযোগে...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞায় অকুশল উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কুশলমূল এবং অকুশলমূল পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত।’

	৬৮৯. থেরবাদী: কুশলমূল এবং অকুশলমূল কি পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশল কি সম্পূর্ণ মনোযোগ থেকে উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশল কি সম্পূর্ণ মনোযোগ থেকে উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অকুশল জ্ঞানহীন মনোযোগ থেকেই উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অকুশল জ্ঞানহীন মনোযোগ থেকেই উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কুশলমূল এবং অকুশলমূল পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত।’

	থেরবাদী: কুশলমূল এবং অকুশলমূল কি পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নৈষ্ক্রম্যসংজ্ঞা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে (পরপরই) কি কামসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, অব্যাপাদ সংজ্ঞা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যাপাদ সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, অহিংসা সংজ্ঞা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে হিংসাসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, মৈত্রী থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যাপাদ উৎপন্ন হয়, করুণা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে হিংসা উৎপন্ন হয়, মুদিতা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাগ উৎপন্ন হয়, উপেক্ষা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিঘ উৎপন্ন হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৯০. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অকুশলমূল এবং কুশলমূল পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত, কুশলমূল এবং অকুশলমূল পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় যেমনিভাবে কোনো বস্তুর প্রতি আসক্তি বা অনুরক্ততা আছে তেমনিভাবে বস্তুর প্রতি আসক্তিহীনতাও আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: যদি বস্তুর প্রতি আসক্তি বা অনুরক্ততা থাকে তেমনিভাবে বস্তুর প্রতি আসক্তিহীনতাও থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অকুশলমূল এবং কুশলমূল পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত, কুশলমূল এবং অকুশলমূল পারস্পরিকভাবে সমন্বয়কৃত।’

	কুশল-অকুশলের পরস্পর সমন্বয়-কথা সমাপ্ত। 

	১৩. চতুর্দশ বর্গ

	(১৩৭) ২. ষড়ায়তন উৎপত্তিকথা 

	৬৯১. থেরবাদী: ষড়ায়তন  কি যুগপৎভাবে  মাতৃগর্ভে প্রতিষ্ঠিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পূর্ণ অবয়ব (অঙ্গযুক্ত) এবং সতেজ ইন্দ্রিয়যুক্ত হয়েই কি মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পুনর্জন্ম-কামনাকারী চিত্তের দ্বারা কি চক্ষু-আয়তন প্রতিষ্ঠিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পুনর্জন্ম-কামনাকারী চিত্তের দ্বারা কি হাত, পা, মাথা, কান, নাক, মুখ, দাঁত প্রতিষ্ঠিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পুনর্জন্ম-কামনাকারী চিত্তের দ্বারা কি শ্রোত্রায়তন...পূর্ববৎ... ঘ্রাণায়তন...পূর্ববৎ... জিহ্বায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পুনর্জন্ম-কামনাকারী চিত্তের দ্বারা কি হাত, পা, মাথা, কান, নাক, মুখ, দাঁত প্রতিষ্ঠিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ঔপপাতিক বা হঠাৎ আবির্ভাবের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সত্ত্বদের ছয় আয়তন প্রতিসন্ধিচিত্ত উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। কিন' মাতৃগর্ভে জন্মজাত সত্ত্বদের তেমনটা হয় না। মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধিক্ষণে কেবল মনায়তন ও কায়ায়তনই উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট চার আয়তন (চোখ, কান, কর্ণ, জিহ্বা) উৎপন্ন হতে সাতাত্তর দিন সময় লাগে। কেউ কেউ বিশেষ করে পূর্বশৈলীয় এবং অপরশৈলীয়রা মনে করে একটি কর্মের ফলস্বরূপ ছয় আয়তন বৃক্ষের বীজের মতো করে একসঙ্গেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২ষড়ায়তন বলতে ছয় আয়তন-যথা : চক্ষু-আয়তন, শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন, স্প্রষ্টব্যায়তন ও মনায়তনকে বুঝায়।

	৩পূর্বেও নয় পরেও নয়, সমকালীনরূপে।

	৬৯২. ভিন্নবাদী: প্রথমে মাতৃগর্ভাবস্থা উৎপন্ন হয়, পরে কি চক্ষু-আয়তন উৎপন্ন হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণকারী কি চক্ষু প্রতিলাভ করার কর্ম সম্পাদন করে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: প্রথমে মাতৃগর্ভাবস্থা পরে শ্রোত্রায়তন...পূর্ববৎ... ঘ্রাণায়তন...পূর্ববৎ... জিহ্বায়তন উৎপন্ন হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণকারী কি জিহ্বা প্রতিলাভ করার কর্ম সম্পাদন করে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: প্রথমে মাতৃগর্ভাবস্থা পরে কি কেশ, লোম, নখ, দাঁত, অস্থি উৎপন্ন হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণকারী কি অস্থি প্রতিলাভ করার কর্ম সম্পাদন করে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘প্রথমে মাতৃগর্ভাবস্থা পরে কেশ, লোম, নখ, দাঁত, অস্থি উৎপন্ন হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘প্রথমে কলল বলে কথিত (সূত্রাগ্রে তৈলবিন্দুর মতো) পদার্থ হয়। কলল থেকে (মাংস ধৌত জলের মতো) অর্বুদ বলে কথিত পদার্থ হয়। এ অর্বুদ থেকে পেশি জন্মে। পেশি থেকে ঘন বলে উক্ত মাংসপিণ্ড উৎপন্ন হয়। ঘন থেকে প্রশাখ বা হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং কেশ, নখ, লোম উৎপন্ন হয়। এর মাতা অন্নপান ভোজন যা-কিছু গ্রহণ করে, মাতৃগর্ভস্থ সত্ত্ব তথায় জীবনযাপন করে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘প্রথমে মাতৃগর্ভাবস্থা পরে কেশ, লোম, নখ, দাঁত, অস্থি উৎপন্ন হয়।’

	ষড়ায়তন উৎপত্তি-কথা সমাপ্ত।

	১৩. চতুর্দশ বর্গ

	(১৩৮) ৩. অনন্তরপ্রত্যয়-কথা 

	৬৯৩. থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান নিরবচ্ছিন্নভাবে কি শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান যে মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে, শ্রোত্রবিজ্ঞানও কি সেই মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন করে, সে ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘চক্ষুবিজ্ঞান যে মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে, শ্রোত্রবিজ্ঞানও কি সেই মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে?’

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মনোযোগহীনতায়...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞায় কি শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১সংযুক্তনিকায় (১.২৩৫) সগাথাবর্গে ‘ইন্দক সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে নাচ-গানের অনুষ্ঠান দেখা ও শোনার কাজ দ্রুত পরিবর্তন হতে দেখে কেউ কেউ বিশেষ করে উত্তরাপথকেরা মনে করে যে, ইন্দ্রিয়বোধ সমনন্তর(একটির পর একটি অবিবিচ্ছন্নভাবে) কারণে উৎপন্ন হয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় মনোযোগে...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞায় শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মনোযোগে...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞায় শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চক্ষুবিজ্ঞান নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন করে।’

	৬৯৪. থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান নিরবচ্ছিন্নভাবে কি শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান কি রূপ নিমিত্তে মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রোত্রবিজ্ঞান কি রূপ নিমিত্তে মনোযোগের ফলে উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন কি রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রোত্রবিজ্ঞানের আলম্বন কি রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং রূপের কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং রূপের কারণে কি শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষু এবং রূপের কারণে কি শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘চক্ষু এবং রূপের কারণে কি শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: নেই।

	থেরবাদী: ‘চক্ষু এবং রূপের কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ‘চক্ষু এবং রূপের কারণে কি চক্ষুবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’, সূত্রে এমনটা থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চক্ষু এবং রূপের কারণে কি শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

	থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান নিরবচ্ছিন্নভাবে কি শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে কি যা চক্ষুবিজ্ঞান তা-ই শ্রোত্রবিজ্ঞান?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৯৫. থেরবাদী: শ্রোত্রবিজ্ঞান কি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘ্রাণবিজ্ঞান উৎপন্ন করে...পূর্ববৎ... ঘ্রাণবিজ্ঞান কি নিরবচ্ছিন্নভাবে জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন করে...পূর্ববৎ... জিহ্বাবিজ্ঞান কি নিরবচ্ছিন্নভাবে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: জিহ্বাবিজ্ঞান যে মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে, কায়বিজ্ঞানও কি সেই মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: জিহ্বাবিজ্ঞান নিরবচ্ছিন্নভাবে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন করে, সে ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘জিহ্বাবিজ্ঞান যে মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে, কায়বিজ্ঞানও কি সেই মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন করে?’

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মনোযোগহীনতায়...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞায় কি কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় মনোযোগে...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞায় কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মনোযোগে...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞায় কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘জিহ্বাবিজ্ঞান নিরবচ্ছিন্নভাবে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন করে।’

	৬৯৬. থেরবাদী: জিহ্বাবিজ্ঞান কি নিরবচ্ছিন্নভাবে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জিহ্বাবিজ্ঞান কি রসনিমিত্ত মনোযোগ উৎপন্ন করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কায়বিজ্ঞান কি রূপনিমিত্ত মনোযোগ উৎপন্ন করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: জিহ্বাবিজ্ঞানের আলম্বন কি রস ব্যতীত অন্য কিছু নয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কায়বিজ্ঞানের আলম্বন কি রস ব্যতীত অন্য কিছু নয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: জিহ্বা এবং রসের কারণে কি জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: জিহ্বা এবং রসের কারণে কি কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: জিহ্বা এবং রসের কারণে কি কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘জিহ্বা এবং রসের কারণে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: নেই।

	থেরবাদী: ‘জিহ্বা এবং রসের কারণে জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ‘জিহ্বা এবং রসের কারণে জিহ্বাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়’, সূত্রে এমনটা থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘জিহ্বা এবং রসের কারণে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।’

	থেরবাদী: জিহ্বাবিজ্ঞান কি নিরবচ্ছিন্নভাবে কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে কি যা জিহ্বাবিজ্ঞান তা-ই কায়বিজ্ঞান?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৯৭. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান পারস্পরিক (অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞ) সমনন্তরে উৎপন্ন হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় এমনও হয় যখন নাচ, গান বাজানো হয় তখন রূপ দেখা হয়, শব্দ শোনা হয়, গন্ধ অনুভব করা হয়, রস আস্বাদন করা হয়, স্পর্শদ্বারা স্পর্শিত হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: তাহলে বলতে হয়, ‘পঞ্চবিজ্ঞান পারস্পরিক (অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞ) সমনন্তরে উৎপন্ন হয়।

	অনন্তরপ্রত্যয়-কথা সমাপ্ত।

	১৪. চতুর্দশ বর্গ

	(১৩৯) ৪. আর্যরূপ-কথা 

	৬৯৮. থেরবাদী: আর্যরূপ কি মহাভূত থেকে উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আর্যরূপ কি কুশল?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মহাভূত কি কুশল?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মহাভূত কি অব্যাকৃত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ মনে করে যে আর্যদের কথা ও কাজ হচ্ছে চার মহাভূত থেকে উৎপন্ন রূপ। তাদের এ ধারণা হওয়ার কারণ হচ্ছে সূত্রের একটি উদ্ধৃতি যেখানে উল্লেখ আছে, ‘সকল রূপ হচ্ছে চার মহাভূত এবং চার মহাভূত থেকে উৎপন্ন রূপ।’ বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: আর্যরূপ কি অব্যাকৃত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: আর্যরূপ কি মহাভূত থেকে উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আর্যরূপ কি আসক্তিহীন, সংযোজনহীন, গ্রন্থিহীণ, ওঘহীন, যোগহীন, নীবরণহীণ, অপরামৃষ্ট, উপাদানহীন, ক্লেশহীন?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মহাভূত কি আসক্তিহীন...পূর্ববৎ... ক্লেশহীন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মহাভূত কি আসক্তিযুক্ত, সংযোজনীয়...পূর্ববৎ... ক্লেশযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আর্যরূপ কি আসক্তিযুক্ত, সংযোজনীয়...পূর্ববৎ... ক্লেশযুক্ত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৬৯৯. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘আর্যরূপ মহাভূত থেকে উৎপন্ন হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, যা-কিছু রূপ নামধেয়, চারিমহাভূত এবং চারি মহাভূত হতে উৎপন্ন রূপ’ -সূত্রে  কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: তাহলে বলতে হয়, ‘আর্যরূপ মহাভূত থেকে উৎপন্ন হয়।’

	আর্যরূপ-কথা সমাপ্ত।

	১চারি মহাভূতের সংযোগ-বিয়োগ দৈহিক অথবা বাহ্য যে সব জড়বস্তু নির্মিত হয় তা উৎপন্ন রূপ।

	২মধ্যমনিকায় (১.৩৪৭) প্রথম খণ্ড ‘মহাগোপালক-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	১৪. চতুর্দশ বর্গ

	(১৪০). ৫. অনুশয়ের ভিন্নতা কথা 

	৭০০. থেরবাদী: কামরাগানুশয় কি কামরাগের প্রকাশ  থেকে ভিন্ন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামরাগ কি কামরাগের প্রকাশ থেকে ভিন্ন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যা কামরাগ তা-ই কি কামরাগের প্রকাশ?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা কামরাগানুশয় তা-ই কি কামরাগের প্রকাশ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: প্রতিঘানুশয় কি প্রতিঘের প্রকাশ থেকে ভিন্ন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রতিঘ কি প্রতিঘের প্রকাশ থেকে ভিন্ন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যা প্রতিঘ তা-ই কি প্রতিঘের প্রকাশ?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা প্রতিঘানুশয় তা-ই কি প্রতিঘের প্রকাশ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মানানুশয় কি মানের প্রকাশ থেকে ভিন্ন? 

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মান কি মানের প্রকাশ থেকে ভিন্ন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যা মান তা-ই কি মানের প্রকাশ?

	১অট্‌ঠকথা-মতে পৃথগ্‌জন কুশল ও অব্যাকৃত চিন্তা করলে তখন তার অনুশয় বলা যায়, যদিও সেগুলো প্রকাশ্যে প্রকাশিত নয়। এ থেকে অন্ধকদের মতো কেউ কেউ মনে করে, অনুশয় এবং তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২পালি ‘পরিযুট্‌ঠান’ দিয়ে পূর্বসংস্কার, প্রকাশ দুটি শব্দই বুঝায়। তাই এখানে পূর্বসংস্কারজনিত কামরাগ কিংবা প্রকাশিত কামরাগ দুটোই ব্যবহার করা যেতে পারে।

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা মানানুশয় তা-ই কি মানের প্রকাশ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দৃষ্টি-অনুশয় কি দৃষ্টির প্রকাশ থেকে ভিন্ন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দৃষ্টি কি দৃষ্টির প্রকাশ থেকে ভিন্ন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যা দৃষ্টি তা-ই কি দৃষ্টির প্রকাশ?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা দৃষ্টি-অনুশয় তা-ই কি দৃষ্টির প্রকাশ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসানুশয় কি বিচিকিৎসার প্রকাশ থেকে ভিন্ন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিচিকিৎসা কি বিচিকিৎসার প্রকাশ থেকে ভিন্ন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যা বিচিকিৎসা তা-ই কি বিচিকিৎসার প্রকাশ?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা বিচিকিৎসাানুশয় তা-ই কি বিচিকিৎসার প্রকাশ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবরাগানুশয় কি ভবরাগের প্রকাশ থেকে ভিন্ন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবরাগ কি ভবরাগের প্রকাশ থেকে ভিন্ন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যা ভবরাগ তা-ই কি ভবরাগের প্রকাশ?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা ভবরাগানুশয় তা-ই কি ভবরাগের প্রকাশ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অবিদ্যাানুশয় কি অবিদ্যার প্রকাশ থেকে ভিন্ন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অবিদ্যা কি অবিদ্যার প্রকাশ থেকে ভিন্ন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যা অবিদ্যা তা-ই কি অবিদ্যার প্রকাশ?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা অবিদ্যাানুশয় তা-ই কি অবিদ্যার প্রকাশ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭০১. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অনুশয় তার প্রকাশ থেকে ভিন্ন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: পৃথগ্‌্‌জনের কুশল ও অব্যাকৃত চিত্ত বর্তমান হলে তাকে কি ‘অনুশয়যুক্ত’ বলা উচিত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: প্রকাশিত হলেও কি অনুরূপ বলা উচিত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: তাহলে বলতে হয়, অনুশয় তার প্রকাশ থেকে ভিন্ন।

	অন্ধক: পৃথগ্‌্‌জনের কুশল ও অব্যাকৃত চিত্ত বর্তমান হলে তাকে কি ‘রাগযুক্ত’ বলা উচিত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: প্রকাশিত হলেও কি অনুরূপ বলা উচিত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	অন্ধক: তাহলে বলতে হয়, রাগ তার প্রকাশ থেকে ভিন্ন।

	অনুশয়ের ভিন্নতা কথা সমাপ্ত।

	১৪. চতুর্দশ বর্গ

	(১৪১) ৬. চিত্তবিপ্রযুক্ত অবস্থায় ক্লেশের প্রকাশ-কথা 

	৭০২. থেরবাদী: চিত্তবিপ্রযুক্ত অবস্থায় কি ক্লেশের প্রকাশ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ, নির্বাণ, চক্ষু-আয়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তন কি ক্লেশের প্রকাশ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চিত্তবিপ্রযুক্ত অবস্থায় কি ক্লেশের প্রকাশ হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি রাগযুক্ত চিত্ত, দ্বেষযুক্ত চিত্ত, মোহযুক্ত চিত্ত...পূর্ববৎ... অকুশলযুক্ত, ক্লেশযুক্ত চিত্ত নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় রাগযুক্ত চিত্ত, দ্বেষযুক্ত চিত্ত, মোহযুক্ত চিত্ত...পূর্ববৎ... অকুশলযুক্ত, ক্লেশযুক্ত চিত্ত আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি রাগযুক্ত চিত্ত, দ্বেষযুক্ত চিত্ত, মোহযুক্ত চিত্ত...পূর্ববৎ... অকুশলযুক্ত, ক্লেশযুক্ত চিত্ত থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চিত্তবিপ্রযুক্ততা অবস্থায় ক্লেশের প্রকাশ হয় ।’

	চিত্তবিপ্রযুক্ত অবস্থায় ক্লেশের প্রকাশ-কথা সমাপ্ত।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকেরা মনে করে, অনিত্য বিষয়ে মনোযোগ দিলেও অকুশলাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে কেননা সংযুক্ত নিকায়ে উল্লেখ আছে ‘হে ভারদ্বাজ, কোনো কোনো সময় অসুন্দরে মনোযোগ দেবো ভাবলেও সুন্দরে মনোযোগ চলে যায়।’ এজন্যই অন্ধকদের ধারণা, আমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে পাপকর্ম সম্পাদনের জন্য দায়ী। এক কথায় চিত্ত বিপ্রযুক্ত অবস্তুায়ও ক্লেশ প্রকাশিত হতে পারে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	১৪. চতুর্দশ বর্গ

	(১৪২) ৭. অন্তর্ভুক্তি-কথা 

	৭০৩. থেরবাদী: রূপরাগ কি রূপধাতুতে অবস্থান করে এবং রূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী, পুনর্জন্ম কামনাকারী, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী কি নিজ নিজ চিত্তের  সঙ্গে সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী নয়, পুনর্জন্ম কামনা করে না, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী নয় এমন চিত্তই সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী নয়, পুনর্জন্ম কামনা করে না, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী নয়...পূর্ববৎ... এক আলম্বন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপরাগ রূপধাতুতে অবস্থান করে এবং রূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত’...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপরাগ কি রূপধাতুতে অবস্থান করে এবং রূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শব্দরাগ কি শব্দধাতুতে অবস্থান করে এবং শব্দধাতুর অন্তর্ভুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে কামরাগ কামধাতুতে সুপ্ত থাকে এবং কামধাতুর অন্তর্গত। বিষয়টিকে ভিত্তি করে অন্ধক এবং সম্মিতিয়রা মনে করে রূপরাগ ও অরূপরাগ যথাক্রমে রূপ- ও অরূপ-ধাতুতে সুপ্ত থাকে এবং তারা রূপধাতু ও অরূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২নিজ নিজ চিত্ত বলতে সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী চিত্ত, পুনর্জন্ম-কামনাকারী চিত্ত, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী চিত্তের কথা বলা হয়েছে।

	থেরবাদী: রূপরাগ কি রূপধাতুতে অবস্থান করে এবং রূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গন্ধরাগ...পূর্ববৎ... রসরাগ...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যরাগ কি স্প্রষ্টব্যধাতুতে অবস্থান করে, স্প্রষ্টব্যধাতুর অন্তর্গত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শব্দরাগের শব্দধাতুতে অবস্থানের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘শব্দধাতুর অন্তর্ভুক্ত?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপরাগ রূপধাতুতে অবস্থানের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত?’

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: গন্ধরাগ...পূর্ববৎ... রসরাগ...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যরাগের স্প্রষ্টব্যধাতুতে অবস্থানের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘স্প্রষ্টব্যধাতুর অন্তর্ভুক্ত?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপরাগের রূপধাতুতে অবস্থানের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত?’

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭০৪. থেরবাদী: অরূপরাগ কি অরূপধাতুতে অবস্থান করে এবং অরূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী, পুনর্জন্ম কামনাকারী, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী কি নিজ নিজ চিত্তের সঙ্গে সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী নয়, পুনর্জন্ম কামনা করে না, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী নয় এমন চিত্ত-ই সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী নয়, পুনর্জন্ম কামনা করে না, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী নয়...পূর্ববৎ... এক আলম্বন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অরূপরাগ অরূপধাতুতে অবস্থান করে এবং অরূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত।’

	থেরবাদী: অরূপরাগ কি অরূপধাতুতে অবস্থান করে এবং অরূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শব্দরাগ কি শব্দধাতুতে অবস্থান করে এবং শব্দধাতুর অন্তর্ভুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপরাগ কি অরূপধাতুতে অবস্থান করে এবং অরূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গন্ধরাগ...পূর্ববৎ... রসরাগ...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যরাগ কি স্প্রষ্টব্যধাতুতে অবস্থান করে, স্প্রষ্টব্যধাতুর অন্তর্গত?

	না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শব্দরাগের শব্দধাতুতে অবস্থানের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘শব্দধাতুর অন্তর্ভুক্ত?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অরূপরাগ অরূপধাতুতে অবস্থানের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অরূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত?’

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: গন্ধরাগ...পূর্ববৎ... রসরাগ...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যরাগের স্প্রষ্টব্যধাতুতে অবস্থানের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘স্প্রষ্টব্যধাতুর অন্তর্ভুক্ত?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অরূপরাগের অরূপধাতুতে অবস্থানের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অরূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত?’

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭০৫. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপরাগ রূপধাতুতে অবস্থান করে এবং তা রূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত; অরূপরাগ, অরূপধাতুতে অবস্থান করে এবং তা অরূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় কামরাগ কামধাতুতে অবস্থান করে এবং কামধাতুর অন্তর্ভুক্ত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি কামরাগ কামধাতুতে অবস্থান করে এবং কামধাতুর অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘রূপরাগ কামধাতুতে অবস্থান করে এবং কামধাতুর অন্তর্ভুক্ত, অরূপরাগ অরূপধাতুতে অবস্থান করে এবং অরূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত।’

	অন্তর্ভুক্তি কথা সমাপ্ত।

	১৪. চতুর্দশ বর্গ

	(১৪৩) ৮. অব্যাকৃত-কথা 

	৭০৬. থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে বিপাক, ক্রিয়া, রূপ ও নির্বাণ-এই চার প্রকারের বিষয় অব্যাকৃত বা অনির্দিষ্ট। এদেরকে কুশল বা অকুশল বলা যায় না কুশল বিপাক না থাকার কারণে। লোক শাশ্বত বা অশাশ্বত এটি বুদ্ধ কর্তৃক অব্যাকৃত। বিষয়টিকে ভিত্তি করে অন্ধক ও উত্তরাপথকেরা মনে করে মিথ্যাদৃষ্টিও অব্যাকৃত। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি কি বিপাকাব্যাকৃত, ক্রিয়াব্যাকৃত, রূপ, নির্বাণ, চক্ষু-আয়তন...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যায়তন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি সম্প্রযুক্ত স্পর্শ কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি সম্প্রযুক্ত বেদনা ...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা... পূর্ববৎ...  চেতনা...পূর্ববৎ... চিত্ত কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি সম্প্রযুক্ত স্পর্শ কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি সম্প্রযুক্ত বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... চেতনা...পূর্ববৎ... চিত্ত কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭০৭. থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি ফলহীন, বিপাকহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এর ফল আছে, বিপাক আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এর ফল থাকে, বিপাক থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মিথ্যাদৃষ্টি অব্যাকৃত’।

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় মিথ্যাদৃষ্টি বর্জনীয়, তথাগত এমনটা বলেছেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মিথ্যাদৃষ্টি বর্জনীয় হয় তথাগত এমনটা বলে থাকেন; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মিথ্যাদৃষ্টি অব্যাকৃত’।

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে বচ্ছ, মিথ্যাদৃষ্টি অকুশল , সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে কুশল’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ‘মিথ্যাদৃষ্টি অব্যাকৃত’।

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘পুণ্ন, মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্নের নিরয়- ও তির্যক-যোনি এই দুই গতি ব্যতীত অন্য কোনো গতি দেখি না’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ‘মিথ্যাদৃষ্টি অব্যাকৃত।’

	৭০৮. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘মিথ্যাদৃষ্টি অব্যাকৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	১মধ্যমনিকায় (২.১৯৪) দ্বিতীয় খণ্ডে ‘মহাবচ্ছ সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২মধ্যমনিকায় (২.৭৯) দ্বিতীয় খণ্ডে ‘কুক্কুরবতিক সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, বচ্ছ, এটি আমা কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে,‘লোক শাশ্বত’; বচ্ছ, এটি আমা কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে, ‘লোক অশাশ্বত’; বচ্ছ, এটি আমা কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে, ‘লোক অন্তবান’; বচ্ছ, এটি আমা কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে, ‘লোক অনন্তবান’; বচ্ছ, এটি আমা কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে, ‘যেই জীব, সেই শরীর’; বচ্ছ, এটি আমা কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে, ‘জীব অন্য, শরীর অন্য’; বচ্ছ, এটি আমা কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে, ‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকে’; বচ্ছ, এটি আমা কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে, ‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকে না’; বচ্ছ, এটি আমা কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে, ‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকে, না ও থাকে’; বচ্ছ, এটি আমা কর্তৃক অব্যাখ্যাত যে, ‘তথাগত মৃত্যুর পর থাকেও না, না থাকেও না’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘মিথ্যাদৃষ্টি অব্যাকৃত’।

	থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি কি অব্যাকৃত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত পুদ্‌‌গলের তদ্দৃষ্টি অনুসারে কৃত যে কায়কর্ম, যে বাক্যকর্ম, যে মনঃকর্ম, যে চেতন, যে আকাঙ্ক্ষা, যে প্রার্থনা, যে সংস্কার ধর্ম করে থাকে, তার সবগুলিই অনুপযোগী, অরুচিকর, অমনোজ্ঞ, অহিতকর, দুঃখ হয়ে থাকে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ‘মিথ্যাদৃষ্টি অব্যাকৃত’।

	অব্যাকৃত-কথা সমাপ্ত। 

	১সংযুক্তনিকায় (৪.৪১৬) ষড়ায়তন বর্গে ‘অব্যাকৃত সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অঙ্গুত্তরনিকায় (১.৩০৬) প্রথম নিপাতের একধর্ম বর্গ দ্রষ্টব্য।

	১৪. চতুর্দশ বর্গ

	(১৪৪) ৯. অন্তর্ভুক্তিহীনতা কথা 

	৭০৯. থেরবাদী: মিথ্যাদৃষ্টি কি অন্তর্ভুক্ত  নয়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি মার্গ, ফল, নির্বাণ, স্রোতাপত্তিমার্গ, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীমার্গ, সকৃদাগামীফল, অনাগামীমার্গ, অনাগামীফল, অর্হত্ত্বমার্গ, অর্হত্ত্বফল, স্মৃতি-উপস্থাপন, সম্যক প্রধান, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয়, বল, বোধ্যঙ্গ?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭১০. পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘মিথ্যাদৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত নয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: পৃথগ্‌জন ‘কামের প্রতি বীতরাগ’-এমনটা কি বলা উচিত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: ‘বিগতদৃষ্টি’ কি বলা উচিত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	পূর্বশৈলীয়: তাহলে বলতে হয়, ‘মিথ্যাদৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত নয়।’

	অন্তর্ভুক্তিহীনতা কথা সমাপ্ত।

	চতুর্দশ বর্গ সমাপ্ত। 

	১অট্‌ঠকথা-মতে ধ্যানলাভী পৃথগ্‌জনকে কামরাগের বিষয়ে বীতরাগ (কামরাগহীন) বলা যায়, কিন' তাকে মিথ্যাদৃষ্টিহীন বলা যায় না। কিন' পূর্বশৈলীয়দের মতো কেউ কেউ মনে করে, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্তিহীন (সাধারণ জগতের অন্তর্গত নয়)।

	২এখানে অন্তর্ভুক্ত বলতে ত্রি-আবর্তে অন্তর্ভুক্তির কথা। অন্তর্ভুক্ত নয় বলতে তিন আবর্ত হতে মুক্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	অকুশল মূলের সঙ্গে কুশলমূলের মিল

	কুশল মূলের সঙ্গে অকুশলের মিল,

	ষড়ায়তান ছয় বিজ্ঞান কায়া

	আর্যরূপ মহাভূত উপাদায়া,

	সেই অনুশয়ের সেই প্রকাশ

	চিত্ত বিপ্রযুক্তের প্রকাশ,

	এভাবে অনুশয়, দৃষ্টিগত অব্যাকৃত

	দৃষ্টিগত নয় অন্তর্ভুক্ত। 

	 


১৫. পঞ্চদশ বর্গ

	(১৪৫) ১. প্রত্যয়তা-কথা 

	৭১১. থেরবাদী: প্রত্যয়তা  কি সুনির্দিষ্ট ?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় মীমাংসা এবং অধিপতি উভয়ই হেতু হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মীমাংসা এবং অধিপতি উভয়ই হেতু হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘হেতুপ্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, অধিপতি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় ছন্দাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ছন্দাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অধিপতি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, সহজাত-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	৭১২. থেরবাদী: নিশ্চয় বীর্যাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি বীর্যাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অধিপতি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, সহজাত-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় বীর্যাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি কিংবা ইন্দ্রিয় কি এরূপ?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি বীর্যাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি কিংবা ইন্দ্রিয় এরূপ হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অধিপতি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় বীর্যাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি কিংবা মার্গাঙ্গ কি এরূপ?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে কোন বিষয় যদি হেতু হিসেবে অন্য বিষয়ের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে তা ঐ বিষয়বস্তুর আলম্বন বা নিরন্তর, নিরবচ্ছিন্ন কারণ হিসেবে হয় না। অন্যদিকে যদি কোন বিষয়ের আলম্বন হিসেবে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে তা ঐ বিষয়বস্তুর নিরন্তর, নিববিচ্ছিন্ন কারণ হিসেবে হয় না। আর তাই মহাসাংঘিকদের মতো কেউ কেউ মনে করে প্রত্যয়তা পূর্ব নির্ধারিত। বিষয়টি নিয়েই এই যুক্তিতর্ক।

	২কারণ সাপেক্ষতা।

	৩নির্দিষ্ট একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্ত্তুর সঙ্গে সম্পর্কি

	থেরবাদী: যদি বীর্যাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি কিংবা মার্গাঙ্গ এরূপ হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অধিপতি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, মার্গ-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	৭১৩. থেরবাদী: নিশ্চয় চিত্তাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চিত্তাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অধিপতি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, সহজাত-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় চিত্তাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি কিংবা আহার কি এরূপ?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চিত্তাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি কিংবা আহার এরূপ হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অধিপতি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, আহার-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় চিত্তাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি কিংবা ইন্দ্রিয় কি এরূপ?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চিত্তাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি কিংবা ইন্দ্রিয় এরূপ হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অধিপতি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	৭১৪. থেরবাদী: নিশ্চয় মীমাংসাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মীমাংসাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অধিপতি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, সহজাত-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় মীমাংসাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি কিংবা ইন্দ্রিয় কি এরূপ?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মীমাংসাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি কিংবা ইন্দ্রিয় এরূপ হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অধিপতি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় মীমাংসাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি কিংবা মার্গাঙ্গও কি এরূপ?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মীমাংসাধিপতি সহজাত ধর্মসমূহের অধিপতি কিংবা মার্গাঙ্গ এরূপ হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অধিপতি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, মার্গ-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	৭১৫. থেরবাদী: নিশ্চয় আর্যধর্মের প্রতি সম্মান উৎপন্ন হয়, তা কি সেই আর্যধর্মকে আলম্বন করে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি আর্যধর্ম সম্মানপ্রাপ্ত হয়, তাও আলম্বনযুক্ত হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অধিপতি-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, আলম্বন-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	৭১৬. থেরবাদী: নিশ্চয় পূর্বের কুশল ধর্মসমূহ পরবর্তী কুশল ধর্মসমূহের অনন্তর-প্রত্যয়ের প্রত্যয় এবং একইভাবে আসেবন ?

	থেরবাদী: যদি পূর্বের কুশল ধর্মসমূহ পরবর্তী কুশল ধর্মসমূহের অনন্তর-প্রত্যয়ের প্রত্যয় এবং একইভাবে আসেবন হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অনন্তর-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, আসেবন-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় পূর্বের অকুশল ধর্মসমূহ পরবর্তী অকুশল ধর্মসমূহের অনন্তর-প্রত্যয়ের প্রত্যয় এবং একইভাবে আসেবন?

	থেরবাদী: যদি পূর্বের অকুশল ধর্মসমূহ পরবর্তী অকুশল ধর্মসমূহের অনন্তর-প্রত্যয়ের প্রত্যয় এবং একইভাবে আসেবন হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অনন্তর-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়, আসেবন-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়।’

	৭১৭. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘প্রত্যয়তা সুনির্দিষ্ট?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: এটি কি এমন যে, হেতুপ্রত্যয়ের প্রত্যয় হয়, আলম্বন-প্রত্যয়ের প্রত্যয় হয়, অনন্তর-প্রত্যয়ের প্রত্যয় হয়, সমনন্তর-প্রত্যয়ের প্রত্যয় হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয়, ‘প্রত্যয়তা সুনির্দিষ্ট’।

	প্রত্যয়তা-কথা সমাপ্ত।

	১৫. পঞ্চদশ বর্গ

	(১৪৬) ২. অন্যোন্যপ্রত্যয়-কথা 

	৭১৮. থেরবাদী: অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়; এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংস্কারের কারণে অবিদ্যা’?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অবিদ্যা সংস্কারের সহজাত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘অবিদ্যার কারণে সংস্কার’-সূত্রে এমনটাই পাওয়া যায়, কিন' ‘সংস্কারের কারণে অবিদ্যা’ এমনটা পাওয়া যায় না। তাই মহাসাংঘিকরা মনে করে সংস্কারের কারণ হচ্ছে অবিদ্যা, অবিদ্যার কারণ সংস্কার নয়। এ বিষয়ে থেরবাদীদের মত হচ্ছে অবিদ্যা ও সংস্কার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: যদি অবিদ্যা সংস্কারের সহজাত হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে অবিদ্যা।’

	থেরবাদী: তৃষ্ণার কারণে উপাদান হয়; এটি কি বলা উচিত নয়, ‘উপাদানের কারণে তৃষ্ণা’?

	থেরবাদী: নিশ্চয় তৃষ্ণা উপাদানের সহজাত?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তৃষ্ণা উপাদানের সহজাত হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে তৃষ্ণা।’

	৭১৯. মহাসাংঘিক: ‘হে ভিক্ষুগণ, জরা-মরণের কারণে জাতি, জাতির কারণে ভব’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: নেই।

	মহাসাংঘিক: অতএব, অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, ‘সংস্কারের কারণে অবিদ্যা’। তৃষ্ণার কারণে উপাদান হয়; কিন্তু এটি বলা উচিত নয়, ‘উপাদানের কারণে তৃষ্ণা’।

	থেরবাদী: ‘হে ভিক্ষুগণ, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে বিজ্ঞান’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে অবিদ্যা; তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে তৃষ্ণা।

	অন্যোন্যপ্রত্যয়-কথা সমাপ্ত। 

	১দীর্ঘনিকায় (২.৫৮) মহাবর্গে ‘মহাপদান-সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	১৫. পঞ্চদশ বর্গ

	(১৪৭) ৩. স্থিতিকাল-কথা 

	৭২০. থেরবাদী: অদ্ধা (স্থিতিকাল) কি পূর্বনির্ধারিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি রূপ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তা কি বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সংস্কার...পূর্ববৎ... বিজ্ঞান?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত স্থিতিকাল কি পূর্বনির্ধারিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি রূপ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তা কি বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সংস্কার...পূর্ববৎ... বিজ্ঞান?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ স্থিতিকাল কি পূর্বনির্ধারিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি রূপ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তা কি বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সংস্কার...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানও কি পূর্বনির্ধারিত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘ভিক্ষুগণ, বিতর্কের বিষয় হচ্ছে তিনটি....’। সূত্রে উল্লিখিত বিষয়টিকে ভিত্তি করে কেউ কেউ মনে করে সি'তিকাল পূর্ব থেকে নির্ধারিত। থেরবাদীরা তা মনে করে না। তারা মনে করে এটি একটি ধারণা মাত্র। রূপের মতো স্কন্ধগুলোই পূর্ব নিধারিত। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২অদ্ধা শব্দের অর্থ নিশ্চিতরূপে, যথার্থ, ইত্যাদি; আবার অদ্ধা দিয়ে অর্ধেকাংশ বুঝায়, তবে অট্‌ঠকথায় প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে এই শব্দের অর্থ দাঁড়ায় সি'তিকাল।

	থেরবাদী: বর্তমান স্থিতিকাল কি পূর্বনির্ধারিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি রূফ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তা কি বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সংস্কার...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানও কি পূর্বনির্ধারিত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান কি অতীতের স্থিতি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অতীতের স্থিতিকাল কি পাঁচ প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান কি ভবিষ্যতের স্থিতি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতের স্থিতিকাল কি পাঁচ প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমান রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান কি বর্তমানের স্থিতি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বর্তমানের স্থিতিকাল কি পাঁচ প্রকার?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতের পঞ্চস্কন্ধ অতীতের স্থিতি, ভবিষ্যতের পঞ্চস্কন্ধ ভবিষ্যতের স্থিতি, বর্তমানের পঞ্চস্কন্ধ কি বর্তমানের স্থিতি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্থিতি কি পনেরো প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতের দ্বাদশায়তন অতীতের স্থিতি, ভবিষ্যতের দ্বাদশায়তন ভবিষ্যতের স্থিতি, বর্তমানের দ্বাদশায়তন কি বর্তমানের স্থিতি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আয়তন কি ছত্রিশ প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতের আঠারো ধাতু অতীতের স্থিতি, ভবিষ্যতের আঠারো ধাতু ভবিষ্যতের স্থিতি, বর্তমানের আঠারো ধাতু কি বর্তমানের স্থিতি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ধাতু কি চুয়ান্ন প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতের বাইশ ইন্দ্রিয় অতীতের স্থিতি, ভবিষ্যতের বাইশ ইন্দ্রিয় ভবিষ্যতের স্থিতি, বর্তমানের বাইশ ইন্দ্রিয় কি বর্তমানের স্থিতি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ইন্দ্রিয় কি ছেষট্টি প্রকারের?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭২১. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘স্থিতিকাল পূর্বনির্ধারিত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘তিন প্রকার কথাবত্থু (আলোচনার বিষয়), কীরূপে তিন? অতীত সম্বন্ধে কথা “অতীতে এরূপ হয়েছিল”, অনাগত সম্বন্ধে কথা “ভবিষ্যৎ এরূপ হবে”, বর্তমান সম্বন্ধে কথা ‘বর্তমানে এরূপ হয়েছে”’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, স্থিতিকাল পূর্বনির্ধারিত।

	স্থিতিকাল-কথা সমাপ্ত।

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৩.৬৮) তৃতীয় নিপাতের ‘কথাবত্থু সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	১৫. পঞ্চদশ বর্গ

	(১৪৮) ৪. ক্ষণ, লয়, মুহূর্ত কথা

	৭২২. থেরবাদী: ক্ষণ, লয় ও মুহূতর্  কি পূর্বনির্ধারিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি রূপ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সংস্কার...পূর্ববৎ... বিজ্ঞান?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭২৩. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘মুহূর্ত পূর্বনির্ধারিত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘তিন প্রকার কথাবত্থু (আলোচনার বিষয়), কীরূপে তিন? অতীত সম্বন্ধে কথা “অতীতে এরূপ হয়েছিল”, অনাগত সম্বন্ধে কথা “ভবিষ্যৎ এরূপ হবে”, বর্তমান সম্বন্ধে কথা “বর্তমানে এরূপ হয়েছে”’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, মুহূর্র্ত পূর্বনির্ধারিত।

	ক্ষণ, লয়, মুহূর্র্ত কথা সমাপ্ত।

	১৫. পঞ্চদশ বর্গ

	(১৪৯) ৫. আসবকথা 

	৭২৪. থেরবাদী: চারি আসব কি আসবহীন?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি মার্গ, ফল, নির্বাণ, স্রোতাপত্তিমার্গ, স্রোতাপত্তিফল...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ কি?

	১১০ ক্ষণে ১ লয়, ১০ লয়ে ১ মুহূর্ত।

	২অট্‌ঠকথা-মতে আসব চার প্রকার। যেহেতু এই আসবগুলো ছাড়া অন্য কোনো আসব নেই যেগুলোর সঙ্গে এই আসবসমূহ যুক্ত হতে পারে, তাই হেতুবাদীরা মনে করে এই চার প্রকারের আসব আসবহীন। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭২৫. হেতুবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘চারি আসব আসবহীন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	হেতুবাদী: এমন কোনো আসব আছে কি যে আসব আসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাসব হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	হেতুবাদী: তাহলে বলতে হয় চারি আসব অনাসব।

	আসবকথা সমাপ্ত।

	১৫. পঞ্চদশ বর্গ

	(১৫০) ৬. জরামরণ-কথা 

	৭২৬. থেরবাদী: লোকোত্তর ধর্মের জরা-মরণ কি লোকোত্তর?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি মার্গ, ফল, নির্বাণ, স্রোতাপত্তিমার্গ, স্রোতাপত্তিফল...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিমার্গস্থ জরা-মরণ কি স্রোতাপত্তিমার্গ?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) স্রোতাপত্তিমার্গস্থ জরা-মরণ কি স্রোতাপত্তিমার্গ?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফলস্থ জরা-মরণ কি স্রোতাপত্তিফল?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে জরা ও মরণকে লৌকিক বা লোকোত্তরে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ এরা পূর্বনির্ধারিত নয়। কিন' মহাসাংঘিকদের মতো কেউ কেউ মনে করে, জরা-মরণ লোকোত্তরে অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীমার্গস্থ ...পূর্ববৎ... সকৃদাগামীফলস্থ...পূর্ববৎ...অনাগামীমার্গস্থ ...পূর্ববৎ... অনাগামীফলস্থ ...পূর্ববৎ... অর্হত্ত্বমার্গস্থ জরা-মরণ কি অর্হত্ত্বমার্গ?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অর্হত্ত্বমার্গস্থ জরা-মরণ কি অর্হত্ত্বমার্গ?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বফলস্থ জরা-মরণ কি অর্হত্ত্বফল?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্মৃতি-উপস্থাপন... সম্যকপ্রধান... ঋদ্ধিপাদ... ইন্দ্রিয়... বল... বোধ্যঙ্গ জরা-মরণ কি বোধ্যঙ্গ?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭২৭. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘লোকোত্তর ধর্মের জরা-মরণ লোকোত্তর?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: এটি কি লৌকিক?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	মহাসাংঘিক: তবে বলতে হয় লোকোত্তর।

	জরামরণ-কথা সমাপ্ত।

	১৫. পঞ্চদশ বর্গ

	(১৫১) ৭. সংজ্ঞাবেদয়িত-কথা 

	৭২৮. থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি কি লোকোত্তর?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তিতে বেদনা এবং সংজ্ঞা স্পষ্ট মানসিক অবস্তুা নয়, কিন' এটি মানসিক স্কন্ধের নিরোধ। তাই এটাকে লৌকিকও বলা যায় না, আবার লোকোত্তরও বলা যায় না। কিন' হেতুবাদীরা মনে করে যেহেতু এটি নিশ্চিতরূপে লৌকিক নয়, তাই এটি লোকোত্তর। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: তা কি মার্গ, ফল, নির্বাণ, স্রোতাপত্তিমার্গ, স্রোতাপত্তিফল...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭২৯. হেতুবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি লোকোত্তর?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	হেতুবাদী: এটি কি লৌকিক?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	হেতুবাদী: তবে বলতে হয় লোকোত্তর।

	সংজ্ঞাবেদয়িত-কথা সমাপ্ত।

	১৫. পঞ্চদশ বর্গ

	(১৫২) ৮. দ্বিতীয় সংজ্ঞাবেদয়িত-কথা

	৭৩০. থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি কি লৌকিক?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি রূপ?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তা কি বেদনা...সংজ্ঞা...সংস্কার... বিজ্ঞান?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এটি কি কামাবচর?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এটি কি রূপাবচর?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এটি কি অরূপাবচর?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৩১. হেতুবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি লৌকিক?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	হেতুবাদী: তবে কি এটি লোকোত্তর?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	হেতুবাদী: তাহলে বলতে হয় লৌকিক।

	দ্বিতীয় সংজ্ঞাবেদয়িত-কথা সমাপ্ত।

	১৫. পঞ্চদশ বর্গ

	(১৫৩) ৯. তৃতীয় সংজ্ঞাবেদয়িত-কথা 

	৭৩২. থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তির সময় কি সাধকের মৃত্যু হতে পারে?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপন্নের কি মৃত্যু হওয়ার মতো স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত বিদ্যমান থাকে?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তবে কি সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপন্নের কি মৃত্যু হওয়ার মতো স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত বিদ্যমান থাকে না?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপন্নের মৃত্যু হওয়ার মতো স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত বিদ্যমান না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তির সময় সাধকের মৃত্যু হতে পারে।’

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তির সময় কি সাধকের মৃত্যু হতে পারে?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপন্নের কি স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত বিদ্যমান থাকে?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপন্নের কি স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত বিদ্যমান থাকে না?

	১অট্‌ঠকথা-মতে রাজগিরিকদের মতো অন্য কেউ কেউ মনে করে যে, যেহেতু জীবন অনিশ্চিত সেহেতু নিরোধসমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন ব্যক্তিও মৃত্যুবরণ করতে পারে। বিষয়টির সমাধানে থেরবাদীদের সঙ্গে এই যুক্তিতর্ক।

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি স্পর্শহীনের, বেদনাহীনের...পূর্ববৎ... চিত্তহীনের মৃত্যু হতে পারে?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় স্পর্শযুক্তের...পুর্ববৎ... চিত্তসম্পন্নের মৃত্যু হতে পারে?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি স্পর্শযুক্তের...পূর্ববৎ... চিত্তসম্পন্নের মৃত্যু হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তির সময় সাধকের মৃত্যু হতে পারে।’

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তির সময় কি সাধকের মৃত্যু হতে পারে?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপন্নের শরীরে কেউ কি বিষ প্রবেশ করাতে পারে, তরবারি প্রবেশ করাতে পারে, আগুন ধরিয়ে দিতে পারে?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপন্নের শরীরে কি কেউ বিষ কিংবা তরবারি প্রবেশ করাতে পারে না, আগুন ধরিয়ে দিতে পারে না?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপন্নের শরীরে কেউ বিষ কিংবা তরবারি প্রবেশ করাতে না পারে, আগুন ধরিয়ে দিতে না পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তির সময় সাধকের মৃত্যু হতে পারে।’

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তির সময় কি সাধকের মৃত্যু হতে পারে?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপন্নের শরীরে কেউ কি বিষ প্রবেশ করাতে পারে, তরবারি প্রবেশ করাতে পারে, আগুন ধরিয়ে দিতে পারে?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি সে নিরোধ সমাপন্ন নয়?

	রাজগিরিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৩৩. রাজগিরিক: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তির সময় কি সাধকের মৃত্যু হতে পারে না?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	রাজগিরিক: এমন কোনো নিয়ম কি আছে, যে নিয়মের দ্বারা নিশ্চিতরূপে বলা যায় সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তির সময় সাধকের মৃত্যু হতে পারে না?

	থেরবাদী: নেই।

	রাজগিরিক: যদি কোনো নিয়ম না থাকে, যে নিয়মের দ্বারা নিশ্চিতরূপে বলা যায় সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তির সময় সাধকের মৃত্যু হতে পারে না, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তির সময় সাধকের মৃত্যু হতে পারে না।’

	৭৩৪. থেরবাদী: চক্ষুবিজ্ঞান সমন্বিতের  কি মৃত্যু হতে পারে না?

	রাজগিরিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কোনো নিয়ম কি আছে, যে নিয়মের দ্বারা নিশ্চিতরূপে বলা যায় চক্ষুবিজ্ঞান সমন্বিতের মৃত্যু হতে পারে না?

	রাজগিরিক: নেই।

	থেরবাদী: যদি কোনো নিয়ম না থাকে, যে নিয়মের দ্বারা নিশ্চিতরূপে বলা যায় চক্ষুবিজ্ঞান সমন্বিতের মৃত্যু হতে পারে না, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চক্ষুবিজ্ঞান সমন্বিতের মৃত্যু হতে পারে না।’

	তৃতীয় সংজ্ঞাবেদয়িত-কথা সমাপ্ত।

	১চক্ষুবিজ্ঞান অধিকারভুক্ত।

	১৫. পঞ্চদশ বর্গ

	(১৫৪) ১০. অসংজ্ঞসত্ত্বে সংযুক্তকথা 

	৭৩৫. থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি কি অসংজ্ঞসত্ত্বে উৎপন্ন করায়?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি-সম্পন্নের কি অলোভ কুশলমূল, অদ্বেষ কুশলমূল, অমোহ কুশলমূল, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা বিদ্যমান?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি-সম্পন্নের কি অলোভ কুশলমূল, অদ্বেষ কুশলমূল, অমোহ কুশলমূল, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা বিদ্যমান নয়?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি-সম্পন্নের কি অলোভ কুশলমূল, অদ্বেষ কুশলমূল, অমোহ কুশলমূল, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা বিদ্যমান না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি সম্পন্ন অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সঙ্গে যুক্ত।’

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি কি অসংজ্ঞসত্ত্বে উৎপন্ন করায়?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি-সম্পন্নের কি স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত বিদ্যমান থাকে?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে নিরোধসমাপত্তি দুই প্রকার যথা : লৌকিক নিরোধসমাপত্তি ও লোকোত্তর নিরোধসমাপত্তি। লৌকিক নিরোধসমাপত্তি পৃথগ্‌জনেরা অনুশীলন করে যা অসংজ্ঞসত্ত্বভূমিতে পুনর্জন্ম লাভে সহায়তা করে। লোকোত্তর নিরোধ হয়, আর্যদের তারা অসংজ্ঞসত্ত্বভূমিতে পুনর্জন্ম লাভ করে না। হেতুবাদীদের মতো কেউ কেউ এই পার্থক্যটুকু যথাযথ বুঝতে না পেরে মনে করে নিরোধসমাপত্তি সবাইকে অসংজ্ঞসত্ত্বভূমিতে উৎপন্ন করায়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি-সম্পন্নের কি স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত বিদ্যমান থাকে না?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শহীন মার্গভাবনা...পূর্ববৎ... চিত্তহীন মার্গভাবনা আছে কি?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় স্পর্শযুক্ত মার্গভাবনা...পূর্ববৎ... চিত্তযুক্ত মার্গভাবনা আছে?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি স্পর্শযুক্ত মার্গভাবনা...পূর্ববৎ... চিত্তযুক্ত মার্গভাবনা থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি-সম্পন্ন অসংজ্ঞসত্ত্ববাসীদের সঙ্গে যুক্ত।’

	থেরবাদী: সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি কি অসংজ্ঞসত্ত্বে উৎপন্ন করায়?

	থেরবাদী: যারা সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি লাভ করে তারা সবাই কি অসংজ্ঞসত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৩৬. হেতুবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি অসংজ্ঞসত্ত্বে উৎপন্ন করায়।’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	হেতুবাদী: নিশ্চয় এখানে সংজ্ঞাহীন থাকে, তথায়ও  সংজ্ঞাহীন হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	হেতুবাদী: যদি এখানে সংজ্ঞাহীন থাকে এবং তথায়ও সংজ্ঞাহীন হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি অসংজ্ঞসত্ত্বে উৎপন্ন করায়।’

	অসংজ্ঞসত্ত্বে সংযুক্তকথা।

	১৫. পঞ্চদশ বর্গ

	(১৫৫) ১১. কর্মের সঞ্চয়কথা 

	৭৩৭. থেরবাদী: কর্ম এক, কর্মের উপচয় (সঞ্চয়) কি অন্য?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শ এক, স্পর্শের সঞ্চয় কি অন্য; বেদনা এক, বেদনার সঞ্চয় কি অন্য; সংজ্ঞা এক, সংজ্ঞার সঞ্চয় কি অন্য; চেতনা এক, চেতনার সঞ্চয় কি অন্য; চিত্ত এক, চিত্তের সঞ্চয় কি অন্য; শ্রদ্ধা এক, শ্রদ্ধার সঞ্চয় কি অন্য; বীর্য এক, বীর্যের সঞ্চয় কি অন্য; স্মৃতি এক, স্মৃতির সঞ্চয় কি অন্য; সমাধি এক, সমাধির সঞ্চয় কি অন্য; প্রজ্ঞা এক, প্রজ্ঞার সঞ্চয় কি অন্য; রাগ এক, রাগের সঞ্চয় কি অন্য...পূর্ববৎ... অনপত্রপা অন্য, অনপত্রপার সঞ্চয় কি অন্য?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৩৮. থেরবাদী: কর্ম এক, কর্মের সঞ্চয় কি অন্য?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্মের সঞ্চয় কি কর্মের সহজাত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কর্মের সঞ্চয় কি কর্মের সহজাত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশলকর্মের সহজাত কর্মসঞ্চয় কি কুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কুশলকর্মের সহজাত কর্মসঞ্চয় কি কুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সুখবেদনায় সম্প্রযুক্ত কর্মের সহজাত কর্মসঞ্চয় কি সুখবেদনা সম্প্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দুঃখবেদনা...পূর্ববৎ... অদুঃখ-অসুখবেদনা সম্প্রযুক্ত কর্মের সহজাত কর্মের সঞ্চয় কি অদুঃখ-অসুখবেদনা সমপ্রযুক্ত?

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধক ও সম্মিতিয়রা মনে করে কর্মের সঞ্চয় বা সঞ্চয় আছে যা চিত্ত বিপ্রযুক্ত, অব্যাকৃত এবং আলম্বনহীন। থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৩৯. থেরবাদী: কর্মের সঞ্চয় কি কর্মের সহজাত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অকুশলকর্মের সহজাত কর্মসঞ্চয় কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অকুশলকর্মের সহজাত কর্মসঞ্চয় কি অকুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সুখবেদনা সম্প্রযুক্ত কর্মের সহজাত কর্মসঞ্চয় কি সুখবেদনা সম্প্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দুঃখবেদনা...পূর্ববৎ... অদুঃখ-অসুখবেদনা সম্প্রযুক্ত কর্মের সহজাত কর্মসঞ্চয় কি অদুঃখ-অসুখবেদনা সম্প্রযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৪০. থেরবাদী: কর্ম চিত্তের সহজাত, কর্ম কি আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্মসঞ্চয় চিত্তের সহজাত, কর্মসঞ্চয় কি আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কর্মসঞ্চয় চিত্তের সহজাত, কর্মসঞ্চয় কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্ম চিত্তের সহজাত, কর্ম কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কর্ম চিত্তের সহজাত, চিত্ত বিনষ্ট হলে কর্মও কি বিনষ্ট হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্মের সঞ্চয় চিত্তের সহজাত, চিত্ত বিনষ্ট হলে কর্ম সঞ্চয়ও কি বিনষ্ট হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কর্মের সঞ্চয় চিত্তের সহজাত, চিত্ত বিনষ্ট হলে কর্ম সঞ্চয় কি বিনষ্ট হয় না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্ম চিত্তের সহজাত, চিত্ত বিনষ্ট হলে কর্ম কি বিনষ্ট হয় না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৪১. থেরবাদী: কর্মের কি কর্মসঞ্চয় আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে যা কর্ম তা কি কর্মের সঞ্চয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কর্মই কর্মের সঞ্চয়, কর্ম সঞ্চয়ের বিপাক কি পুনর্জন্ম প্রদান করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে যা কর্ম, তা-ই কর্মসঞ্চয়, কর্মের বিপাক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কর্মই কর্মের সঞ্চয়, কর্ম সঞ্চয়ের বিপাক পুনর্জন্ম প্রদান করে, বিপাক কি আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্মের সঞ্চয় কি আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কর্মের সঞ্চয় কি আলম্বনযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিপাক কি আলম্বনহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৪২. থেরবাদী: কর্ম এক, কর্মসঞ্চয় কি অন্য?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে পুণ্ন, জগতে কোনো ব্যক্তি ব্যাপাদযুক্ত কায়িক কর্ম সম্পাদন করে, ব্যাপাদযুক্ত বাচনিক কর্ম সম্পাদন করে, ব্যাপাদযুক্ত মানসিক কর্ম সঞ্চয় করে। সে ব্যাপাদযুক্ত কায়, বাক্য ও মনঃকর্ম সঞ্চয় করে দুঃখবহুল যোনিতে উৎপন্ন হয়। দুঃখ বহুল যোনিতে উৎপন্ন অবস্থায় তার দুঃখজনক স্পর্শ (বিপাকসমূহ) ভোগ করতে হয়। সে দুঃখজনক স্পর্শে স্পর্শিত হয়ে নিরয়বাসী সত্ত্বগণের মতো নিরন্তর দুঃখজনক হিংসাযুক্ত বেদনা অনুভব করে। এরূপে হে পুণ্ন, যথাভূত কর্ম হতে তথাভূত সত্ত্বের উৎপত্তি হয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: থেরবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ‘কর্ম এক, কর্মের সঞ্চয় অন্য।’

	কর্মের সঞ্চয়কথা সমাপ্ত।

	পঞ্চদশ বর্গ সমাপ্ত। 

	১মধ্যমনিকায় (২.৮১) দ্বিতীয় খণ্ড ‘কুক্কুরবতিক সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	প্রত্যয়তা সুনির্দিষ্ট, প্রতীত্যসমুৎপাদ, স্থিতিকাল

	ক্ষণ লয় মুহূর্র্ত, চার আসব আসবহীন 

	লোকোত্তর ধর্ম, জরামরণ লোকোত্তর, 

	সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি লোকোত্তর

	 সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপত্তি লৌকিক,

	 সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধসমাপন্ন সাধকের মৃত্যু হয় 

	সেই মার্গ অসংজ্ঞসত্ত্বে, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম এবং কর্মের সঞ্চয়।

	তৃতীয় পঞ্চাশ সমাপ্ত।

	তৎসম্পর্কিত স্মারকগাথা

	অনুশয়, সংযত,

	 কল্প, মূল সুনির্দিষ্ট। 

	 


১৬. ষোড়শ বর্গ

	(১৫৬) ১. নিয়ন্ত্রণকথা 

	৭৪৩. থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্তকে ‘রাগ করো না’, ‘হিংসা করো না’, ‘মোহিত হইও না’, ‘কলুষিত হইও না’ বলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের উৎপন্ন স্পর্শ ‘নিরুদ্ধ হইও না’ বলে ভূমিকা রাখতে পারে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের উৎপন্ন বেদনা...পূর্ববৎ... উৎপন্ন সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... উৎপন্ন চেতনা...পূর্ববৎ... উৎপন্ন চিত্ত...পূর্ববৎ... উৎপন্ন শ্রদ্ধা...পূর্ববৎ... উৎপন্ন বীর্য... পূর্ববৎ... উৎপন্ন স্মৃতি...পূর্ববৎ... উৎপন্ন সমাধি...পূর্ববৎ... উৎপন্ন প্রজ্ঞা নিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে পারে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে মহাসাংঘিকদের মতো কেউ কেউ মনে করে, যেহেতু জগতে শক্তি এবং বশীকরণ আছে সেহেতু এই শক্তি এবং বশীকরণ ক্ষমতার দ্বারা একজন অন্যের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের রাগ অপসারিত করতে পারে... দ্বেষ অপসারিত করতে পারে... পূর্ববৎ... অনপত্রপা অপসারিত করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের মঙ্গলার্থে মার্গ ভাবিত... স্মৃতি-উপস্থাপন ভাবিত...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের মঙ্গলার্থে দুঃখ যথাভূত জানতে পারে, দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করতে পারে, নিরোধ প্রত্যক্ষ করতে পারে, মার্গ ভাবিত করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যের কর্ম করতে পারে, একজনের সুখ-দুঃখ কি অন্যজনের ওপর নির্ভরশীল, একজনের কর্মের অন্যজন কি ফলভোগ করে? 

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন,

	‘নিজেকে কলুষিত করে স্বকৃত পাপ

	বিশুদ্ধ রাখে অকৃত পাপ,

	শুদ্ধি-অশুদ্ধি সব নিজের ব্যাপার

	অন্যকে শুদ্ধ করার সাধ্য আছে কার?’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার এটি বলা উচিত নয়, ‘একজন অন্যজনের চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।’

	১ধর্মপদে (১৬৫) অত্ত (নিজ) বর্গ দ্রষ্টব্য।

	৭৪৪. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘একজন অন্যজনের চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?’

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় বলপ্রাপ্ত (শক্তি) আছে, বশীভূতকরণ আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: যদি বলপ্রাপ্ত (ব্যক্তি) থাকে, বশীভূতকরণ থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘একজন অন্যজনের চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।’

	নিয়ন্ত্রণকথা সমাপ্ত।

	১৫. ষোড়শ বর্গ

	(১৫৭) ২. সহায়তা-কথা 

	৭৪৫. থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্তকে সহায়তা করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্তকে ‘রাগ করো না’, ‘হিংসা করো না’, ‘মোহিত হইও না’, ‘কলুষিত হইও না’ বলে সহায়তা করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্তকে সহায়তা করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের অলোভ কুশলমূল উৎপন্ন করতে পারে... অদ্বেষ কুশলমূল উৎপন্ন করতে পারে... অমোহ কুশলমূল উৎপন্ন করতে পারে... শ্রদ্ধা উৎপন্ন করতে পারে...পূর্ববৎ... বীর্য উৎপন্ন করতে পারে... পূর্ববৎ... স্মৃতি উৎপন্ন করতে পারে...পূর্ববৎ... সমাধি উৎপন্ন করতে পারে...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা উৎপন্ন করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্তকে সহায়তা করতে পারে?

	১অট্‌ঠকথা-মতে মহাসাংঘিকদের মতো কেউ কেউ মনে করে, যেহেতু জগতে শক্তি এবং বশীকরণ আছে সেহেতু এই শক্তি এবং বশীকরণ ক্ষমতার দ্বারা একজন অন্যের চিত্তকে প্রভাবিত করতে পারে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের উৎপন্ন স্পর্শ ‘নিরুদ্ধ হইও না’ বলে সহায়তা করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের উৎপন্ন বেদনা...পূর্ববৎ... উৎপন্ন প্রজ্ঞা নিরুদ্ধে সহায়তা করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্তকে সহায়তা করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের রাগ অপসারিত করতে পারে... দ্বেষ অপসারিত করতে পারে... পূর্ববৎ... অনপত্রপা অপসারিত করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্তকে সহায়তা করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের মঙ্গলার্থে মার্গ ভাবিত... স্মৃতি-উপস্থাপন ভাবিত...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ ভাবিত করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্তকে সহায়তা করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের মঙ্গলার্থে দুঃখ যথাভূত জানতে পারে...পূর্ববৎ... মার্গ ভাবিত করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্তকে সহায়তা করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যের কর্ম করতে পারে, একজনের সুখ-দুঃখ কি অন্যজনের ওপর নির্ভরশীল, একজনের কর্মের অন্যজন কি ফলভোগ করে? 

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনের চিত্তকে সহায়তা করতে পারে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন,

	‘নিজেকে কলুষিত করে স্বকৃত পাপ

	বিশুদ্ধ রাখে অকৃত পাপ,

	শুদ্ধি-অশুদ্ধি সব নিজের ব্যাপার

	অন্যকে শুদ্ধ করার সাধ্য আছে কার?’

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার এটি বলা উচিত নয়, ‘একজন অন্যজনের চিত্তকে সহায়তা করতে পারে।’

	৭৪৬. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘একজন অন্যজনের চিত্তকে সহায়তা করতে পারে?’

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় বলপ্রাপ্ত (শক্তি) আছে, বশীভূতকরণ আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: যদি বলপ্রাপ্ত (ব্যক্তি) থাকে, বশীভূতকরণ থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘একজন অন্যজনের চিত্তকে সহায়তা করতে পারে।’

	সহায়তা-কথা সমাপ্ত। 

	১৫. ষোড়শ বর্গ

	(১৫৮) ৩. সুখ প্রদান-কথা 

	৭৪৭. থেরবাদী: একজন কি অন্যজনকে সুখ প্রদান করতে পারে?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনকে দুঃখ প্রদান করতে পারে?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনকে দুঃখ প্রদান করতে পারে না?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনকে সুখ প্রদান করতে পারে না?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনকে সুখ প্রদান করতে পারে?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনকে নিজের সুখ প্রদান করতে পারে, অন্যের সুখ প্রদান করতে পারে, তার সুখ তাকেই প্রদান করতে পারে?

	১অট্‌ঠকথা-মতে সূত্রে উল্লেখ আছে, ‘তথাগত আমাদের বহু সুখের উৎপাদনকারী।’ বিষয়টিকে ভিত্তি করে হেতুবাদীদের মতো কেউ কেউ মনে করে যে, একজন অন্যজনকে সুখ এনে দিতে পারে। মূলত সূত্রে তথাগত  অন্যের সুখ কীভাবে উৎপন্ন করা যায় তা দেখানো। এটা অন্যকে খাদ্য বা কোনো বস্তু প্রদান করার মতো নয়। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনকে নিজের সুখ প্রদান করতে পারে না, অন্যের সুখ প্রদান করতে পারে না, তার সুখ তাকেই প্রদান করতে পারে না?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি একজন অন্যজনকে নিজের সুখ প্রদান করতে না পারে, অন্যের সুখ প্রদান করতে না পারে, তার সুখ তাকে প্রদান করতে না পারে; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘একজন অন্যজনকে সুখ প্রদান করতে পারে।’

	থেরবাদী: একজন কি অন্যজনকে সুখ প্রদান করতে পারে?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: একজন কি অন্যের কর্ম করতে পারে, একজনের সুখ-দুঃখ কি অন্যজনের ওপর নির্ভরশীল, একজনের কর্মের অন্যজন কি ফলভোগ করে? 

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৪৮. হেতুবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘একজন অন্যজনকে সুখ প্রদান করতে পারে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	হেতুবাদী: নিশ্চয় আয়ুষ্মান উদায়ী এ রকম বলেছেন, ‘অহো! ভগবান আমাদের বহু দুঃখের অপহারক, অহো! ভগবান আমাদের বহু সুখধর্মের উপহারক, অহো! ভগবান আমাদের বহু অকুশলের অপহারক, অহো! ভগবান আমাদের বহু কুশলের উপহারক’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	হেতুবাদী: তাহলে বলতে হয়, একজন অন্যজনকে সুখের ভার অর্পণ করতে পারে।

	সুখ প্রদান-কথা সমাপ্ত।

	১৬. ষোড়শ বর্গ

	(১৫৯) ৪. মনোযোগ প্রদান-কথা 

	৭৪৯. থেরবাদী: একই সঙ্গে কি সবকিছুতে মনোযোগ দেওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই চিত্তকে কি সেই চিত্তের দ্বারা জানা যায়?

	১মধ্যমনিকায় (২.১৪৮) দ্বিতীয় খণ্ড ‘লটুকিকোপম সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে মনোযোগ দুই প্রকার যথা : পদ্ধতি অনুসারে মনোযোগ এবং আলম্বন অনুসারে মনোযোগ। একটি বা বহু বস্তু পর্যবেক্ষণ করে, ক্ষণস্তুায়িত্ব বুঝতে পেরে সকল সংস্কার বা বস্তুকে অনিত্যরূপে দর্শন করাই হচ্ছে পদ্ধতি অনুসারে মনোযোগ। অন্যদিকে অতীত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সময় আমরা ভবিষ্যৎ বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারি না। যে-কোনো একসময়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়াই হচ্ছে আলম্বন অনুসারে মনোযোগ। বর্তমানের কোনো বিষয়ের ওপর মনোযোগ দেওয়ার একই সময়ে চিত্তের উৎপত্তিতে মনোযোগ দেওয়া যায় না। কিন' পূর্বশৈলীয় ও অপরশৈলীয়রা মনে করে যেহেতু সকল সংস্কার অনিত্য সেহেতু আমরা সকল বিষয়ে একসঙ্গে মনোযোগ দিতে পারি। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই চিত্তকে কি সেই চিত্তের দ্বারা জানা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই চিত্তকে সেই চিত্তের দ্বারা কি ‘চিত্ত’ হিসেবে জানা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই চিত্তকে সেই চিত্তের দ্বারা কি ‘চিত্ত’ হিসেবে জানা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই চিত্ত কি সেই চিত্তের আলম্বন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সেই চিত্ত কি সেই চিত্তের আলম্বন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই স্পর্শদ্বারা কি সেই স্পর্শকে স্পর্শিত করা যায়, সেই বেদনা...পূর্ববৎ... সেই সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সেই চেতনা...পূর্ববৎ... সেই চিত্ত...পূর্ববৎ... সেই বিতর্ক...পূর্ববৎ... সেই বিচার...পূর্ববৎ... সেই প্রীতি...পূর্ববৎ... সেই স্মৃতি...পূর্ববৎ... সেই স্মৃতি...পূর্ববৎ... সেই প্রজ্ঞার দ্বারা সেই প্রজ্ঞাকে কি জানতে পারা যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৫০. থেরবাদী: অতীতকে ‘অতীতরূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’-এ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অতীতকে ‘অতীতরূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতকে ‘অতীতরূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অতীতকে ‘অতীতরূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীতকে ‘অতীতরূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’, বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অতীতকে ‘অতীতরূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’, বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তিন স্পর্শ...পূর্ববৎ... তিন চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৭৫১. থেরবাদী: ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি অতীতকে ‘অতীতরূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি অতীতকে ‘অতীতরূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি অতীতকে ‘অতীতরূপে’, বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি অতীতকে ‘অতীতরূপে’, বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তিন স্পর্শ...পূর্ববৎ... তিন চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৫২. থেরবাদী: বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি অতীতকে ‘অতীতরূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি অতীতকে ‘অতীতরূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি অতীতকে ‘অতীতরূপে’, ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) বর্তমানকে ‘বর্তমানরূপে’ মনোযোগ দেওয়ার সময় কি অতীতকে ‘অতীতরূপে’, ভবিষ্যতকে ‘ভবিষ্যদ্‌রূপে’ মনোযোগ দেয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তিন স্পর্শ...পূর্ববৎ... তিন চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৫৩. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘একই সঙ্গে সবকিছুতে মনোযোগ দেওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, 

	‘সকল সংস্কার অনিত্য

	প্রজ্ঞা দ্বারা হয়ে দর্শিত,

	জ্ঞানী হন দুঃখে বিরাগপ্রাপ্ত

	বিশুদ্ধির মার্গ বলে এটিই খ্যাত।

	সকল সংস্কার দুঃখময়

	প্রজ্ঞা দ্বারা হয়ে দর্শিত,

	জ্ঞানী হন দুঃখে বিরাগপ্রাপ্ত

	বিশুদ্ধির মার্গ বলে এটিই খ্যাত।’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘একই সঙ্গে সবকিছুতে মনোযোগ দেওয়া যায়।’

	মনোযোগ প্রদান-কথা সমাপ্ত।

	১৬. ষোড়শ বর্গ

	(১৬০) ৫. রূপের হেতুকথা 

	৭৫৪. থেরবাদী: রূপ কি হেতু?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি অলোভ হেতু?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তা কি অদ্বেষ হেতু...পূর্ববৎ... অমোহ হেতু...পূর্ববৎ... লোভ হেতু...পূর্ববৎ... দ্বেষ হেতু...পূর্ববৎ... মোহ হেতু?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ কি হেতু?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কি আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১ধর্মপদে মার্গবর্গ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে হেতু বলতে কুশল অবস্তুা বা কারণ কিংবা এদের বিপরীতগুলোর একটি যেমন : রাগ-বীতরাগ,দ্বেষ-ভালবাসা, মোহ-জ্ঞান, কিংবা যে-কোনো হেতুগত সম্পর্ককে বুঝায়। উত্তরাপথকেরা এরূপ পার্থক্য না করে ‘চারি মহাভূত হচ্ছে হেতু’-এই কথাটিকে ভিত্তি করে মনে করে সকল রূপ হচ্ছে হেতু। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক। পরবর্তী পরিচ্ছেদটিও অনুরূপ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি আলম্বনহীন হয় এবং এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপ হচ্ছে হেতু।’

	৭৫৫. থেরবাদী: অলোভ হেতু কি আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে হেতু যা আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অদ্বেষ হেতু...পূর্ববৎ... অমোহ হেতু...পূর্ববৎ... লোভ হেতু...পূর্ববৎ... দ্বেষ হেতু...পূর্ববৎ... মোহ হেতু আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে হেতু যা আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে হেতু যা আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অলোভ হচ্ছে হেতু যা আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে হেতু যা আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অদ্বেষ হেতু...পূর্ববৎ... অমোহ হেতু...পূর্ববৎ... লোভ হেতু...পূর্ববৎ... দ্বেষ হেতু...পূর্ববৎ... মোহ হেতু আলম্বনহীন, এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৫৬. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপ হচ্ছে হেতু।’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় মহাভূতগুলো হচ্ছে উপাদা  রূপের হেতু?

	 থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি মহাভূতগুলো উপাদা রূপের হেতু হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘রূপ হচ্ছে হেতু।’

	রূপের হেতুকথা সমাপ্ত।

	১৬. ষোড়শ বর্গ

	(১৬১) ৬. রূপের সহেতুক কথা

	৭৫৭. থেরবাদী: রূপ কি হেতুযুক্ত (সহেতুক)? 

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তা কি অলোভ হেতুযুক্ত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তা কি অদ্বেষ হেতুযুক্ত...পূর্ববৎ... অমোহ হেতুযুক্ত...পূর্ববৎ... লোভ হেতুযুক্ত...পূর্ববৎ... দ্বেষ হেতুযুক্ত...পূর্ববৎ... মোহ হেতুযুক্ত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ কি হেতুযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কি আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি আলম্বনহীন হয় এবং এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত।’

	৭৫৮. থেরবাদী: অলোভ হচ্ছে হেতুযুক্ত, আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত, আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অদ্বেষ হচ্ছে হেতুযুক্ত...পূর্ববৎ... অমোহ... শ্রদ্ধা... বীর্য... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা... লোভ... দ্বেষ... মোহ... মান... দৃষ্টি... বিচিকিৎসা... স্ত্যানমিদ্ধ... ঔদ্ধত্য... অহ্রী... অনপত্রপা হচ্ছে হেতুযুক্ত, আলম্বনযুক্ত, এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত, আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত, আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অলোভ হচ্ছে হেতুযুক্ত, আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত, আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অদ্বেষ হচ্ছে হেতুযুক্ত ...পূর্ববৎ... অনপত্রপা হেতুযুক্ত, আলম্বনহীন, এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৫৯. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত?’

	থেরবাদী: নিশ্চয় রূপ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত (হেতুজনক)?

	উত্তরাপথক: যদি রূপ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘রূপ হচ্ছে হেতুযুক্ত।’

	রূপের সহেতুক কথা সমাপ্ত।

	১৬. ষোড়শ বর্গ

	(১৬২) ৭. রূপের কুশল-অকুশল কথা 

	৭৬০. থেরবাদী: রূপ কি কুশল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কি আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি আলম্বনহীন হয় এবং এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপ কুশল।’

	৭৬১. থেরবাদী: অলোভ হচ্ছে কুশল যা আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘কায়িক এবং বাচনিক কর্ম কুশল ও অকুশল হয়’-এই বাক্যটিকে ভিত্তি করে মহাসাংঘিক ও সম্মিতিয়রা মনে করে কায়িক কর্ম নামক কায়ের অঙ্গভঙ্গি বা বিজ্ঞপ্তি এবং ভাষার দ্বারা চিন্তার বিজ্ঞপ্তিও কুশল এবং অকুশল হয়। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে কুশল যা আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অদ্বেষ হচ্ছে কুশল...পূর্ববৎ... অমোহ কুশল...পূর্ববৎ... শ্রদ্ধা... বীর্য... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা হচ্ছে কুশল যা আলম্বনযুক্ত, এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে কুশল যা আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে কুশল যা আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অলোভ কুশল আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে কুশল যা আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অদ্বেষ হচ্ছে কুশল ...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা হচ্ছে কুশল যা আলম্বনহীন, এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৬২. থেরবাদী: রূপ কি অকুশল? 

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কি আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি আলম্বনহীন হয় এবং এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপ অকুশল।’

	৭৬৩. থেরবাদী: লোভ হচ্ছে অকুশল যা আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে অকুশল যা আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দ্বেষ... মোহ... মান...পূর্ববৎ... অনপত্রপা অকুশল আলম্বনযুক্ত, এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে অকুশল যা আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে অকুশল যা আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোভ হচ্ছে অকুশল যা আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ হচ্ছে অকুশল যা আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দ্বেষ... মোহ... মান...পূর্ববৎ... অনপত্রপা অকুশল আলম্বনযুক্ত, এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৬৪. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপ কুশলও হয় অকুশলও হয়?’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় কায়কর্ম, বাক্যকর্ম কুশল বা অকুশল?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: যদি কায়কর্ম এবং বাক্যকর্ম কুশলও হয় অকুশলও হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘রূপ কুশলও হয় অকুশলও হয়।’

	রূপের কুশল-অকুশল কথা সমাপ্ত।

	১৬. ষোড়শ বর্গ

	(১৬৩) ৮. রূপের বিপাক-কথা 

	৭৬৫. থেরবাদী: রূপ কি কর্মের ফল?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কি সুখবেদনীয়, দুঃখবেদনীয়, অদুঃখ-অসুখবেদনীয়, সুখবেদনা সম্প্রযুক্ত, দুঃখবেদনা সম্প্রযুক্ত, অদুঃখ-অসুখবেদনা সম্প্রযুক্ত, স্পর্শ সম্প্রযুক্ত...পূর্ববৎ... চিত্ত সম্প্রযুক্ত, আলম্বনযুক্ত; এর কি মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় সুখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সুখবেদনাহীন, দুঃখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপ কর্মের ফল।’

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধক ও সম্মিতিয়দের মতো কেউ কেউ মনে করে যেহেতু কর্মের কারণে চিত্ত ও চৈতসিকের উৎপন্ন হয় সেহেতু রূপও কর্মের কারণে বিপাক রূপে উৎপন্ন হয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	৭৬৬. থেরবাদী: স্পর্শ কর্মের ফল, স্পর্শ সুখবেদনীয়, দুঃখবেদনীয়...পূর্ববৎ... আলম্বনযুক্ত; এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কর্মের ফল, রূপ সুখবেদনীয়, দুঃখবেদনীয়...পূর্ববৎ... আলম্বনযুক্ত; এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: রূপ কর্মের ফল, রূপ সুখবেদনাহীন, দুঃখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শ কর্মের ফল, স্পর্শ সুখবেদনাহীন, দুঃখবেদনাহীন...পূর্ববৎ... আলম্বনহীন; এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৭৬৭. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপ কর্মের ফল।’ 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় কর্ম সম্পাদনের ফলে উৎপন্ন চিত্ত এবং চৈতসিক ধর্মসমূহ কর্মের ফল?

	হ্যাঁ।

	যদি কর্ম সম্পাদনের ফলে উৎপন্ন চিত্ত এবং চৈতসিক ধর্মসমূহ বিপাক হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘কর্ম সম্পাদনের ফলে উৎপন্ন রূপ হচ্ছে বিপাক।’

	রূপের বিপাক-কথা সমাপ্ত।

	১৬. ষোড়শ বর্গ

	(১৬৪) ৯. রূপের রূপাবচর-অরূপাবচর কথা 

	৭৬৮. থেরবাদী: রূপাবচর রূপ কি আছে ?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী, পুনর্জন্ম কামনাকারী, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী কি নিজ নিজ চিত্তের সঙ্গে সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী নয়, পুনর্জন্ম কামনা করে না, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী নয় এমন চিত্ত সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন নয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী নয়, পুনর্জন্ম কামনা করে না, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী নয়...পূর্ববৎ... এক আলম্বন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপের রূপাবচর আছে।’

	৭৬৯. থেরবাদী: রূপের কি অরূপাবচর আছে ?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী, পুনর্জন্ম কামনাকারী, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী কি নিজ নিজ চিত্তের সঙ্গে সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী নয়, পুনর্জন্ম কামনা করে না, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী নয় এমন চিত্ত সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন নয়?

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকদের মতে, যেহেতু রূপ কামলোকে সম্পাদিত কর্ম থেকে উৎপন্ন হলে তা কামলোকে বিদ্যমান থাকে সেহেতু রূপ রূপলোক ও অরূপলোকে সম্পাদিত কর্ম থেকে উৎপন্ন হলে তা রূপলোক ও অরূপলোকে বিদ্যমান থাকে। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২রূপ রূপাবচর ভূমিতে বিদ্যমান থাকে কি না জানতে চাওয়া হয়েছে।

	৩রূপ অরূপাবচর ভূমিতে বিদ্যমান থাকে কিনা জানতে চাওয়া হয়েছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী নয়, পুনর্জন্ম কামনা করে না, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী নয়...পূর্ববৎ... এক আলম্বন না হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপের অরূপাবচর আছে।’

	৭৭০. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপের রূপাবচর ও অরূপাবচর আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় কামাবচর কর্মের ফলে উৎপন্ন রূপ কামাবচর হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি কামাবচর কর্মের ফলে উৎপন্ন রূপ কামাবচর হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘রূপাবচর কর্মের ফলে উৎপন্ন রূপ রূপাবচর, অরূপাবচর কর্মের ফলে উৎপন্ন রূপ অরূপাবচর।’

	রূপের রূপাবচর-অরূপাবচর কথা সমাপ্ত। 

	১৬. ষোড়শ বর্গ

	(১৬৫) ১০. রূপ-অরূপধাতুর অন্তর্ভুক্তি-কথা 

	৭৭১. থেরবাদী: রূপরাগ কি রূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী, পুনর্জন্ম কামনাকারী, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী কি নিজ নিজ চিত্তের সঙ্গে সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী নয়, পুনর্জন্ম কামনা করে না, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী নয় এমন চিত্ত-ই সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন নয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী না হয়, পুনর্জন্ম কামনা না করে, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী না হয়...পূর্ববৎ... এক আলম্বন না হয়্ততবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপরাগ রূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত।’

	৭৭২. থেরবাদী: রূপরাগ কি রূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শব্দরাগ কি শব্দধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপরাগ কি রূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গন্ধরাগ...পূর্ববৎ... রসরাগ...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যরাগ কি স্প্রষ্টব্যধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে কামরাগ কামধাতুতে সুপ্ত থাকে এবং কামধাতুর অন্তর্গত। বিষয়টিকে ভিত্তি করে অন্ধকরা মনে করে রূপরাগ ও অরূপরাগ যথাক্রমে রূপ ও অরূপধাতুতে সুপ্ত থাকে এবং রূপধাতু এবং অরূপধাতুর অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: শব্দরাগের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘শব্দধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপরাগের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: গন্ধরাগ...পূর্ববৎ... রসরাগ...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যরাগের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘স্প্রষ্টব্যধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপরাগের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৭৩. থেরবাদী: অরূপরাগ কি অরূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অরূপরাগের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অরূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপরাগ কি অরূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী, পুনর্জন্ম কামনাকারী, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী কি নিজ নিজ চিত্তের সঙ্গে সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী নয়, পুনর্জন্ম কামনা করে না, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী নয় এমন চিত্ত-ই সহগামী, সহজাত, সংযুক্ত, একই উৎপত্তি, একই নিরোধ, একই ভিত্তি এবং একই আলম্বন নয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সমাপত্তি ধ্যানলাভে আকাঙ্ক্ষী না হয়, পুনর্জন্ম কামনা না করে, দৃষ্টধর্ম সুখবিহারী না হয়...পূর্ববৎ... এক আলম্বন না হয়্ততবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অরূপরাগ অরূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত।’

	৭৭৪. থেরবাদী: অরূপরাগ কি অরূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শব্দরাগ কি শব্দধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অরূপরাগ কি অরূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গন্ধরাগ...পূর্ববৎ... রসরাগ...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যরাগ কি স্প্রষ্টব্যধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শব্দরাগের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘শব্দধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অরূপরাগের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অরূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: গন্ধরাগ...পূর্ববৎ... রসরাগ...পূর্ববৎ... স্প্রষ্টব্যরাগের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘স্প্রষ্টব্যধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অরূপরাগের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অরূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৭৫. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপরাগ রূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত, অরূপরাগ অরূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় কামরাগ কামধাতুতে অন্তর্ভুক্ত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি কামরাগ কামধাতুতে অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘রূপরাগ রূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত, অরূপরাগ অরূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত।’

	রূপরাগের রূপধাতুতে অন্তর্ভুক্ত, অরূপরাগের অরূপধাতুতে অন্তর্ভুক্তি কথা সমাপ্ত।

	রূপ-অরূপধাতুর অন্তর্ভুক্তি-কথা সমাপ্ত।

	ষোড়শ বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	চিত্ত নিয়ন্ত্রণ, চিত্তকে সহায়তা, সুখের ভার অর্পণ

	মনোযোগ অধিকারে আনয়ন, রূপ হেতু, রূপ হেতুযুক্ত, 

	রূপ কুশল-অকুশল, রূপ বিপাক, রূপ আছে

	রূপাবচর আছে, সকল ক্লেশ কামধাতুতে অন্তর্ভুক্ত। 

	 


১৭. সপ্তদশ বর্গ

	(১৬৬) ১. অর্হতের পুণ্যসঞ্চয়-কথা 

	৭৭৬. থেরবাদী: অর্হতের কি পুণ্য-উপচয় (সঞ্চয়) আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অপুণ্যসঞ্চয় আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অপুণ্যসঞ্চয় নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি পুণ্যসঞ্চয় নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৭৭. থেরবাদী: অর্হতের কি পুণ্যসঞ্চয় আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি পুণ্যাভিসংস্কার সঞ্চয় আছে, আনেঞ্জাভিসংস্কার সঞ্চয় আছে, অর্হৎ কি গতিসংবর্তনীয় কর্ম করে, ভবসংবর্তনীয় কর্ম করে, প্রভুত্বশীল কর্ম করে, আধিপত্য-সংবর্তনীয় কর্ম করে, মহাভোগ-সংবর্তনীয় কর্ম করে, মহাদল-সংবর্তনীয় কর্ম করে, দেবসৌভাগ্য-সংবর্তনীয় কর্ম করে, মনুষ্যসৌভাগ্য-সংবর্তনীয় কর্ম করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৭৮. থেরবাদী: অর্হতের কি পুণ্যসঞ্চয় আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি সঞ্চয়ের স্তূপ করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি ক্ষয় করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১যেহেতু অর্হৎ শাসন সদ্ধর্মের হিতের জন্য দান করেন, বুদ্ধের চৈত্যকে বন্দনা করেন তাই অন্ধকদের মতো কেউ কেউ মনে করে অর্হতের পুণ্য সঞ্চয় আছে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক-অট্‌ঠকথা।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি ত্যাগ করে...পূর্ববৎ... ধরে রাখে...পূর্ববৎ... আকর্ষণ করে...পূর্ববৎ... বন্ধুত্ব করে...পূর্ববৎ... ছড়িয়ে দেয়...পূর্ববৎ... ছিটিয়ে দেয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ সঞ্চয়ের স্তূপ করে না, ক্ষয় করে না , সবকিছু ক্ষয় করেই অবস্থান করে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ সঞ্চয়ের স্তূপ না করে, ক্ষয় না করে, সবকিছু ক্ষয় করেই অবস্থান করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের পুণ্যসঞ্চয় আছে।’

	থেরবাদী: অর্হৎ কি ত্যাগ করে না, ধরে রাখে না, সবকিছু ত্যাগ করেই অবস্থান করে; কাছে টানে না, বন্ধুত্বও করে না, কাছে না টেনেই অবস্থান করে; ছড়িয়েও দেয় না, ছিটিয়েও দেয় না, ছড়িয়ে না দিয়েই অবস্থান করে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ ছড়িয়েও না দেয়, ছিটিয়েও না দেয়, ছড়িয়ে না দিয়েই অবস্থান করে; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের পুণ্যসঞ্চয় আছে।’

	৭৭৯. অন্ধক: অর্হতের কি পুণ্যসঞ্চয় নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: অর্হৎ কি দান করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি অর্হৎ দান করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের পুণ্যসঞ্চয় নেই।’

	অন্ধক: অর্হৎ কি চীবরদান...পূর্ববৎ... পিণ্ডপাতদান...শয়নাসন-দান... গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান ...খাদ্যদান... ভোজ্যদান... পানীয়দান... চৈত্যকে বন্দনা... চৈত্য মালার দ্বারা সাজাতে... সুগন্ধ দ্রব্য দিয়ে সাজাতে...চন্দনাদি লেপন...পূর্ববৎ... চৈত্য প্রদক্ষিণ করতে পারে?

	১এখানে মূলত অর্হৎ নতুন করে কোনো কিছু ক্ষয় করে না, যা ক্ষয় করার সবকিছু পূর্বেই ক্ষয় করেছেন এটাই বুঝানো হয়েছে। ত্যাগের ব্যাপারেও অনুরূপ, যা ত্যাগের তা পূর্বেই ত্যাগ করেছেন।

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি অর্হৎ চৈত্য প্রদক্ষিণ করতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের পুণ্যসঞ্চয় নেই।’

	অর্হতের পুণ্যসঞ্চয় কথা সমাপ্ত।

	১৭. সপ্তদশ বর্গ

	(১৬৭) ২. অর্হতের অকালমৃত্যুহীনতা কথা 

	৭৮০. থেরবাদী: অর্হতের কি অকালমৃত্যু নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ-হত্যাকারী কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হৎ-হত্যাকারী কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অকালমূত্যু আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হতের কি অকালমূত্যু নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ-হত্যার ক্ষেত্রে স্মৃতিযুক্ত জীবন্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় নাকি স্মৃতিহীন জীবনহীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়?

	ভিন্নবাদী: স্মৃতিযুক্ত জীবন্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘হে ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহজীবনে উৎপন্ন হোক বা পরজীবনে হোক না কেন।’-সূত্রে এ রকম উল্লেখ থাকায় রাজগিরিক ও সিদ্ধার্থিকদের মতো কেউ কেউ মনে করে যে, সবধরনের কর্মবিপাক ভোগ করেই অর্হৎ পরিনির্বাণ লাভ করতে পারে অর্থাৎ কর্ম বিপাক ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্হতের অকালমৃত্যু নেই। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: যদি স্মৃতিযুক্ত জীবন্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অকালমৃত্যু নেই।’

	আর যদি স্মৃতিহীন জীবনহীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তবে অর্হৎ-হত্যাকারী কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৮১. থেরবাদী: অর্হতের কি অকালমূত্যু নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হতের শরীরে কি বিষ প্রবেশ করানো যায় না, তরবারি প্রবেশ করানো যায় না, আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায় না?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হতের শরীরে বিষ প্রবেশ করানো যায়, তরবারি প্রবেশ করানো যায়, আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হতের শরীরে বিষ প্রবেশ করানো যায়, তরবারি প্রবেশ করানো যায়, আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হতের অকালমৃত্যু নেই।’

	থেরবাদী: অর্হতের শরীরে কি বিষ প্রবেশ করানো যায় না, তরবারি প্রবেশ করানো যায় না, আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায় না?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ-হত্যাকারী কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৭৮২. ভিন্নবাদী: অর্হতের কি অকালমৃত্যু আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত ও সঞ্চিত কর্মসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত তার পূর্ণ বিনাশ হতে পারে তা বলছি না। তা ইহজীবনে উৎপন্ন হোক বা পরজীবনে হোক না কেন’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, অর্হতের অকালমৃত্যু নেই।

	অর্হতের অকালমৃত্যুহীনতা কথা সমাপ্ত।

	১৭. সপ্তদশ বর্গ

	(১৬৮) ৩. সবকিছুর কর্মসম্পৃক্ত কথা 

	৭৮৩. থেরবাদী: সবকিছু কি কর্ম থেকে হয় ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্ম কি কর্ম থেকে হয় ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সবকিছু কি কর্ম থেকে হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সবকিছু কি পূর্বের কৃত কর্মের কারণে হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সবকিছু কি কর্ম থেকে হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সবকিছু কি কর্মের বিপাক?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৭৮৪. থেরবাদী: সবকিছু কি কর্মের বিপাক?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্মবিপাকের কারণেই কি প্রাণিহত্যা হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রাণিহত্যা কি ফলযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘কর্মের দ্বারা জগতের প্রবর্তন, কর্মের দ্বারাই মানবজন্মের সৃষ্টি’-সূত্রে এ রকম উল্লেখ থাকায় রাজগিরিক এবং সিদ্ধত্তিকদের মতো কেউ কেউ মনে করে, তিন প্রকার আবর্তের (কর্মাবর্ত, ক্লেশাবর্ত, বিপাকাবর্ত) সবকিছুই কর্ম অনুসারে প্রবর্তিত হয়। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২সবকিছু কর্মের ফল কি না জানতে চাওয়া হয়েছে।

	৩কর্ম কি কর্মের ফল কি না জানতে চাওয়া হয়েছে।

	থেরবাদী: কর্মবিপাক কি ফলযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কর্মবিপাক কি ফলহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রাণিহত্যা কি ফলহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কর্মবিপাকের কারণে কি চুরি করতে পারে...পূর্ববৎ... মিথ্যা বলতে পারে... পিশুন বাক্য বলতে পারে... কটুবাক্য বলতে পারে... সম্প্রলাপ করতে পারে... সিঁধ কেটে চুরি করতে পারে... লুটতরাজ (অপহরণ) করতে পারে... পথিমধ্যে দস্যুবৃত্তি করতে পারে... ব্যভিচার করতে পারে... পরদারগমন করতে পারে... গ্রাম ধ্বংস করতে পারে, নিগম (শহর) ধ্বংস করতে পারে... কর্মবিপাকের কারণে কি দান দেওয়া হয়... চীবরদান... পিণ্ডপাতদান...শয়নাসন-দান...গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান দেওয়া হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান কি ফলযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কর্মের বিপাক কি ফলযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: কর্মের বিপাক কি ফলহীন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান কি ফলহীন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৭৮৫. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সবকিছু কর্ম থেকে হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন,

	‘কর্মের দ্বারা প্রশংসা লাভ হয়

	কর্মের দ্বারাই লুটপাট, হত্যা, বন্ধন,

	তবু কেন কর্ম নাই বলো

	জেনে কর্মের বিচিত্র ধরন?’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘সবকিছু কর্ম থেকে হয়।’

	সবকিছুর কর্ম সম্পৃক্ত কথা সমাপ্ত।

	১৭. সপ্তদশ বর্গ

	(১৬৯) ৪. ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ-কথা 

	৭৮৬. থেরবাদী: যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ তা কি দুঃখ?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা-কিছু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ তা কি অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, বিপরিণামধর্মী?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ নয় তা অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, বিপরিণামধর্মী?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ নয় তা অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, বিপরিণামধর্মী হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ তা দুঃখ।’

	থেরবাদী: যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ নয় তা অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন...পূর্ববৎ... বিপরিণামধর্মী, তা কি দুঃখ নয়?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	১সুত্ত নিপাতের (৬৫৯) ‘বাশিষ্ট সূত্র’ দ্রষ্টব্য। 

	২অট্‌ঠকথা-মতে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ নয় দুঃখকে এভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ইন্দ্রিয়াবদ্ধ দুঃখকে দুঃখভোগের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে অনিত্যের নীতি, উদয়-বিলয় অ-ইন্দ্রিয়াবদ্ধ বলে পরিগণিত হয়। হেতুবাদীরা এই দুই প্রকারের পার্থক্য বুঝতে না পেরে মনে করে যে, কেবল ইন্দ্রিয়াবদ্ধই দুঃখ, যা বুঝার জন্য বুদ্ধের ধর্মোপদেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করা হয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ তা অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন...পূর্ববৎ... বিপরিণামধর্মী, তা কি দুঃখ নয়?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ তা অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন...পূর্ববৎ... বিপরিণামধর্মী, তা কি দুঃখ?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ নয় তা অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন...পূর্ববৎ... বিপরিণামধর্মী, তা কি দুঃখ?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৭৮৭. থেরবাদী: যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ তা কি দুঃখ?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত বলেছেন, যা অনিত্য তা দুঃখ; ‘যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ নয়’  তা কি অনিত্য?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি যা অনিত্য তা দুঃখ ভগবান বলে থাকেন এবং যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ নয় তা অনিত্য হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘দুঃখ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ।’

	৭৮৮. হেতুবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ তা দুঃখ?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	হেতুবাদী: ইন্দ্রিয়াবদ্ধ দুঃখকে পরিজ্ঞাত  হওয়ার মাধ্যমেই যেমন ভগবানের মধ্যে ব্রহ্মচর্য সম্পাদিত হয়, তেমনই যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ নয় তা-ও পরিজ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে কি ভগবানের ব্রহ্মচর্য সম্পাদিত হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	----------------

	১সংযুক্তনিকায় (৩.১৫) স্কন্ধ বর্গে ‘যদনিচ্চ সূত্তং’ দ্রষ্টব্য।

	২পরিপূর্ণভাবে জানা।

	হেতুবাদী: ইন্দ্রিয়াবদ্ধ দুঃখ পরিজ্ঞাত হওয়ার পর তা যেমন পুনরায় উৎপন্ন হয় না, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ নয় এমন দুঃখও কি পরিজ্ঞাত হওয়ার পর তা পুনরায় উৎপন্ন হয় না?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	হেতুবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘যা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ তা দুঃখ।’

	ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ-কথা সমাপ্ত।

	১৭. সপ্তদশ বর্গ

	(১৭০) ৫. আর্যমার্গ ব্যতীত কথা 

	৭৮৯. থেরবাদী: আর্যমার্গ ব্যতীত অবশিষ্ট সংস্কারগুলো কি দুঃখ?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখের কারণ কি দুঃখ?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: দুঃখের কারণ কি দুঃখ?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আর্যসত্য কি তিন প্রকারের?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: আর্যসত্য কি তিন প্রকারের?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় চার প্রকার আর্যসত্য, যথা: দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ, দুঃখের নিরোধগামী প্রতিপদার কথা তথাগত বলেছেন?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চার প্রকার আর্যসত্য, যথা: দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ, দুঃখের নিরোধগামী প্রতিপদার কথা তথাগত বলে থাকেন; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘আর্যসত্য তিন প্রকারের।’

	১অট্‌ঠকথা-মতে যেহেতু দুঃখনিরোধের উপায়কেই আর্যমার্গ বলা হয়, সেহেতু হেতুবাদীদের মতো কেউ কেউ মনে করে যে, আর্যমার্গ ব্যতীত অন্যান্য সকল সংস্কার হচ্ছে দুঃখ। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: দুঃখের কারণ কি দুঃখ?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কি অর্থে দুঃখ?

	হেতুবাদী: অনিত্য অর্থে।

	থেরবাদী: আর্যমার্গ কি অনিত্য?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আর্যমার্গ কি দুঃখ?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: আর্যমার্গ অনিত্য, অতএব এটি কি দুঃখ নয়?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুঃখসমুদয় অনিত্য, এটি কি দুঃখ নয়?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দুঃখসমুদয় অনিত্য, এটি কি দুঃখ?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: আর্যমার্গ অনিত্য, এটি কি দুঃখ?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৭৯০. হেতুবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘আর্যমার্গ ব্যতীত অবশিষ্ট সংস্কারগুলো দুঃখ?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	হেতুবাদী: নিশ্চয় এটিই (আর্যমার্গ) দুঃখনিরোধের উপায়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	হেতুবাদী: যদি আর্যমার্গ দুঃখনিরোধের উপায় হয়ে থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘আর্যমার্গ ব্যতীত অবশিষ্ট সংস্কারগুলো দুঃখ।’

	আর্যমার্গ ব্যতীত কথা সমাপ্ত।

	১৭. সপ্তদশ বর্গ

	(১৭১) ৬. সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে না  

	৭৯১. থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে?’

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সংঘ পূজা পাওয়ার যোগ্য, আপ্যায়নের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিবদ্ধ-প্রণাম পাওয়ার যোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি সংঘ পূজা পাওয়ার যোগ্য, আপ্যায়নের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিবদ্ধ প্রণাম পাওয়ার যোগ্য, জগতে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে।’

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে?’

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় চারি পুরুষযুগল অর্থাৎ আট প্রকারের পুরুষ দক্ষিণার যোগ্য তথাগত বলেছেন?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চারি পুরুষযুগল অর্থাৎ আট প্রকারের পুরুষ দক্ষিণার যোগ্য তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে।’

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে?’

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন কেউ কেউ আছে যারা সংঘকে দান দেয়?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এমন কেউ কেউ থাকে যারা সংঘকে দান দেয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে।’

	১অট্‌ঠকথা-মতে বেতুল্যয়ক যারা মহাশূন্যতাবাদী নামে পরিচিত তাদের মতে সংঘকে পারমার্থিকভাবে বিবেচনা করলে এই অর্থ দাঁড়ায় মার্গ এবং মার্গফল। যেহেতু মার্গ এবং মার্গফল কোন কিছু গ্রহণ করতে পারে না, তাই সংঘও দক্ষিণা গ্রহণ করতে পারে না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন কেউ কেউ আছে যারা সংঘকে চীবর দেয়... পিণ্ডপাত দেয়... শয়নাসন দেয়... গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দেয়... খাদ্য দেয়... ভোজ্য দেয়...পূর্ববৎ... পানীয় দেয়?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এমন কেউ কেউ থাকে যারা সংঘকে পানীয় দেয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে।’

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে?’

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, 

	‘আগুন, পৃথিবী যেমনিভাবে

	পুজা, মহামেঘকে করে গ্রহণ,

	তেমনই সমাধিসম্পন্ন সংঘ

	দক্ষিণা করে গ্রহণ।’

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে।’

	৭৯২. হেতুবাদী: সংঘ কি দক্ষিণা গ্রহণ করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	হেতুবাদী: মার্গই কি (দক্ষিণা) গ্রহণ করে, ফলই কি গ্রহণ করে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে না কথা সমাপ্ত।

	১৭. সপ্তদশ বর্গ

	(১৭২) ৭. সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে না  

	৭৯৩. থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে?’

	১অট্‌ঠকথা-মতে বেতুল্যয়করা মনে করে সংঘকে পারমার্থিকভাবে বিবেচনা করলে এর অর্থ দাঁড়ায় মার্গ এবং মার্গফল। যেহেতু মার্গ এবং মার্গফল দক্ষিণাকে বিশুদ্ধ করতে পারে না, তাই সংঘও দক্ষিণাকে বিশুদ্ধ করতে পারে না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সংঘ পূজা পাওয়ার যোগ্য, আপ্যায়নের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিবদ্ধ-প্রণাম পাওয়ার যোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি সংঘ পূজা পাওয়ার যোগ্য, আপ্যায়নের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিবদ্ধ-প্রণাম পাওয়ার যোগ্য, জগতের শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে।’

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে?’

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় চারি পুরুষযুগল অর্থাৎ আট প্রকারের পুরুষ দক্ষিণার যোগ্য তথাগত বলেছেন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চারি পুরুষযুগল অর্থাৎ আট প্রকারের পুরুষ দক্ষিণার যোগ্য তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে।’

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে?’

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন কেউ কেউ আছে যারা সংঘকে দান দেয়, দক্ষিণার উত্তরাধিকারী হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এমন কেউ কেউ থাকে যারা সংঘকে দান দেয়, দক্ষিণার উত্তরাধিকারী হয়; তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘ দক্ষিণা গ্রহণ করে।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন কেউ কেউ আছে যারা সংঘকে চীবর দেয়... পিণ্ডপাত দেয়... শয়নাসন দেয়... গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দেয়... খাদ্য দেয়... ভোজ্য দেয়...পূর্ববৎ... পানীয় দেয়, দক্ষিণার উত্তরাধিকারী হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এমন কেউ কেউ থাকে যারা সংঘকে পানীয় দেয়, দক্ষিণার উত্তরাধিকারী হয়; তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে।’

	৭৯৪. মহাসাংঘিক: সংঘ কি দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: মার্গ কি (দক্ষিণা) বিশুদ্ধ করে, ফলই কি বিশুদ্ধ করে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	সংঘ দক্ষিণা বিশুদ্ধ করে না কথা সমাপ্ত।

	১৭. সপ্তদশ বর্গ

	(১৭৩) ৮. সংঘ ভোজন করে না 

	৭৯৫. থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘ ভোজন করে, পান করে, খায়, স্বাদ গ্রহণ করে?’

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন কেউ আছে, যে সংঘের জন্য আহারের আয়োজন করে, উদ্দেশ্য করে আহারের আয়োজন করে, যাগু (জাউ), পানীয়ের আয়োজন করে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এমন কেউ থাকে, যে সংঘের জন্য আহারের আয়োজন করে, উদ্দেশ্য করে আহারের আয়োজন করে, যাগু, পানীয়ের আয়োজন করে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘ ভোজন করে, পান করে, খায়, স্বাদ গ্রহণ করে।’

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘ ভোজন করে, পান করে, খায়, স্বাদ গ্রহণ করে?’

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত, ‘গণভোজন, পরপর ভোজন, অতিরিক্ত ভোজন, মাত্রাযুক্ত ভোজন’-এর কথা বলেছেন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তথাগত, ‘গণভোজন, পরপর ভোজন, অতিরিক্ত ভোজন, মাত্রাযুক্ত ভোজন’-এর কথা বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘ ভোজন করে, পান করে, খায়, স্বাদ গ্রহণ করে।’

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘ ভোজন করে, পান করে, খায়, স্বাদ গ্রহণ করে? ’

	১অট্‌ঠকথা-মতে বেতুল্যয়করা মনে করে সংঘকে পারমার্থিকভাবে বিবেচনা করলে এর অর্থ দাঁড়ায় মার্গ এবং মার্গফল। যেহেতু মার্গ এবং মার্গফল ভোজন করতে পারে না, তাই সংঘও ভোজন করতে পারে না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত আট প্রকার পানীয় যথা: আমের পানীয়, জামের পানীয়, কদলীর পানীয়, কলার পানীয়, মধুর পানীয়, আঙুরের পানীয়, শালুকের পানীয়, ফালসার (ফারুসক) পানীয়ের কথা বলেছেন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তথাগত আট প্রকার পানীয় যথা: আমের পানীয়, জামের পানীয়, কদলীর পানীয়, কলার পানীয়, মধুর পানীয়, আঙুরের পানীয়, শালুকের পানীয়, ফালসার (ফারুসক) পানীয়ের কথা বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘ ভোজন করে, পান করে, খায়, স্বাদ গ্রহণ করে।’

	৭৯৬. মহাসাংঘিক: সংঘ কি ভোজন করে, পান করে, খায়, স্বাদ গ্রহণ করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: মার্গ কি ভোজন করে, পান করে, খায়, স্বাদ গ্রহণ করে, ফল কি ভোজন করে, পান করে, খায়, স্বাদ গ্রহণ করে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	সংঘ ভোজন করে না কথা সমাপ্ত।

	১৭. সপ্তদশ বর্গ

	(১৭৪) ৯. সংঘদানে মহাফল হয় না 

	৭৯৭. থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘকে দিলে মহাফল হয়?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সংঘ পূজা পাওয়ার যোগ্য, আপ্যায়নের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিবদ্ধ প্রণাম পাওয়ার যোগ্য, জগতে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি সংঘ পূজা পাওয়ার যোগ্য, আপ্যায়নের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিবদ্ধ প্রণাম পাওয়ার যোগ্য, জগতে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘকে দিলে মহাফল হয়।’

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘকে দিলে মহাফল হয়?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় চারি পুরুষযুগল অর্থাৎ আট প্রকারের পুরুষ দক্ষিণার যোগ্য তথাগত বলেছেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চারি পুরুষযুগল অর্থাৎ আট প্রকারের পুরুষ দক্ষিণার যোগ্য তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘকে দিলে মহাফল হয়।’

	৭৯৮. থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘকে দিলে মহাফল হয়?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে গৌতমী, সংঘকে দাও, সংঘকে প্রদান করলে আমি ও সংঘ উভয়ই পূজিত হবো’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘকে দিলে মহাফল হয়।’

	১অট্‌ঠকথা-মতে বেতুল্যয়করা মনে করে সংঘকে পারমার্থিকভাবে বিবেচনা করলে এর অর্থ দাঁড়ায় মার্গ এবং মার্গফল। যেহেতু মার্গ এবং মার্গফলকে কোন কিছু দেওয়া যায় না, তাই সংঘকে দিলে মহাফল হয় কথাটি যথার্থ নয়। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২মধ্যমনিকায় (৩.৩৭৬) তৃতীয় খণ্ড ‘দক্ষিণাবিভঙ্গ সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংঘকে দিলে মহাফল হয়?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন,

	‘পূজা নিবেদনে, পুণ্যপ্রত্যাশী প্রাণিগণের

	কোথায় দানে মহাফল স্থিত?

	চারি মার্গে প্রতিপন্ন, চারি ফলে স্থিত, ঋজুভূত

	প্রজ্ঞাশীলে সমাহিত, সংঘ নামে কথিত,

	পূজা নিবেদনে পুণ্যপ্রত্যাশী প্রাণিগণের

	ঋজুভূত এই সংঘে দানে মহাফল স্থিত। 

	এই সংঘের গুণ, বিপুল অসীম

	উদধি সাগরের মতো অপ্রমাণ, হয় না তুলনা,

	নরবীর বুদ্ধের এই শ্রেষ্ঠ শ্রাবকসংঘ

	জ্ঞানলোককর ধর্ম করেন দেশনা। 

	সংঘে দান, উত্তম দান

	উত্তম পূজা, উত্তম বন্দনা,

	সংঘে দানে মহাফল 

	লোকবিদ বুদ্ধ করেন বর্ণনা। 

	এরূপ দান করে প্রীতিমনে

	যে বারে বারে করবে স্মরণ

	সুখময় স্বর্গরাজ্য লাভ হবে

	কার্পণ্যমল সমূলে করে বর্জন।’  

	১সংযুক্তনিকায় (১.২৬২) সগাথাবর্গে ‘যজমান সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘সংঘকে দিলে মহাফল হয়।’

	সংঘদানে মহাফল হয় না কথা সমাপ্ত।

	১৭. সপ্তদশ বর্গ

	(১৭৫) ১০. বুদ্ধকে দানে মহাফল হয় না 

	৭৯৯. থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয়?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভগবান দ্বিপদীদের  মধ্যে অগ্র, দ্বিপদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদীদের মধ্যে এগিয়ে, দ্বিপদীদের মধ্যে উত্তম, দ্বিপদীদের মধ্যে প্রবর (অত্যুত্তম), অসম, অসমের সম, অপ্রতিসম, অতুলনীয়, অদ্বিতীয় পুরুষ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ভগবান দ্বিপদীদের মধ্যে অগ্র, দ্বিপদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দ্বিপদীদের মধ্যে এগিয়ে, দ্বিপদীদের মধ্যে উত্তম, দ্বিপদীদের মধ্যে প্রবর, অসম, অসমের সম, অপ্রতিসম, অতুলনীয়, অদ্বিতীয় পুরুষ হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয়।’

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয়?’

	১বিমানবত্থু (৬৪৫,৭৫৪) ‘দদ্দল্ল বিমানবত্থু ও বিহার বিমানবত্থু’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে বেতুল্যয়করা মনে করে, বুদ্ধ কোনোকিছু উপভোগ করেন না, তবে জীবনের স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্য পরিভোগ করেন বলে দেখিয়ে থাকেন। এতে তাঁর কোনো উপকার হয় না। তাই বেতুল্যয়কদের ধারণা বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয় না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	৩দুই পা-বিশিষ্ট।

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শীল, সমাধি, প্রজ্ঞায় বুদ্ধের সমান কেউ কি আছে?

	ভিন্নবাদী: নেই।

	থেরবাদী: যদি শীল, সমাধি, প্রজ্ঞায় বুদ্ধের সমান কেউ না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয়।’

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয়?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন,

	‘দানের দ্বারা মহাফল

	খোঁজেন পুণ্যার্থী যে-জন

	বুদ্ধ-ই অসৃদশ, শ্রেষ্ঠ গ্রহীতা

	জানুন সে-জন।’ 

	(দানের বিপুল ফল অন্বেষণকারী পুণ্যার্থীদের পক্ষে ইহ-পরলোকে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধ সদৃশ আর কেহই নাই। দান গ্রহীতাদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ)-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে আপনার বলা উচিত, ‘বুদ্ধকে দিলে মহাফল হয়।’

	বুদ্ধকে দানে মহাফল হয় না কথা সমাপ্ত। 

	১বিমানবত্থু (১০৪৭) মহারথ বিমানবত্থু দ্রষ্টব্য।

	১৭. সপ্তদশ বর্গ

	(১৭৬) ১১. দক্ষিণা বিশুদ্ধিকথা 

	৮০০. থেরবাদী: দান কি দাতার মাধ্যমেই বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন কেউ আছে যে পূজা পাওয়ার যোগ্য, আপ্যায়নের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিবদ্ধ প্রণাম পাওয়ার যোগ্য, জগতে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: যদি এমন কেউ থাকে যে পূজা পাওয়ার যোগ্য, আপ্যায়নের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলীবদ্ধ প্রণাম পাওয়ার যোগ্য, জগতে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘দান দাতার মাধ্যমেই বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়।’

	থেরবাদী: দান কি দাতার মাধ্যমেই বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় চারি পুরুষযুগল অর্থাৎ আট প্রকারের পুরুষ দক্ষিণার যোগ্য তথাগত বলেছেন?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চারি পুরুষযুগল অর্থাৎ আট প্রকারের পুরুষ দক্ষিণার যোগ্য তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘দান দাতার মাধ্যমেই বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়।’

	থেরবাদী: দান কি দাতার মাধ্যমেই বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে উত্তরাপথকদের মতে দাতার দান গ্রহীতার কারণে বিশুদ্ধ হলে তা মহাফলদায়ী হত। যদি দাতা দান দেয় এবং গ্রহীতা ফল উৎপন্ন করে যার অর্থ দাঁড়ায় একজন কাজ করে অন্যজনের সুখের জন্য, একজনের সুখ-দুঃখ অন্যের দ্বারা কৃত। এটি প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী, তাই উত্তরাপথকরা মনে করে গ্রহীতার দ্বারা নয় দাতার দ্বারাই দান বিশুদ্ধ হয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন কেউ আছে যে স্রোতাপন্নকে দান দিয়ে দক্ষিণা ফলপ্রসূ করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এমন কেউ থাকে যে স্রোতাপন্নকে দান দিয়ে দক্ষিণা ফলপ্রসূ করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘দান দাতার মাধ্যমেই বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়।’

	থেরবাদী: নিশ্চয় এমন কেউ আছে যে সকৃদাগামীকে...পূর্ববৎ... অনাগামীকে দান দিয়ে দক্ষিণা ফলপ্রসূ করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি এমন কেউ থাকে যে সকৃদাগামীকে...পূর্ববৎ... অনাগামীকে দান দিয়ে দক্ষিণা ফলপ্রসূ করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘দান দাতার মাধ্যমেই বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়।’

	৮০১. উত্তরাপথক: দান কি দাতার মাধ্যমেই বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: তবে একজন অন্যজনের কাজ করে, সুখ-দুঃখ অন্যের দ্বারা কৃত, একজন করে অন্যজন ফল ভোগ করে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দান কি দাতার মাধ্যমেই বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘আনন্দ, চার প্রকারে দান বিশুদ্ধ হয়। কীরুপে চার? আনন্দ, কোনো দান দাতার সুশীলতায় বিশুদ্ধ হয়, প্রতিগ্রাহকের সুশীলতায় নয়। কোনো দান গ্রাহকের সুশীলতায় বিশুদ্ধ হয়, প্রতিগ্রাহকের সুশীলতায় নয়। কোনো দান দাতা এবং প্রতিগ্রাহক উভয়ের পক্ষে বিশুদ্ধ হয় না, কোনো দান দাতা ও প্রতিগ্রাহক উভয়ের দিক হতে বিশুদ্ধ হয়। আনন্দ, এরূপে চার প্রকার দান বিশুদ্ধ হয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	১মধ্যমনিকায় (৩.৩৮১) তৃতীয় খণ্ড ‘দক্ষিণাবিভঙ্গ সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘দান দাতার মাধ্যমেই বিশুদ্ধ হয়, গ্রহীতার মাধ্যমে নয়।’

	দক্ষিণা বিশুদ্ধিকথা সমাপ্ত।

	সপ্তদশ বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	অর্হতের পুণ্যসঞ্চয়, অর্হতের অকালমৃত্যুহীনতা

	সবকিছুর সঙ্গে কর্মের সম্পৃক্ততা

	ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আবদ্ধ দুঃখ,আর্যমার্গ ব্যতীত কথা,

	সংঘ দান গ্রহণ করে, সংঘ দান করে বিশুদ্ধ

	সংঘ ভোজন করে, পান করে

	সংঘ খায়, স্বাদ গ্রহণ করে

	সংঘদানে মহাফল, অছে দক্ষিণা বিশুদ্ধ। 

	 


১৮. অষ্টাদশ বর্গ

	(১৭৭) ১. মনুষ্যলোক-কথা 

	৮০২. থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধ ভগবান মনুষ্যলোকে ছিলেন?’

	বেতুল্যয়ক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বুদ্ধের অবস্থানের চৈত্য, আরাম, বিহার, গ্রাম, নগর, রাজ্য, জনপদ আছে কি?

	বেতুল্যয়ক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি বুদ্ধের অবস্থানের চৈত্য, আরাম, বিহার, গ্রাম, নগর, রাজ্য, জনপদ থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘বুদ্ধ ভগবান মনুষ্যলোকে ছিলেন।’

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধ ভগবান মনুষ্যলোকে ছিলেন?’

	বেতুল্যয়ক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত লুম্বিনীতে জন্মগ্রহণ করেন, বোধিমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, বারাণসীতে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, চাপাল চৈত্যে আয়ুসংস্কার বিসর্জন দেন, কুশিনারায় পরিনির্বাণ লাভ করেন?

	বেতুল্যয়ক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তথাগত লুম্বিনীতে জন্মগ্রহণ করেন...পূর্ববৎ... কুশিনারায় পরিনির্বাণ লাভ করে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘বুদ্ধ ভগবান মনুষ্যলোকে ছিলেন।’ 

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধ ভগবান মনুষ্যলোকে ছিলেন?’

	বেতুল্যয়ক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘তথাগত জগতে উৎপন্ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওত তাতে লিপ্ত না হয়ে জগতের ঊর্ধ্বে অবস্তুান করেন’-সূত্রের এরূপ উদ্ধৃতির কারণে বেতুল্যয়করা মনে করে, তথাগত তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে সেখানে বসবাস করেন। তিনি মনুষ্যজগতে আসেন না, কেবল নির্মিতরূপকেই এখানে দেখান। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘একসময় আমি উক্বট্‌ঠার সুভগ বনে শালরাজ বৃক্ষমূলে অবস্থান করি’,  ‘একসময় সম্বোধি লাভের পর আমি উরুবেলাতে অজপাল নিগ্রোধমূলে অবস্থান করি’,  ‘একসময় আমি রাজগৃহের বেলুবনের কলন্দক নিবাপে অবস্থান করি’,  ‘একসময় আমি শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করি’, ‘একসময় আমি বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করি’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	বেতুল্যয়ক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘বুদ্ধ ভগবান মনুষ্যলোকে ছিলেন।’

	৮০৩. বেতুল্যয়ক: ‘বুদ্ধ ভগবান কি মনুষ্যলোকে ছিলেন?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	বেতুল্যয়ক: নিশ্চয় তথাগত জগতে উৎপন্ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওত তাতে লিপ্ত না হয়ে জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন? 

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	বেতুল্যয়ক: যদি তথাগত জগতে উৎপন্ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওত তাতে লিপ্ত না হয়ে জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধ ভগবান মনুষ্যলোকে ছিলেন।’

	মনুষ্যলোক-কথা সমাপ্ত। 

	১দীর্ঘনিকায়ের (২.৯১) মহাবর্গের ‘মহাপদান সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অঙ্গুত্তরনিকায় (৪.২১) চতুর্থ নিপাতের ‘উরুবেলা সূত্র (প্রথম)’ দ্রষ্টব্য।

	৩দীর্ঘনিকায়ের (২.১৮০) মহাবর্গের ‘মহাপরিনির্বাণ সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	৪দীর্ঘনিকায়ের (৩.১১) পাটিকবর্গের ‘পাটিক সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	৫অঙ্গুত্তরনিকায় (৪.৩৬) চতুর্থ নিপাতের ‘দ্রোণ সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	১৮. অষ্টাদশ বর্গ

	(১৭৮) ২. ধর্মদেশনা-কথা 

	৮০৪. থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধ ভগবান কর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়েছে?’

	বেতুল্যয়ক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে কার দ্বারা দেশিত হয়েছে?

	বেতুল্যয়ক: বিশেষভাবে নির্মিত বুদ্ধের প্রতিকৃতির দ্বারা।

	থেরবাদী: তাহলে নিশ্চয় নির্মিত বুদ্ধ জয়ী পুরুষ, শাস্তা, সম্যক সম্বুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, ধর্মস্বামী, ধর্মের আশ্রয়স্থান?

	বেতুল্যয়ক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধ ভগবান কর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়েছে?’

	বেতুল্যয়ক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কার দ্বারা দেশিত হয়েছে?

	বেতুল্যয়ক: আয়ুষ্মান আনন্দের দ্বারা দেশিত হয়েছে।

	থেরবাদী: আয়ুষ্মান আনন্দ কি জয়ী পুরুষ, শাস্তা, সম্যকসম্বুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, ধর্মস্বামী, ধর্মের আশ্রয়স্থান?

	বেতুল্যয়ক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮০৫. থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধ ভগবান কর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়েছে?’

	বেতুল্যয়ক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘সারিপুত্র, আমি সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা করতে পারি, পুনঃ আমি বিস্তৃতভাবেও ধর্মদেশনা করতে পারি, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উভয় প্রকারে ধর্মদেশনা করতে পারি, উপলব্ধিকারীর সংখ্যা দুর্লভ’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	১অট্‌ঠকথা-মতে বেতুল্যয়করা মনে করে তথাগত তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে সেখানেই অবস্তুান করেছিলেন, কেবল নির্মিতরূপকেই মনুষ্যলোকে দেখিয়েছিলেন। সেই নির্মিতরূপের দেশনা শ্রবণ করে আনন্দ ভান্তে কর্তৃক তা দেশিত হয়েছে, বুদ্ধ কর্তৃক তা দেশিত হয়নি। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	বেতুল্যয়ক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘বুদ্ধ ভগবান কর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়েছে।’

	৮০৬. থেরবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধ ভগবান কর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়েছে?’

	বেতুল্যয়ক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ভিক্ষুগণ, ‘আমি পুরোপুরি উপলব্ধি করে ধর্মদেশনা করি, না জেনে নয়। আমি সনিদান (পারস্পরিক কারণসহ) ধর্মদেশনা করি কারণ ব্যতীত নয়। অদ্ভুত ঘটনা-সহ ধর্মদেশনা করি, অদ্ভুত ব্যাপার ব্যতীত নয়। ভিক্ষুগণ, এরূপে না জেনে নয়, পুরোপুরি উপলব্ধি করে কারণ ব্যতীত নয়, কারণ সহকারে; অদ্ভুত ঘটনা ব্যতীত নয়, অদ্ভুত ঘটনা সহকারে ধর্মদেশনা প্রদান, অনুশাসন করা উচিত। তোমরা এই ধারণায় সন্তুষ্ট হতে পারো, সম্যকসম্বুদ্ধ ভগবানের ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত, সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন। ভগবান এরূপ বললেন, ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট হয়ে ভগবানের ভাষণকে অভিনন্দন জানালেন। যখন এই অভিমত বিঘোষিত হয় তখন সহস্র লোকধাতু (পৃথিবী) কম্পিত হলো’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	বেতুল্যয়ক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘বুদ্ধ ভগবান কর্তৃক ধর্ম দেশিত হয়েছে।’

	ধর্মদেশনা কথা সমাপ্ত। 

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৩.৩৩) তৃতীয় নিপাতের ‘সারিপুত্র সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অঙ্গুত্তরনিকায় (৩.১২৬) তৃতীয় নিপাতের ‘গোতমকচেতিয সুত্তং’

	১৮. অষ্টাদশ বর্গ

	(১৭৯) ৩. করুণা-কথা 

	৮০৭. থেরবাদী: বুদ্ধ ভগবানের কি করুণা ছিল না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বুদ্ধ ভগবানের কি মৈত্রী ছিল না?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বুদ্ধ ভগবানের কি করুণা ছিল না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বুদ্ধ ভগবানের কি মুদিতা...পূর্ববৎ... উপেক্ষা ছিল না?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বুদ্ধ ভগবানের কি মৈত্রী ছিল?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বুদ্ধ ভগবানের কি করুণা ছিল?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বুদ্ধ ভগবানের কি মুদিতা...পূর্ববৎ... উপেক্ষা ছিল?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বুদ্ধ ভগবানের কি করুণা ছিল?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বুদ্ধ ভগবানের কি করুণা ছিল না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বুদ্ধ ভগবান কি করুণাকারী নন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভগবান করুণাকারী, লোকহিতকারী, লোকানুকম্পাকারী, লোকের মঙ্গলার্থী?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে প্রিয় বস্তুর বিপদ দেখে রাগযুক্ত ব্যক্তির রাগ করুণা হিসেবে প্রকাশ পায়। তাই উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ মনে করে রাগ বা লোভ হচ্ছে করুণা। যেহেতু তথাগত রাগশূন্য ছিলেন তাই তাঁর করুণাও ছিল না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: যদি ভগবান করুণাকারী, লোকহিতকারী, লোকানুকম্পাকারী, লোকের মঙ্গলার্থী হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধ ভগবানের করুণা নেই’...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বুদ্ধ ভগবানের কি করুণা ছিল না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভগবান মহাকরুণা সমাপত্তিতে নিমগ্ন হতেন?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ভগবান মহাকরুণা সমাপত্তিতে নিমগ্ন হন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধ ভগবানের করুণা নেই।’

	৮০৮. উত্তরাপথক: বুদ্ধ ভগবানের কি করুণা ছিল?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: ভগবান কি রাগযুক্ত?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	উত্তরাপথক: তাহলে বলতে হয়, ‘বুদ্ধ ভগবানের করুণা ছিল না।’

	করুণাকথা সমাপ্ত।

	১৮. অষ্টাদশ বর্গ

	(১৮০) ৪. সুগন্ধি-কথা 

	৮০৯. থেরবাদী: ভগবান বুদ্ধের মলমূত্র কি অন্য যে-কোনো সুগন্ধিকে হার মানায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ভগবান কি সুগন্ধ ভোজন করতেন?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ভগবান বুদ্ধের প্রতি অতিভক্তির কারণে উত্তরাপথক ও অন্ধকের মতো কেউ কেউ মনে করে তথাগতের মলমূত্রের সুগন্ধ অন্যান্য যে কোনো সুগন্ধকে হার মানায়। থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তিনি রান্না করা চাল (ভাত) ভোজন করতেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তিনি রান্না করা চাল ভোজন করেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ভগবান বুদ্ধের মলমূত্র কি অন্য যে-কোনো সুগন্ধিকে হার মানায়।’

	থেরবাদী: ভগবান বুদ্ধের মলমূত্র কি অন্য যে-কোনো সুগন্ধিকে হার মানায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি ছিল যে বুদ্ধের মলমূত্র দিয়ে স্নান করত, মলমূত্র শরীরে মাখত, ঝুড়িতে রেখে দিত, বাঙে রেখে দিত, দোকানে রাখত, সেই সুগন্ধি দিয়ে সুগন্ধিদ্রব্য বানাত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	সুগন্ধি-কথা সমাপ্ত।

	১৮. অষ্টাদশ বর্গ

	(১৮১) ৫. এক মার্গকথা 

	৮১০. থেরবাদী: এক আর্যমার্গে কি চার শ্রামণ্যফল  প্রত্যক্ষীকৃত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চার স্পর্শ...পূর্ববৎ... চার সংজ্ঞা কি একত্রিত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এক আর্যমার্গে কি চার শ্রামণ্যফল প্রত্যক্ষীকৃত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটা কি স্রোতাপত্তিমার্গের দ্বারা হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধক এবং উত্তরাপথকেরা মনে করে, বুদ্ধ ধাপে ধাপে স্‌্েরাতাপত্তিফল, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হত্ত্বফল লাভ করেন নি। তিনি একটি আর্যমার্গের দ্বারাই চারটি ফল সাক্ষাৎ করেছেন। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২চার শ্রামণ্যফল বলতে এখানে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্বফলকে বুঝানো হয়েছে।

	থেরবাদী: সকৃদাগামী...পূর্ববৎ... অনাগামীমার্গের দ্বারা হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কোন মার্গের দ্বারা হয়?

	উত্তরাপথক: অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্ব মার্গে কি সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অর্হত্ত্বমার্গে কি সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তিন সংযোজনের প্রহীণে স্রোতাপত্তিফল বুদ্ধ বলেছেন?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তিন সংযোজনের প্রহীণে স্রোতাপত্তিফল বুদ্ধ বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হত্ত্বমার্গে সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ পরিত্যাগ হয়।’

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গে কি স্থূল কামরাগ, স্থ্থূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অর্হত্ত্বমার্গে কি স্থ্থূল কামরাগ, স্থ্থূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় কামরাগ ব্যাপাদের ক্ষীণতায় সকৃদাগামীফল তথাগত বলেছেন?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি কামরাগ ব্যাপাদের ক্ষীণতায় সকৃদাগামীফল তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হত্ত্বমার্গে স্থ্থূল কামরাগ, স্থূল ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়।’

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গে কি ন্যূনতম কামরাগ, ন্যূনতম ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) অর্হত্ত্বমার্গে কি ন্যূনতম কামরাগ, ন্যূনতম ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় কামরাগ ব্যাপাদের অনবশেষ প্রহীণে অনাগামীফল তথাগত বলেছেন?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি কামরাগ ব্যাপাদের অনবশেষ প্রহীণে অনাগামীফল তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হত্ত্বমার্গে ন্যূনতম কামরাগ, ন্যূনতম ব্যাপাদ পরিত্যাগ হয়।’

	৮১১. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘এক আর্যমার্গে চার শ্রামণ্যফল প্রত্যক্ষীকৃত হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: ভগবান কর্তৃক কি স্রোতাপত্তিমার্গ ভাবিত হয়েছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: তবে কি ভগবান স্রোতাপন্ন?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	উত্তরাপথক: ভগবান কর্তৃক কি সকৃদাগামী...পূর্ববৎ... অনাগামীমার্গ ভাবিত হয়েছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: ভগবান কি অনাগামী?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮১২. থেরবাদী: ভগবানের কি এক আর্যমার্গে চার শ্রামণ্যফল প্রত্যক্ষীকৃত হয়েছে, শ্রাবকদের কি চার মার্গে চার শ্রামণ্যফল প্রত্যক্ষীকৃত হয়েছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি বুদ্ধ কর্তৃক যা দেখা হয়নি, অধিগত হয়নি, প্রত্যক্ষীকৃত হয়নি, এমন বিষয় শ্রাবকদের দেখা হয়, অধিগত হয়, প্রত্যক্ষীকৃত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	এক মার্গকথা সমাপ্ত।

	১৮. অষ্টাদশ বর্গ

	(১৮২) ৬. ধ্যানে গমন-কথা 

	৮১৩. থেরবাদী: এক ধ্যান থেকে কি অন্য ধ্যানে (সরাসরি) যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রথম ধ্যান থেকে কি তৃতীয় ধ্যানে (সরাসরি) যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এক ধ্যান থেকে কি অন্য ধ্যানে যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যান থেকে কি চতুর্থ ধ্যানে যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: প্রথম ধ্যান থেকে কি দ্বিতীয় ধ্যানে যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা প্রথম ধ্যানে মনোনিবেশ...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে তা কি দ্বিতীয় ধ্যানেও মনোনিবেশ...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘এ জগতে ভিক্ষু কাম ধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্তুান করে, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্তুান করে’-সূত্রের এ রকম উদ্ধৃতির কারণে মহাসাংঘিক ও অন্ধকেরা মনে করে, কোনো রকম উপচার ধ্যান ছাড়াই এক ধ্যান থেকে আরেক ধ্যানে যাওয়া যায়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: প্রথম ধ্যান থেকে দ্বিতীয় ধ্যানে যাওয়া যায়, এ ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘যা প্রথম ধ্যানে মনোনিবেশ...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে তা দ্বিতীয় ধ্যানেও মনোনিবেশ...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যান কি মনোনিবেশ ব্যতীত...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় মনোনিবেশের...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষার কারণে দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মনোনিবেশের...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষার কারণে দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘প্রথম ধ্যান থেকে দ্বিতীয় ধ্যানে (সরাসরি) যাওয়া যায়’...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: প্রথম ধ্যান থেকে কি দ্বিতীয় ধ্যানে যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামের বাধায় মনোযোগ দিলে কি প্রথম ধ্যান উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কামের বাধায় মনোযোগ দিলে কি দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: প্রথম ধ্যান কি বিতর্ক-বিচারযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যান কি বিতর্ক-বিচারযুক্ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: প্রথম ধ্যান থেকে কি দ্বিতীয় ধ্যানে যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে কি যা প্রথম ধ্যান, তা-ই দ্বিতীয় ধ্যান?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮১৪. থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যান থেকে কি তৃতীয় ধ্যানে যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা দ্বিতীয় ধ্যানে মনোনিবেশ...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে তা কি তৃতীয় ধ্যানেও মনোনিবেশ...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যান থেকে তৃতীয় ধ্যানে যাওয়া যায়, এ ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘যা দ্বিতীয় ধ্যানে মনোনিবেশ...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে তা তৃতীয় ধ্যানেও মনোনিবেশ...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তৃতীয় ধ্যান কি মনোনিবেশ ব্যতীত...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় মনোনিবেশের...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষার কারণে তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মনোনিবেশের...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষার কারণে তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘দ্বিতীয় ধ্যান থেকে তৃতীয় ধ্যানে (সরাসরি) যাওয়া যায়।’

	থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যান থেকে কি তৃতীয় ধ্যানে যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিতর্ক-বিচারের প্রতিবন্ধকতায় মনোযোগ দিলে কি দ্বিতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিতর্ক-বিচারের প্রতিবন্ধকতায় মনোযোগ দিলে কি তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যান কি প্রীতিপূর্ণ?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তৃতীয় ধ্যান কি প্রীতিপূর্ণ?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যান থেকে কি তৃতীয় ধ্যানে যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে কি যা দ্বিতীয় ধ্যান, তা-ই তৃতীয় ধ্যান?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮১৫. থেরবাদী: তৃতীয় ধ্যান থেকে কি চতুর্থ ধ্যানে যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যা তৃতীয় ধ্যানে মনোনিবেশ...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে তা কি চতুর্থ ধ্যানেও মনোনিবেশ...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তৃতীয় ধ্যান থেকে চতুর্থ ধ্যানে যাওয়া যায়, এ ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘যা তৃতীয় ধ্যানে মনোনিবেশ...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে তা চতুর্থ ধ্যানেও মনোনিবেশ...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চতুর্থ ধ্যান কি মনোনিবেশ ব্যতীত...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় মনোনিবেশের...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষার কারণে চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মনোনিবেশের...পূর্ববৎ... আকাঙ্ক্ষার কারণে চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘তৃতীয় ধ্যান থেকে চতুর্থ ধ্যানে (সরাসরি) যাওয়া যায়।’

	থেরবাদী: তৃতীয় ধ্যান থেকে কি চতুর্থ ধ্যানে যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রীতির বাধায় মনোযোগ দিলে কি তৃতীয় ধ্যান উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রীতির বাধায় মনোযোগ দিলে কি চতুর্থ ধ্যান উৎপন্ন হয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তৃতীয় ধ্যান কি সুখসহগত (সুখযুক্ত)?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চতুর্থ ধ্যান কি সুখসহগত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তৃতীয় ধ্যান থেকে কি চতুর্থ ধ্যানে যাওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে কি যা তৃতীয় ধ্যান, তা-ই চতুর্থ ধ্যান?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮১৬. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘এক ধ্যান থেকে কি অন্য ধ্যানে (সরাসরি) যাওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘এ জগতে ভিক্ষু কাম ধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে...পূর্ববৎ... চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে’ ।

	ধ্যানে গমন-কথা সমাপ্ত। 

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (২.১৩) দ্বিতীয় নিপাতের অধিকরণ বর্গ দ্রষ্টব্য।

	১৮. অষ্টাদশ বর্গ

	(১৮৩) ৭. মধ্যবর্তী ধ্যানকথা 

	৮১৭. থেরবাদী: মধ্যবর্তী ধ্যান কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী স্পর্শ...পূর্ববৎ... মধ্যবর্তী সংজ্ঞা কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ধ্যান কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যান এবং তৃতীয় ধ্যানের মধ্যে কি মধ্যবর্তী ধ্যান আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মধ্যবর্তী ধ্যান কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যানের মধ্যে কি মধ্যবর্তী ধ্যান আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যান এবং তৃতীয় ধ্যানের মধ্যে কি মধ্যবর্তী ধ্যান নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি দ্বিতীয় ধ্যান এবং তৃতীয় ধ্যানের মধ্যে মধ্যবর্তী ধ্যান না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মধ্যবর্তী ধ্যান আছে?’

	১অট্‌ঠকথা-মতে সম্মিতিয় ও অন্ধকদের মতো কেউ কেউ ধারণা পোষণ করে যে,  পাঁচ প্রকার ধ্যানের মধ্যে তথাগত কোন প্রকার শ্রেণি বিভাগ দেখাতে চান নি, কেবল তিনি সমাধির তিনটি আকারের কথা নির্দেশ করেছিলেন। কিন' সমাধির আকার সম্পর্কে যথাযথ না জেনে তারা মনে করে যে, বিতর্কহীনবিচারযুক্ত সমাধি প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানের অন্তর্বর্তী বা মধ্যবর্তী ধ্যানে অবস্তুান করে। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যানের মধ্যে কি মধ্যবর্তী ধ্যান নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যানের মধ্যে মধ্যবর্তী ধ্যান না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মধ্যবর্তী ধ্যান আছে।’

	৮১৮. থেরবাদী: প্রথম ধ্যান এবং দ্বিতীয় ধ্যানের মধ্যে কি মধ্যবর্তী ধ্যান আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যান এবং প্রথম ধ্যানের মধ্যে কি মধ্যবর্তী ধ্যান আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: প্রথম ধ্যান এবং দ্বিতীয় ধ্যানের মধ্যে কি মধ্যবর্তী ধ্যান আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যানের মধ্যে কি মধ্যবর্তী ধ্যান আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যান এবং প্রথম ধ্যানের মধ্যে কি মধ্যবর্তী ধ্যান নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রথম ধ্যান এবং দ্বিতীয় ধ্যানের মধ্যে কি মধ্যবর্তী ধ্যান নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যানের মধ্যে কি মধ্যবর্তী ধ্যান নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রথম ধ্যান এবং দ্বিতীয় ধ্যানের মধ্যে কি মধ্যবর্তী ধ্যান নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮১৯. থেরবাদী: বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি কি মধ্যবর্তী ধ্যান?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিতর্কযুক্ত বিচারযুক্ত সমাধি কি মধ্যবর্তী ধ্যান?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি কি মধ্যবর্তী ধ্যান?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিতর্কহীন বিচারহীন সমাধি কি মধ্যবর্তী ধ্যান?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিতর্কযুক্ত বিচারযুক্ত সমাধি কি মধ্যবর্তী ধ্যান নয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি কি মধ্যবর্তী ধ্যান নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিতর্কহীন বিচারহীন সমাধি কি মধ্যবর্তী ধ্যান নয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি কি মধ্যবর্তী ধ্যান নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮২০. থেরবাদী: দুই ধ্যানের মধ্যবর্তী স্তরে কি বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি অবস্থান করে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি প্রথম ধ্যানের নিরুদ্ধে দ্বিতীয় ধ্যানে বর্তমান হয়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি প্রথম ধ্যানের নিরুদ্ধে দ্বিতীয় ধ্যানে বর্তমান হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘দুই ধ্যানের মধ্যবর্তী স্তরে বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি অবস্থান করে।’

	৮২১. ভিন্নবাদী: বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি কি মধ্যবর্তী ধ্যান নয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: অবিতর্ক বিচারমাত্র সমাধি কি প্রথম ধ্যান...পূর্ববৎ... দ্বিতীয় ধ্যান...পূর্ববৎ... তৃতীয় ধ্যান...পূর্ববৎ... চতুর্থ ধ্যান?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, মধ্যবর্তী স্তরে বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি অবস্থান করে।

	৮২২. থেরবাদী: বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি কি মধ্যবর্তী ধ্যান?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত তিন প্রকার সমাধি যথা: বিতর্কযুক্ত বিচারযুক্ত সমাধি, বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি, বিতর্কহীন বিচারহীন সমাধি -এর কথা বলেছেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তথাগত তিন প্রকার সমাধি যথা: বিতর্কযুক্ত বিচারযুক্ত সমাধি, বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি, বিতর্কহীন বিচারহীন সমাধি-এর কথা বলে থাকেন; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মধ্যবর্তী স্তরে বিতর্কহীন বিচারমাত্র সমাধি অবস্থান করে।’

	মধ্যবর্তী ধ্যানকথা সমাপ্ত। 

	১দীর্ঘনিকায় (৩.৩০৫) পাটিক বর্গে ‘সংগীতি সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	১৮. অষ্টাদশ বর্গ

	(১৮৪) ৮. শব্দ শ্রবণ-কথা 

	৮২৩. থেরবাদী: সমাপন্ন (সমাপত্তী ধ্যানে মগ্ন) কি শব্দ শুনতে পায়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সমাপন্ন কি চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করে...পূর্ববৎ... কানের দ্বারা...পূর্ববৎ... নাকের দ্বারা...পূর্ববৎ... জিহ্বার দ্বারা...পূর্ববৎ... শরীরের স্পর্শ দ্বারা স্পর্শিত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সমাপন্ন কি শব্দ শুনতে পায়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রোত্রবিজ্ঞান সমন্বিত কি সমাপন্ন?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সমাধি মনোবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সমাধি মনোবিজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্ন শব্দ শুনতে পায়।’

	থেরবাদী: সমাধি মনোবিজ্ঞান সমন্বিতের, শ্রোত্রবিজ্ঞান সমন্বিত কি শব্দ শুনতে পায়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সমাধি মনোবিজ্ঞান সমন্বিতের হয় এবং শ্রোত্রবিজ্ঞান সমন্বিত শব্দ শুনতে পায়; তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্ন শব্দ শুনতে পায়।’

	থেরবাদী: সমাধি মনোবিজ্ঞান সমন্বিতের, শ্রোত্রবিজ্ঞান সমন্বিত কি শব্দ শুনতে পায়?

	১অট্‌ঠকথা-মতে পূর্বশৈলীয়রা মনে করে, সমাপন্ন শব্দ শোনে। তাদের এ রকম ধারণা পোষণ করার কারণ হচ্ছে, তথাগত বলেছেন প্রথম ধ্যানের বাধা হচ্ছে শব্দ। প্রথম ধ্যানে মগ্ন ব্যক্তি যদি শব্দ না শোনে তবে সেটি তার বাধা হতে পারে না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি দুই স্পর্শ...পূর্ববৎ... দুই চিত্ত একত্রিত হয়?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮২৪. পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সমাপন্ন শব্দ শুনতে পায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: নিশ্চয় প্রথম ধ্যানে প্রতিবন্ধক (বাধা) শব্দ্ততথাগত বলেছেন?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: যদি প্রথম ধ্যানের প্রতিবন্ধক শব্দ্ততথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সমাপন্ন শব্দ শুনতে পায়।’

	৮২৫. থেরবাদী: প্রথম ধ্যানের প্রতিবন্ধক শব্দ্ততথাগত বলেছেন, সমাপন্ন কি শব্দ শুনতে পায়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক-বিচার প্রতিবন্ধক্ততথাগত বলেছেন, কিন্তু এর (দ্বিতীয় ধ্যানে) কি বিতর্ক বিচার থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: প্রথম ধ্যান সম্পন্নের প্রতিবন্ধক শব্দ্ততথাগত বলেছেন, সমাপন্ন কি শব্দ শুনতে পায়?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তৃতীয় ধ্যানে প্রীতি প্রতিবন্ধক...পূর্ববৎ... চতুর্থ ধ্যানে শ্বাসপ্রশ্বাস... আকাশানন্তায়তন সমাপন্নের রূপসংজ্ঞা প্রতিবন্ধক... বিজ্ঞানানন্তায়তন সমাপন্নের আকাশানন্তায়তন সংজ্ঞা প্রতিবন্ধক... আকিঞ্চনায়তন সমাপন্নের বিজ্ঞানানন্তায়তন সংজ্ঞা প্রতিবন্ধক... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপন্নের আকিঞ্চনায়তন সংজ্ঞা প্রতিবন্ধক... সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপন্নের সংজ্ঞা ও বেদনা প্রতিবন্ধক্তভগবান বলেছেন; সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপন্নের কি সংজ্ঞা ও বেদনা থাকে?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	শব্দ শ্রবণ-কথা সমাপ্ত।

	১৮. অষ্টাদশ বর্গ

	(১৮৫) ৯. চক্ষুর রূপ দর্শন-কথা 

	৮২৬. থেরবাদী: চক্ষুদ্বারা কি রূপ দর্শন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপদ্বারা কি রূপ দর্শন হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপদ্বারা কি রূপ দর্শন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপদ্বারা রূপ কি জানা যায়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপদ্বারা রূপ কি জানা যায়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কি মনোবিজ্ঞান?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: চক্ষুদ্বারা কি রূপ দর্শন হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষুর কি মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় চক্ষুর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চক্ষুর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন হয়।’

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন হয়’-কথাটিকে ভিত্তি করে মহাসাংঘিকদের মতো কেউ কেউ ধারণা পোষণ করে যে, কেবল সংবেদনশীল চোখই রূপ দর্শন করে। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: শ্রোত্রদ্বারা শব্দ শোনা যায়...পূর্ববৎ... ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ অনুভব করা যায়...পূর্ববৎ... জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করা যায়...পূর্ববৎ... কায়স্পর্শের দ্বারা স্পর্শিত হওয়া যায় কি?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ দ্বারা কি রূপ স্পর্শিত হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপদ্বারা কি রূপ স্পর্শিত হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপদ্বারা রূপ কি জানা যায়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপদ্বারা রূপ কি জানা যায়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কি মনোবিজ্ঞান?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কায়স্পর্শের দ্বারা কি স্পর্শিত হওয়া যায়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কায়ের (শরীরের) কি মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় কায়ের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা নেই?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি কায়ের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কায়স্পর্শ দ্বারা স্পর্শিত হওয়া যায়’...পূর্ববৎ...।

	৮২৭. মহাসাংঘিক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন হয়’...পূর্ববৎ... ‘কায়স্পর্শ দ্বারা স্পর্শিত হওয়া যায়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে...পূর্ববৎ... কায়স্পর্শ দ্বারা স্পর্শিত হয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয়, চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন হয়...পূর্ববৎ... কায়স্পর্শ দ্বারা স্পর্শিত হওয়া যায়।

	চক্ষুর রূপ দর্শন-কথা সমাপ্ত।

	অষ্টাদশ বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	বুদ্ধ ভগবান মনুষ্যলোকে ছিলেন

	বুদ্ধ ভগবান ধর্মদেশনা করেন,

	বুদ্ধের করুণাময়তার কথা

	বুদ্ধের মলমূত্রের সুগন্ধি কথা,

	এক মার্গে চার শ্রামণ্যফল দর্শন

	ধ্যান থেকে ধ্যানে গমন,

	মধ্যবর্তী ধ্যান, সমাপন্নের শব্দ শ্রবণ

	চক্ষুর রূপ দর্শন, কায়ের স্পর্শকরণ। 

	১অঙ্গুত্তরনিকায়(৪.৩৭) চতুর্থ নিপাতের ‘অপরিহানীয় সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	১৯. ঊনবিংশতি বর্গ

	(১৮৬) ১. ক্লেশ পরিত্যাগ-কথা 

	৮২৮. থেরবাদী: অতীত ক্লেশ কি পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি নিরুদ্ধ ক্লেশ পুনরায় নিরোধ হয়, বিগত ক্লেশ বিগত হয়, ক্ষয় হওয়া ক্লেশ ক্ষয় হয়, ধ্বংস হওয়া ক্লেশ ধ্বংস হয়, অন্তর্হিত ক্লেশ পুনরায় অন্তর্হিত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অতীত ক্লেশ কি পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অতীত নিরুদ্ধ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অতীত নিরুদ্ধ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অতীত ক্লেশ পরিত্যাগ হয়।’

	থেরবাদী: অতীত ক্লেশ কি পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অতীত বিদ্যমান নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অতীত বিদ্যমান না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অতীত ক্লেশ পরিত্যাগ হয়।’

	৮২৯. থেরবাদী: ভবিষ্যৎ ক্লেশ কি পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি জন্মলাভ করেনি এমন ক্লেশ জন্মায় না, অসঞ্জাত ক্লেশ অসঞ্জাতই থাকে, উদিত না হওয়া ক্লেশ উদিত হয় না, অপ্রকাশিত ক্লেশ অপ্রকাশিত-ই থেকে যায়?

	১অট্‌ঠকথা-মতে উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ মনে করে যেহেতু ক্লেশ পরিত্যাগ করা যায়, তাই আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ক্লেশ পরিত্যাগ করতে পারি। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ ক্লেশ কি পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভবিষ্যৎ ক্লেশ জন্মলাভ করেনি?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ভবিষ্যৎ ক্লেশ জন্মলাভ না করে থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যৎ ক্লেশ পরিত্যাগ হয়।’

	থেরবাদী: ভবিষ্যৎ ক্লেশ কি পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভবিষ্যৎ বিদ্যমান নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ভবিষ্যৎ বিদ্যমান না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘ভবিষ্যৎ ক্লেশ পরিত্যাগ হয়।’

	৮৩০. থেরবাদী: বর্তমান ক্লেশ কি পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি লালসাযুক্ত ব্যক্তির রাগ পরিত্যাগ হয়, বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তির দ্বেষ পরিত্যাগ হয়, মোহসম্পন্ন ব্যক্তির মোহ পরিত্যাগ হয়, ক্লেশযুক্ত ব্যক্তির ক্লেশ পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তাহলে কি রাগের দ্বারা রাগ পরিত্যাগ হয়, দ্বেষের দ্বারা দ্বেষ পরিত্যাগ হয়, মোহের দ্বারা মোহ পরিত্যাগ হয়, ক্লেশের দ্বারা ক্লেশ পরিত্যাগ হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রাগ চিত্ত সম্প্রযুক্ত, মার্গ কি চিত্ত সম্প্রযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দুই চিত্ত কি একত্রিত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রাগ অকুশল, মার্গ কি কুশল?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম কি একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়। সেই চারটি বিষয় কী কী? আকাশ এবং পৃথিবী এটি প্রথম দুর্জ্ঞেয় বিষয়, সমুদ্রের দূরবর্তী অপর তীর এটি দ্বিতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং যেখানে অস্তগমন করে এটি তৃতীয় দুর্জ্ঞেয় বিষয়। সদ্ধর্ম এবং অসদ্ধর্ম এটি চতুর্থ দুর্জ্ঞেয় বিষয়। এই চারটি বিষয় দুর্জ্ঞেয়... সদ্ধর্মে আগমন দুর্জ্ঞেয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে এটি বলা উচিত নয়, ‘কুশল-অকুশল, দোষযুক্ত-দোষমুক্ত, হীন-উত্তম, কালো-উজ্জ্বল ধর্ম একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করে।’

	৮৩১. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অতীত ক্লেশ পরিত্যাগ হয়, ভবিষ্যৎ ক্লেশ পরিত্যাগ হয়, বর্তমান ক্লেশ পরিত্যাগ হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: তবে কি ক্লেশ পরিত্যাগ হয় না?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	উত্তরাপথক: তাহলে বলতে হয়, অতীত ক্লেশ পরিত্যাগ হয়, ভবিষ্যৎ ক্লেশ পরিত্যাগ হয়, বর্তমান ক্লেশ পরিত্যাগ হয়।

	ক্লেশ পরিত্যাগ-কথা সমাপ্ত। 

	১৯. ঊনবিংশতি বর্গ

	(১৮৭) ২. শূন্যতা-কথা 

	৮৩২. থেরবাদী: শূন্যতা কি সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।      

	থেরবাদী: অনিমিত্ত কি সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শূন্যতা কি সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অপ্রণিহিত (উদ্দেশ্যহীনতা) কি সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনিমিত্তের ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শূন্যতার ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: শূন্যতা কি সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।      

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধ কি অনিত্য নয়, সংস্কৃত নয়, প্রতীত্যসমুৎপন্ন নয়, ক্ষয়ধর্মী নয়, ব্যয়ধর্মী নয়, বিরাগধর্মী নয়, নিরোধধর্মী নয়, বিপরিণামধর্মী নয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় সংস্কারস্কন্ধ কি অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, বিপরিণামধর্মী?

	১অট্‌ঠকথা-মতে শূন্যতা দুই প্রকারের, যথা : অনাত্মা, যা পঞ্চস্কন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং নির্বাণ। অনাত্মাকে (স্কন্ধের শূন্যতা) মানসিক স্কন্ধের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কিন' নির্বাণকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অন্ধকদের মতো কেউ কেউ বিষয়টির পার্থক্য বুঝতে না পেরে শূন্যতাকে সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি সংস্কারস্কন্ধ অনিত্য...পূর্ববৎ... বিপরিণামধর্মী হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘শূন্যতা সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত।’

	৮৩৩. থেরবাদী: রূপস্কন্ধের শূন্যতা কি সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।      

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের শূন্যতা কি রূপস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনাস্কন্ধের...পূর্ববৎ... সংজ্ঞাস্কন্ধের... বিজ্ঞানস্কন্ধের শূন্যতা কি সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের শূন্যতা কি বিজ্ঞানস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের শূন্যতার ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপস্কন্ধের শূন্যতার ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সংস্কারস্কন্ধের শূন্যতার ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বেদনাস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত...পূর্ববৎ... সংজ্ঞাস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত... বিজ্ঞানস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিজ্ঞানস্কন্ধের শূন্যতার ক্ষেত্রে এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সংস্কারস্কন্ধে অন্তর্ভুক্ত?’

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৩৪. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘শূন্যতা সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার হচ্ছে শূন্য সেটা আত্মার হোক কিংবা আত্মার কোন বিষয়ের হোক’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: তাহলে বলতে হয়, শূন্যতা সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত।

	শূন্যতা-কথা সমাপ্ত।

	১৯. ঊনবিংশতি বর্গ

	(১৮৮) ৩. শ্রামণ্যফল-কথা 

	৮৩৫. থেরবাদী: শ্রামণ্যফল কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রামণ্যফল কি নির্বাণ, আশ্রয়, পরিত্রাণ, শরণ, অবলম্বন, অবিনশ্বর, অমৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: শ্রামণ্যফল কি অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ত্রাণ কি দুই প্রকার, সেখানে উঁচুনিচু, হীন-উত্তম, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, সীমা বা ভেদ, সারিবদ্ধতা বা বিভাজনও আছে কি? 

	১মধ্যমনিকায় (৩.৬৯) তৃতীয় খণ্ডে ‘আনিঞ্জা সাম্প্রেয় সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে পূর্বশৈলীয়রা মনে করে, ক্লেশের পরিত্যাগ এবং তাতে সফলতা বা ফলের উৎপত্তিই হচ্ছে শ্রামণ্যফল। তাই তাদের মতে শ্রামণ্যফল অসংস্কৃত। অন্যদিকে থেরবাদীরা মনে করে, আর্যমার্গের ফলস্বরূপ উৎপন্ন মন এবং ফললাভে নিয়োজিত মানসিক পদ্ধতিতে যা ঘটে তা-ই শ্রামণ্যফল। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৮৩৬. থেরবাদী: শ্রামণ্যফল কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রামণ্য কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: শ্রামণ্য কি সংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শ্রামণ্যফল কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিমার্গ কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিমার্গ কি সংস্কৃত? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল কি সংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সকৃদাগামীফল...পূর্ববৎ... অনাগামীফল...পূর্ববৎ... অর্হত্ত্বফল কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গ কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গ কি সংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বফল কি সংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল অসংস্কৃত, সকৃদাগামীফল...পূর্ববৎ... অনাগামীফল...পূর্ববৎ... অর্হত্ত্বফল অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি পাঁচ প্রকারের?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: ত্রাণ কি পাঁচ প্রকার...পূর্ববৎ... বিভাজন আছে কি? 

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	শ্রামণ্যফল কথা সমাপ্ত।

	১৯. ঊনবিংশতি বর্গ

	(১৮৯) ৪. প্রাপ্তিকথা 

	৮৩৭. থেরবাদী: প্রাপ্তি কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: প্রাপ্তি কি নির্বাণ, আশ্রয়, পরিত্রাণ, শরণ, অবলম্বন, অবিনশ্বর, অমৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: প্রাপ্তি অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ত্রাণ কি দুই প্রকার...পূর্ববৎ... বিভাজন আছে কি? 

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৮৩৮. থেরবাদী: চীবর প্রাপ্তি কি অসংস্কৃত?

	১অট্‌ঠকথা-মতে পূর্বশৈলীয়দের মতো কেউ কেউ মনে করে, প্রাপ্তি হচ্ছে অসংস্কৃত। থেরবাদীরা তা মনে করে না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চীবর প্রাপ্তি কি নির্বাণ...পূর্ববৎ... অমৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: চীবর প্রাপ্তি অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ত্রাণ কি দুই প্রকার...পূর্ববৎ... বিভাজন আছে কি? 

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: পিণ্ডপাত...পূর্ববৎ... শয়নাসন...পূর্ববৎ... গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি প্রাপ্তি কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নির্বাণ কি ...পূর্ববৎ... অবিনশ্বর,অমৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি প্রাপ্তি অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ত্রাণ কি দুই প্রকার...পূর্ববৎ... বিভাজন আছে কি? 

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: চীবর প্রাপ্তি অসংস্কৃত...পূর্ববৎ... পিণ্ডপাত...পূর্ববৎ... শয়নাসন...পূর্ববৎ... গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি প্রাপ্তি অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি পাঁচ প্রকারের?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: ত্রাণ কি পাঁচ প্রকার ...পূর্ববৎ... বিভাজন আছে কি? 

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৮৩৯. থেরবাদী: প্রথম ধ্যান প্রাপ্তি কি অসংস্কৃত... দ্বিতীয় ধ্যান... তৃতীয় ধ্যান... চতুর্থ ধ্যান... আকাশানন্তায়তন... বিজ্ঞানানন্তায়তন... আকিঞ্চনায়তন... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন... স্রোতাপত্তিমার্গ... স্রোতাপত্তিফল... সকৃদাগামীমার্গ... সকৃদাগামীফল... অনাগামীমার্গ... অনাগামীফল... অর্হত্ত্বমার্গ... অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তি কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নির্বাণ কি ...পূর্ববৎ... অবিনশ্বর,অমৃত?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তি অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত? 

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ত্রাণ কি দুই প্রকার ...পূর্ববৎ... বিভাজন আছে কি? 

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিমার্গ প্রাপ্তি কি অসংস্কৃত... স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্তি অসংস্কৃত... অর্হত্ত্বমার্গ প্রাপ্তি অসংস্কৃত... অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তি অসংস্কৃত... নির্বাণ প্রাপ্তি কি অসংস্কৃত?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি নয় প্রকারের?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ত্রাণ কি দুই প্রকার ...পূর্ববৎ... বিভাজন আছে কি? 

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৮৪০. পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, প্রাপ্তি অসংস্কৃত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: প্রাপ্তি কি রূপ... বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	পূর্বশৈলীয়: তাহলে বলতে হয়, প্রাপ্তি অসংস্কৃত।

	প্রাপ্তিকথা সমাপ্ত।

	১৯. ঊনবিংশতি বর্গ

	(১৯০) ৫. তুল্যতা-কথা 

	৮৪১. থেরবাদী: সকল ধর্মের তুল্যতা  কি অসংস্কৃত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল ধর্মের তুল্যতা কি নির্বাণ, আশ্রয়, পরিত্রাণ, শরণ, অবলম্বন, অবিনশ্বর, অমৃত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সকল ধর্মের তুল্যতা অসংস্কৃত, নির্বাণ কি অসংস্কৃত? 

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ত্রাণ কি দুই প্রকার...পূর্ববৎ... বিভাজন আছে কি? 

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৮৪২. থেরবাদী: রূপের রূপত্ব আছে, নিশ্চয় রূপত্ব অসংস্কৃত?

	১অট্‌ঠকথা-মতে উত্তরাপথকদের মতে অপরিবর্তনীয় বা মৌলিক কিছু থাকে। যার সঙ্গে তুলনা করে বলা হয় এরূপ (এর মত), যাকে সকল বস্তুর প্রকৃতিও বলা যায়। আর তাই তাদের ধারণা তুল্যতা সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্ত নয়, সকল ধর্মের তুল্যতা হচ্ছে অসংস্কৃত। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২কোনো নির্দিষ্ট মৌলিক বিষয়, যাকে ভিত্তি ধরে তার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: রূপের রূপত্ব  কি নির্বাণ, আশ্রয়, পরিত্রাণ, শরণ, অবলম্বন, অবিনশ্বর, অমৃত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: রূপের রূপত্ব আছে; নিশ্চয় রূপত্ব অসংস্কৃত, নির্বাণ অসংস্কৃত? 

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি দুই প্রকারের?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ত্রাণ কি দুই প্রকার...পূর্ববৎ... বিভাজন আছে কি? 

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: বেদনায় বেদনত্ব আছে, নিশ্চয় বেদনত্ব...পূর্ববৎ... সংজ্ঞায় সংজ্ঞত্ব আছে, নিশ্চয় সংজ্ঞত্ব... পূর্ববৎ... সংস্কারে সংস্কারত্ব আছে, নিশ্চয় সংস্কারত্ব... পূর্ববৎ... বিজ্ঞানে বিজ্ঞানত্ব আছে, নিশ্চয় বিজ্ঞানত্ব অসংস্কৃত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব কি নির্বাণ... অমৃত?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: রূপের রূপত্ব আছে, নিশ্চয় রূপত্ব... পূর্ববৎ... বিজ্ঞানে বিজ্ঞানত্ব, নিশ্চয় বিজ্ঞানত্ব অসংস্কৃত্ব, নির্বাণ অসংস্কৃত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ। 

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি ছয় প্রকারের?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: অসংস্কৃত কি ছয় প্রকারের?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ত্রাণ কি ছয় প্রকার...পূর্ববৎ... বিভাজন আছে কি? 

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৮৪৩. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সকল ধর্মের তুল্যতা অসংস্কৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: সকল ধর্মের তুল্যতা কি রূপ... বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	উত্তরাপথক: তাহলে বলতে হয়, সকল ধর্মের তুল্যতা অসংস্কৃত।

	তুল্যতা-কথা সমাপ্ত।

	১৯. ঊনবিংশতি বর্গ

	(১৯১) ৬. কুশলকথা 

	৮৪৪. থেরবাদী: নির্বাণধাতু কি কুশল?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি আলম্বনহীন হয় এবং এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘নির্বাণধাতু কুশল।’

	১অট্‌ঠকথা-মতে সকল প্রকার কুশল মানসিক অবস্তুা কুশল, কারণ এরা দোষহীন বা ক্লেশবিপ্রযুক্ত। অকুশল অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে এরা প্রয়োগ হয়। ভবিষ্যৎ পুনর্জন্মে প্রতিসন্ধির সময়ে অথবা পরে এগুলোর ফল লাভ করা যায়। কুশল, অকুশল এবং অনির্দিষ্টের মধ্যে এরা কেবল কুশল হিসেবে প্রয়োগ হয়। কিন' অন্ধকদের মতো কেউ কেউ কোনো রকম পার্থক্য না করে দোষহীন ভাবের কারণে নির্বাণকে কুশল মনে করে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	৮৪৫. থেরবাদী: অলোভ হচ্ছে কুশল এবং আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নির্বাণধাতু হচ্ছে কুশল এবং আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অদ্বেষ কুশল...পূর্ববৎ... অমোহ কুশল...পূর্ববৎ... শ্রদ্ধা... বীর্য... স্মৃতি... সমাধি... প্রজ্ঞা হচ্ছে কুশল এবং আলম্বনযুক্ত, এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নির্বাণধাতু হচ্ছে কুশল এবং আলম্বনযুক্ত, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা আছে কি?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নির্বাণধাতু হচ্ছে কুশল এবং আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অলোভ হচ্ছে কুশল এবং আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নির্বাণধাতু হচ্ছে কুশল এবং আলম্বনহীন, এর মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অদ্বেষ কুশল ...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা হচ্ছে কুশল এবং আলম্বনহীন, এদের মনোযোগ...পূর্ববৎ... প্রতিজ্ঞা কি নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৪৬. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘নির্বাণধাতু হচ্ছে কুশল?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় নির্বাণধাতু অবর্জনীয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি নির্বাণধাতু অবর্জনীয় হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘নির্বাণধাতু কুশল।’

	কুশলকথা সমাপ্ত।

	১৯. ঊনবিংশতি বর্গ

	(১৯২) ৭. চূড়ান্ত নিশ্চয়তা-কথা 

	৮৪৭. থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের কি চূড়ান্ত নিয়মতা (নিশ্চয়তা)  আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মাতৃঘাতকের কি চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আছে, পিতৃঘাতকের...পূর্ববৎ... অর্হৎ-ঘাতকের...পূর্ববৎ... রক্তপাতকারীর (বুদ্ধের শরীর থেকে)...পূর্ববৎ... সংঘভেদকারীর কি চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৪৮. থেরবাদী: পৃথগ্‌জনের কি চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চূড়ান্ত নিশ্চয়তা প্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসা (সন্দেহ) উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি চূড়ান্ত নিশ্চয়তা প্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পৃথগ্‌জনের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আছে।’

	থেরবাদী: চূড়ান্ত নিশ্চয়তা প্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের কি বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাদের বিচিকিৎসা কি প্রহীণ হয়েছে?

	১অট্‌ঠকথা-মতে ‘একবার নিমজ্জিত হয়ে নিমজ্জিত-ই থেকে যায়’-সূত্রে এ রকম থাকার কারণে উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ মনে করে পৃথগ্‌জনের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আছে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	২এখানে বিমুক্তি লাভের চূড়ান্ত নিশ্চয়তার কথা বলা হয়েছে।

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) তাদের বিচিকিৎসা কি প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি স্রোতাপত্তিমার্গের দ্বারা প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীমার্গের দ্বারা... পূর্ববৎ... অনাগামীমার্গের দ্বারা...পূর্ববৎ... অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কোন মার্গের দ্বারা প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: অকুশল মার্গের দ্বারা।

	থেরবাদী: অকুশল মার্গ কি সঠিক পথে পরিচালনাকারী, ক্ষয়গামী, বোধগামী, আসবহীন...পূর্ববৎ... সংক্লেশহীন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অকুশল মার্গ সঠিক পথে পরিচালনাকারী নয়...পূর্ববৎ... সংক্লেশযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অকুশল মার্গ সঠিক পথে পরিচালনাকারী নয়...পূর্ববৎ... সংক্লেশযুক্ত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘চূড়ান্ত নিশ্চয়তা প্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের বিচিকিৎসা অকুশল মার্গের দ্বারা প্রহীণ হয়েছে।’

	৮৪৯. থেরবাদী: শাশ্বতদৃষ্টি ধারণায় নিশ্চয়তা প্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের কি উচ্ছেদদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি শাশ্বতদৃষ্টি ধারণায় নিশ্চয়তা প্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের উচ্ছেদদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পৃথগ্‌জনের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আছে।’

	থেরবাদী: শাশ্বতদৃষ্টি ধারণায় নিশ্চয়তা প্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের কি উচ্ছেদদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: উচ্ছেদদৃষ্টি কি প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) উচ্ছেদদৃষ্টি কি প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি স্রোতাপত্তিমার্গের দ্বারা প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীমার্গের দ্বারা... পূর্ববৎ... অনাগামীমার্গের দ্বারা...পূর্ববৎ... অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কোন মার্গের দ্বারা প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: অকুশল মার্গের দ্বারা।

	থেরবাদী: অকুশল মার্গ  কি সঠিক পথে পরিচালনাকারী, ক্ষয়গামী, বোধগামী, আসবহীন...পূর্ববৎ... সংক্লেশহীন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অকুশল মার্গ সঠিক পথে পরিচালনাকারী নয়...পূর্ববৎ... সংক্লেশযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অকুশল মার্গ সঠিক পথে পরিচালনাকারী নয়...পূর্ববৎ... সংক্লেশযুক্ত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘শাশ্বতদৃষ্টি ধারণায় নিশ্চয়তা প্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের উচ্ছেদদৃষ্টি অকুশল মার্গের দ্বারা প্রহীণ হয়েছে।’

	৮৫০. থেরবাদী: উচ্ছেদদৃষ্টি ধারণায় নিশ্চয়তা প্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের কি শাশ্বতদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১মূল পালিতে এই অংশে বেশ কিছু প্রশ্নোত্তর ‘পে’ দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী বাংলা করলে পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হবে বিধায় এই প্রশ্নোত্তর গুলো ‘পে’ না দিয়ে সরাসরি দেওয়া হয়েছে।

	থেরবাদী: যদি উচ্ছেদদৃষ্টি ধারণায় নিশ্চয়তা প্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের শাশ্বতদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পৃথগ্‌জনের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আছে।’

	থেরবাদী: উচ্ছেদদৃষ্টি ধারণায় নিশ্চয়তা প্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের কি শাশ্বতদৃষ্টি উৎপন্ন হতে পারে না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: শাশ্বতদৃষ্টি কি প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) শাশ্বতদৃষ্টি কি প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তবে কি স্রোতাপত্তিমার্গের দ্বারা প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীমার্গের দ্বারা... পূর্ববৎ... অনাগামীমার্গের দ্বারা...পূর্ববৎ... অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কোন মার্গের দ্বারা প্রহীণ হয়েছে?

	উত্তরাপথক: অকুশল মার্গের দ্বারা।

	থেরবাদী: অকুশল মার্গ কি সঠিক পথে পরিচালনাকারী, ক্ষয়গামী, বোধগামী, আসবহীন...পূর্ববৎ... সংক্লেশহীন?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অকুশল মার্গ সঠিক পথে পরিচালনাকারী নয়...পূর্ববৎ... সংক্লেশযুক্ত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অকুশল মার্গ সঠিক পথে পরিচালনাকারী নয়...পূর্ববৎ... সংক্লেশযুক্ত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘উচ্ছেদদৃষ্টি ধারণায় নিশ্চয়তা প্রাপ্ত পুদ্‌‌গলের শাশ্বতদৃষ্টি অকুশল মার্গের দ্বারা প্রহীণ হয়েছে।’

	৮৫১. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পৃথগ্‌জনের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আছে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, এক প্রকার পুদ্‌‌গল আছে যারা পুরোটাকাল অকুশল ধর্ম সম্পন্ন হয়, একবার নিমজ্জিত হয়ে নিমজ্জিত-ই থেকে যায়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: তাহলে বলতে হয়, ‘পৃথগ্‌জনের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আছে।’

	৮৫২. থেরবাদী: তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, এক প্রকার পুদ্‌‌গল আছে যারা পুরোটাকাল অকুশল ধর্ম সম্পন্ন হয়, একবার নিমজ্জিত হয়ে নিমজ্জিত-ই থেকে যায়।’ এ কারণেই কি বলা উচিত, পৃথগ্‌জনের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, এক প্রকার পুদ্‌‌গল আছে যারা একবার উত্থিত হয়ে পুনরায় নিমজ্জিত হয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সর্বকাল কি তারা উত্থিত হয়ে পুনরায় নিমজ্জিত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৭.১৫) সপ্তম নিপাতের ‘উদকোপম সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অঙ্গুত্তরনিকায় (৭.১৫) সপ্তম নিপাতের ‘উদকোপম সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, এক প্রকার পুদ্‌‌গল আছে যারা পুরোটাকাল অকুশল ধর্মসম্পন্ন হয়, একবার নিমজ্জিত হয়ে নিমজ্জিত-ই থেকে যায়।’ এ কারণেই কি বলা উচিত, পৃথগ্‌জনের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, এক প্রকার পুদ্‌‌গল আছে যারা (জল থেকে) উত্থিত হয়ে স্থিত হয়, কেউ কেউ উত্থিত হয়ে সামনে, পেছনে দর্শন করে, কেউ কেউ পার হয়ে যায়, কেউ কেউ পারগত  হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সর্বকাল কি তারা উত্থিত হয়ে পারগত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	চূড়ান্ত নিশ্চয়তা-কথা সমাপ্ত। 

	১৯. ঊনবিংশতি বর্গ

	(১৯৩) ৮. ইন্দ্রিয়কথা 

	৮৫৩. থেরবাদী: লৌকিক শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক শ্রদ্ধা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লৌকিক বীর্যেন্দ্রিয়...পূর্ববৎ... স্মৃতীন্দ্রিয়...পূর্ববৎ... সমাধীন্দ্রিয়...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক প্রজ্ঞা কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লৌকিক শ্রদ্ধা কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লৌকিক বীর্য...পূর্ববৎ... স্মৃতি...পূর্ববৎ... সমাধি...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লৌকিক মন আছে. লৌকিক মনেন্দ্রিয় কি আছে?

	১অট্‌ঠকথা-মতে হেতুবাদী ও মহিসাসকরা মনে করে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা থাকলেও এরা শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতীন্দ্রিয়, সমাধীন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় নয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক শ্রদ্ধা আছে, লৌকিক শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লৌকিক মন আছে. লৌকিক মনেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক প্রজ্ঞা আছে, লৌকিক প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লৌকিক সৌমনস্য আছে, লৌকিক সৌমনস্যেন্দ্রিয়...পূর্ববৎ... লৌকিক জীবিত আছে, লৌকিক জীবিতেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক শ্রদ্ধা আছে, লৌকিক শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লৌকিক জীবিত আছে, লৌকিক জীবিতেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক প্রজ্ঞা আছে, লৌকিক প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৫৪. থেরবাদী: লৌকিক শ্রদ্ধা আছে, লৌকিক শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক মন আছে, লৌকিক মনেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লৌকিক প্রজ্ঞা আছে, লৌকিক প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক মন আছে, লৌকিক মনেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লৌকিক শ্রদ্ধা আছে, লৌকিক শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক সৌমনস্য আছে, লৌকিক সৌমনস্যেন্দ্রিয় কি নেই...পূর্ববৎ... লৌকিক জীবিত আছে, লৌকিক জীবিতেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লৌকিক প্রজ্ঞা আছে, লৌকিক প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক মন আছে. লৌকিক মনেন্দ্রিয় কি নেই...পূর্ববৎ... লৌকিক জীবিত আছে, লৌকিক জীবিতেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৫৫. থেরবাদী: লোকোত্তর শ্রদ্ধা আছে, লোকোত্তর শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক শ্রদ্ধা আছে, লৌকিক শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লোকোত্তর বীর্য...পূর্ববৎ... লোকোত্তর প্রজ্ঞা আছে, লোকোত্তর প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লৌকিক প্রজ্ঞা আছে, লৌকিক প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি আছে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লৌকিক শ্রদ্ধা আছে, লৌকিক শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর শ্রদ্ধা আছে, লোকোত্তর শ্রদ্ধেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: লৌকিক বীর্য...পূর্ববৎ... লৌকিক প্রজ্ঞা আছে, লৌকিক প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর প্রজ্ঞা আছে, লোকোত্তর প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৫৬. থেরবাদী: লৌকিক পঞ্চেন্দ্রিয় কি নেই?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘বুদ্ধদৃষ্টিতে বিশ্ব বিলোকন করে আমি দেখতে পাই কোনো কোনো জীব স্বল্পরজ, কোনো কোনো জীব মহারজ, কেউ তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেউ বা মৃদু ইন্দ্রিয়, কেউ বা সুন্দর আকারবিশিষ্ট, কেউ বা কদাকার, কেউ বা সুবোধ, কেউ বা অবোধ, কেউ কেউ বা পারত্রিক পাপ ভয়দর্শী হয়ে অবস্থান করছে’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, লৌকিক পঞ্চেন্দ্রিয় আছে।

	ইন্দ্রিয়কথা সমাপ্ত।

	ঊনবিংশতি বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	অতীত ক্লেশ পরিত্যাগ, ভবিষ্যৎ ক্লেশ পরিত্যাগ

	বর্তমান ক্লেশ পরিত্যাগ, শূন্যতা সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত

	শ্রামণ্যফল সংস্কৃত, প্রাপ্তি অসংস্কৃত

	সকল ধর্মের তুল্যতা অসংস্কৃত

	নির্বাণধাতু কুশল, পৃথগ্‌জনের চূড়ান্ত নিশ্চয়তা

	নেই পঞ্চ লৌকিক ইন্দ্রিয়তা। 

	১মধ্যমনিকায় (১.২৮৩) প্রথম খণ্ডে ‘পাসরাসি সুত্তং’ দ্রষ্টব্য।

	 


২০. বিংশতি বর্গ

	(১৯৪) ১. অনিচ্ছাকৃত অপরাধ-কথা 

	৮৫৭. থেরবাদী: অনিচ্ছাকৃতভাবে (অসচেতনভাবে) মাতৃহত্যা করলে কি মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাণিহত্যা করলে কি প্রাণিহত্যা হয় ?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করলে কি মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিচ্ছাকৃতভাবে চুরি করলে...পূর্ববৎ... মিথ্যা ভাষণ করলে কি মিথ্যা হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাণিহত্যা করলে কি প্রাণিহত্যা হয় না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করলে কি মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয় না?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনিচ্ছাকৃতভাবে চুরি করলে...পূর্ববৎ... মিথ্যা ভাষণ করলে কি মিথ্যা হয় না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করলে কি মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয় না?

	১যেহেতু আনন্তরিক পাপগুলো অত্যন্ত ভারী এবং গুরুতর তাই উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ মনে করে অনিচ্ছাকৃতভাবে এই আনন্তরিক পাপকর্ম করলেও শাস্তি অবধারিত। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	২অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাণিহত্যা করলে প্রাণিহত্যার ফলভোগ করতে হয় কি না জানতে চাওয়া হয়েছে।

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৫৮. থেরবাদী: অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করলে কি মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: নেই।

	থেরবাদী: ‘ইচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ‘ইচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়’, সূত্রে এমনটা থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়।’

	৮৫৯. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘মাতৃহত্যা করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ। 

	১এখানে ‘হ্যাঁ’ বলার কারণ হচ্ছে চিকিৎসার সময় দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হতে পারে-অট্‌ঠকথা।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় মাতৃহত্যা হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি মাতৃহত্যা হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অনিচ্ছাকৃতভাবে মাতৃহত্যা করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়।’

	উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পিতৃহত্যা করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় পিতৃহত্যা হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি পিতৃহত্যা হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অনিচ্ছাকৃতভাবে পিতৃহত্যা করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়।’

	উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎ-হত্যা করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় অর্হৎ-হত্যা হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি অর্হৎ-হত্যা হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্হৎ-হত্যা করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়।’

	উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রক্তপাত (বুদ্ধের শরীরের) করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় রক্তপাত হয়?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি রক্তপাত হয়, তবে আপনার বলা উচিত, ‘রক্তপাত (বুদ্ধের শরীরের) করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়।’

	৮৬০. থেরবাদী: সংঘভেদ করলে কি মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল সংঘভেদ কর্মে কি মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) সকল সংঘভেদ কর্মে কি মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ধর্মসংজ্ঞী (ন্যায়ভাবে) সংঘভেদ করলে কি মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৬১. থেরবাদী: ধর্মসংজ্ঞী (ন্যায়ভাবে) সংঘভেদ করলে কি মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘উপালি, এক প্রকারের সংঘভেদকারী আছে যে অপায়ে, নিরয়ে কল্পকাল দুঃখভোগ করে; উপালি, এক প্রকারের সংঘভেদকারী আছে যে অপায়ে গমন করে না, নিরয়ে গমন করে না, কল্পকাল দুঃখভোগ করে না’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ধর্মসংজ্ঞী (ন্যায়ভাবে) সংঘভেদ করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়।

	৮৬২. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘ধর্মসংজ্ঞী (ন্যায়ভাবে) সংঘভেদ করলে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, 

	‘এ জগতে সংঘভেদী যে-জন হয়,

	অপায় নরকে কল্পকাল সে রয়,

	অধার্মিক ভেদধর্মী হয় যে-জন

	যোগক্ষেমের হেতু ধ্বংস করে সে-জন,

	সংঘের একতায় বিভেদ সৃষ্টি করে,

	কল্পস্থায়ী দুঃখভোগে নরকেতে পড়ে।’

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: তাহলে বলতে হয়, সংঘভেদকর্মে মৃত্যুর পরপরই শাস্তিভোগ করতে হয়।

	অনিচ্ছাকৃত অপরাধ-কথা সমাপ্ত।

	২০. বিংশতি বর্গ

	(১৯৫) ২. জ্ঞানকথা 

	৮৬৩. থেরবাদী: পৃথগ্‌্‌জনের কি জ্ঞান থাকে না?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌্‌জনের কি প্রজ্ঞা, যথাযথভাবে জানা, অনুসন্ধান, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, ধর্মবিচয় (ধর্মানুসন্ধান), অন্তর্দৃষ্টি, বিবেচনা, সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ থাকে না?

	হেতুবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় পৃথগ্‌জনের প্রজ্ঞা, যথাযথভাবে জানা, অনুসন্ধান, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, ধর্মবিচয় (ধর্মানুসন্ধান), অন্তর্দৃষ্টি, বিবেচনা, সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ থাকে?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি পৃথগ্‌জনের প্রজ্ঞা, যথাযথভাবে জানা, অনুসন্ধান, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, ধর্মবিচয় (ধর্মানুসন্ধান), অন্তর্দৃষ্টি, বিবেচনা, সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পৃথগ্‌জনের জ্ঞান নেই।’

	৮৬৪. থেরবাদী: পৃথগ্‌্‌জনের কি জ্ঞান থাকে না?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কি প্রথম ধ্যান লাভ করে?

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি পৃথগ্‌জন প্রথম ধ্যান লাভ করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পৃথগ্‌জনের জ্ঞান থাকে না।’

	পৃথগ্‌জন কি দ্বিতীয় ধ্যান...পূর্ববৎ... তৃতীয় ধ্যান...পূর্ববৎ... চতুর্থ ধ্যান...পূর্ববৎ... আকাশানন্তায়তন লাভ করে, বিজ্ঞানানন্তায়তন লাভ করে, আকিঞ্চনায়তন লাভ করে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন লাভ করে, পৃথগ্‌জন কি দান দেয়...পূর্ববৎ... চীবরদান করে, পিণ্ডপাতদান করে, শয়নাসন-দান করে, গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান করে?

	১অট্‌ঠকথা-মতে জ্ঞান দুই প্রকার, যথা : লৌকিক জ্ঞান ও লোকোত্তর জ্ঞান। বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্তির ব্যাপারে জ্ঞান এবং কর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে দান দেওয়া হচ্ছে লৌকিক জ্ঞান। অন্যদিকে মার্গজ্ঞান এবং ফলজ্ঞান হচ্ছে লোকোত্তর জ্ঞান। হেতুবাদীদের মতো কেউ কেউ বিষয়টির পার্থক্য বুঝতে সমর্থ না হয়ে মনে করে, কেবলমাত্র সত্য উপলব্ধির জ্ঞানই হচ্ছে জ্ঞান। এজন্য তাদের ধারণা পৃথগ্‌জনের জ্ঞান নেই। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	হেতুবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি পৃথগ্‌জন গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘পৃথগ্‌জনের জ্ঞান থাকে না।’

	৮৬৫. হেতুবাদী: পৃথগ্‌্‌জনের কি জ্ঞান থাকে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	হেতুবাদী: পৃথগ্‌জন কি সেই জ্ঞানে দুঃখ জানতে পারে, দুঃখের কারণ জানতে, নিরোধ প্রত্যক্ষীকৃত হয়, মার্গ ভাবিত হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	জ্ঞানকথা সমাপ্ত।

	২০. বিংশতি বর্গ

	(১৯৬) ৩. নিরয়পাল কথা 

	৮৬৬. থেরবাদী: নিরয়ে নিরয়পাল কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিরয়ে কি দুষ্কর্মের জন্য শারীরিক শাস্তি নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিরয়ে কি দুষ্কর্মের জন্য শারীরিক শাস্তি আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিরয়ে নিরয়পাল কি আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: মনুষ্যলোকে দুষ্কর্মের শারীরিক শাস্তি প্রদান আছে, সেই শাস্তি প্রদানকারী  কি আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিরয়ে দুষ্কর্মের শারীরিক শাস্তি প্রদান আছে, সেই শাস্তি প্রদানকারী কি আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিরয়ে দুষ্কর্মের শারীরিক শাস্তি প্রদান আছে, সেই শাস্তি প্রদানকারী কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকেরা মনে করে, নিরয়ে নিরয়পাল বলতে কেউ নেই। নৈরয়িক কর্মগুলোই নিরয়গামীদের নিরয়পাল বা প্রহরীরূপে পাহারা দেয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	২এখানে শাস্তি প্রদানকারী বলতে যিনি শারীরিকভাবে আঘাত করেন তার কথা বলা হয়েছে।

	থেরবাদী: মনুষ্যলোকে দুষ্কর্মের শারীরিক শাস্তি প্রদান আছে, সেই শাস্তি প্রদানকারী কি নেই?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৬৭. অন্ধক: নিরয়ে নিরয়পাল কি আছে?

	থেরবাদী: থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন,

	‘নহে বেস্‌সভূ, নহে প্রেতরাজা

	নহে সোম, যম, নহে বেস্‌সবণ রাজা

	ইহজীবনে অকুশল করে যাহা

	পরজীবনে তা সৃষ্টি করে সাজা।’

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: তাহলে নিরয়ে নিরয়পাল নেই।

	৮৬৮. থেরবাদী: নিরয়ে নিরয়পাল কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘ভিক্ষুগণ, নিরয়পাল তাকে  পাঁচ প্রকার বন্ধনের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করে; তাকে উত্তপ্ত লৌহদণ্ড এক হাতে ঢুকিয়ে দেয়, একইভাবে অন্য হাতে ঢুকিয়ে দেয়; তারপর এক পায়ে উত্তপ্ত লৌহদণ্ড ঢুকিয়ে দেয়, একইভাবে অন্য পায়ে ঢুকিয়ে দেয়, তারপর বুকের মধ্যখানে উত্তপ্ত লৌহদণ্ড ঢুকিয়ে দেয়। সে এখানে অসহ্য দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার পাপকর্মের ফলভোগ শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মৃত্যুবরণ হয় না’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, নিরয়ে নিরয়পাল আছে।

	থেরবাদী: নিরয়ে নিরয়পাল কি নেই?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘ভিক্ষুগণ, তারপর নিরয়পালগণ তাকে শয়ন করিয়ে কুড়ালদ্বারা কুচি কুচি করে কাটে...পূর্ববৎ... তারপর ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তার পা উপরের দিকে ও মাথা নিচের দিকে স্থাপন করে ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে কাটে...পূর্ববৎ... তারপর ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাকে রথের সঙ্গে বেঁধে জ্বলন্ত মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায়...পূর্ববৎ... তারপর ভিক্ষুগণ, নিরয়পালগণ তাকে বিশাল প্রদীপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গারপর্বতে ফেলে দিয়ে উল্টিয়ে দেয়, পাল্টিয়ে দেয়, ভিক্ষুগণ, তারপর নিরয়পালগণ তার পা উপরের দিকে আর মাথা নিচের দিকে ধরে উত্তপ্ত লৌহ প্রদীপ্ত কুম্ভীতে নিক্ষেপ করে, সে বুদ্বুদ তুলে সিদ্ধ হতে থাকে, কখনো উপরের দিকে ওঠে, কখনো নিচের দিকে নামে, কখনো বা তির্যক দিকে যায়। সে তথায় তীব্র কষ্টকর দুঃখবেদনা অনুভব করে। যতকাল পাপকর্মের ফলভোগ শেষ না হয় ততকাল তথায় অবস্থান করতে হয়। ভিক্ষুগণ, তারপর নিরয়পালগণ তাকে মহানিরয়ে নিক্ষেপ কর্তে 

	সে মহানিরয় চারি কোণ, চারি দ্বারবিশিষ্ট

	লৌহপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত, লৌহদ্বারা আচ্ছাদিত,

	সেই ভূমি লৌহময় প্রজ্বলিত, তেজযুক্ত

	চারিদিকে শত যোজনব্যাপী এটি বিস্তৃত। 

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৩.৩৬) তৃতীয় নিপাতের ‘দেবদূত সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অঙ্গুত্তরনিকায় (৩.৩৬) তৃতীয় নিপাতের ‘দেবদূত সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘নিরয়ে নিরয়পাল আছে।’

	নিরয়পাল কথা সমাপ্ত।

	২০. বিংশতি বর্গ

	(১৯৭) ৪. তির্যক প্রাণী-কথা 

	৮৬৯. থেরবাদী: দেবতাদের মধ্যে কি তির্যক প্রাণী আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তির্যককূলে কি দেবতা আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দেবতাদের মধ্যে কি তির্যক প্রাণী আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দেবলোকে কি তির্যক প্রাণী আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দেবতাদের মধ্যে কি তির্যক প্রাণী আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় কি কীটপতঙ্গ, মশা, মাছি, সাপ, বৃশ্চিক, শতপদী (কেন্নো), কেঁচো আছে ?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৭০. অন্ধক: দেবতাদের মধ্যে কি তির্যক প্রাণী নেই?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে দেবতাদের মধ্যে এরাবণের মত কেউ কেউ হাাত ও ঘোড়ার রূপ ধারন করে। কিন' সেরকম কোন তির্যক প্রাণী সেখানে জন্মগ্রহণ করে না। কিন' অন্ধকেরা বিষয়টিকে ভিত্তি করে মনে করে যেহেতু সেখানে তির্যক প্রাণীর আকৃতি ধারন দেখা যায় তাই এগুলো পুনর্জন্ম গ্রহণকারী পশু অর্থ্যাৎ দেবলোকে তির্যক প্রাণী আছে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	২অঙ্গুত্তরনিকায় (৩.৩৬) তৃতীয় নিপাতের ‘দেবদূত সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	অন্ধক: নিশ্চয় সেখানে এরাবণ  নামক হাতি আছে, সহস্র জোয়ালযুক্ত দিব্য যান (বাহন) আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি সেখানে এরাবণ নামক হাতী থাকে, সহস্র জোয়ালযুক্ত দিব্য যান থাকে; তবে আপনার বলা উচিত, ‘দেবতাদের মধ্যে তির্যক প্রাণী আছে।’

	৮৭১. থেরবাদী: দেবতাদের মধ্যে কি তির্যক প্রাণী আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তথায় কি হাতিশালা, ঘোড়াশালা, খাদ্য, কর্মচারী, রাঁধুনি বা ভৃত্য আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তবে আপনার বলা উচিত, ‘দেবতাদের মধ্যে তির্যক প্রাণী নেই।’

	তির্যক প্রাণী-কথা সমাপ্ত।

	২০. বিংশতি বর্গ

	(১৯৮) ৫. মার্গকথা 

	৮৭২. থেরবাদী: মার্গ কি পাঁচ প্রকার?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত আট প্রকার মার্গ যথা: সম্যক দৃষ্টি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধির কথা বলেছেন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি আট প্রকার মার্গ যথা: সম্যক দৃষ্টি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধির কথা তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মার্গ পাঁচ প্রকার।’

	থেরবাদী: মার্গ কি পাঁচ প্রকার?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	১দেবরাজ ইন্দ্রের বাহক হাতি।

	২অট্‌ঠকথা-মতে ‘তার পূর্বের কায়কর্ম, বাককর্ম ও আজীব সুপরিশুদ্ধ হয়েছে’-সূত্রে এ রকম উদ্ধৃতি থাকার কারণে মহিসাসকদের মতো কেউ কেউ এই তিনটিকে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে স্তুান দিতে চায় না। তারা মনে করে মার্গ হচ্ছে পঞ্চাঙ্গিক। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন,

	‘মার্গের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ,

	সত্যের মধ্যে চতুরার্য সত্য

	ধর্মের মধ্যে বিরাগ এবং

	দ্বিপদ্‌গণের মধ্যে চক্ষুষ্মানই শ্রেষ্ঠ।’ 

	-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘মার্গ আট প্রকার।’

	৮৭৩. থেরবাদী: সম্যক বাক্য মার্গের অঙ্গ, এটি কি মার্গ নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি মার্গের অঙ্গ, এটি কি মার্গ নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য মার্গের অঙ্গ, এটি কি মার্গ নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক সংকল্প...পূর্ববৎ... সম্যক ব্যায়াম...পূর্ববৎ... সম্যক স্মৃতি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি মার্গের অঙ্গ, এসব কি মার্গ নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... সম্যক জীবিকা মার্গের অঙ্গ, এসব কি মার্গ নয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	১ধর্মপদে মার্গ বর্গ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি মার্গের অঙ্গ, এসব কি মার্গ নয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি মার্গের অঙ্গ, এটি কি মার্গ?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য মার্গের অঙ্গ, এটি কি মার্গ?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক দৃষ্টি মার্গের অঙ্গ, এটি কি মার্গ?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... সম্যক জীবিকা মার্গের অঙ্গ, এসব কি মার্গ?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক সংকল্প...পূর্ববৎ... সম্যক ব্যায়াম...পূর্ববৎ... সম্যক স্মৃতি...পূর্ববৎ... সম্যক সমাধি মার্গের অঙ্গ, এসব কি মার্গ?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক বাক্য...পূর্ববৎ... সম্যক কর্ম...পূর্ববৎ... সম্যক জীবিকা মার্গের অঙ্গ, এসব কি মার্গ?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৭৪. মহাসাংঘিক: আর্যমার্গ কি অষ্টাঙ্গিক?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘তার পূর্বের কায়কর্ম, বাক্‌কর্ম ও আজীব সুপরিশুদ্ধ হয়েছে। এরূপে তার অষ্টাঙ্গিক মার্গভাবনাও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয়, ‘আর্যমার্গ পঞ্চাঙ্গিক।’

	৮৭৫. থেরবাদী: আর্যমার্গ কি পঞ্চাঙ্গিক?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে সুভদ্র, যে ধর্মবিনয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব নাই, সে ধর্মবিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণির শ্রমণও নাই। সুভদ্র, যে ধর্মবিনয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব আছে, সে ধর্মবিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণির শ্রমণও আছে। সুভদ্র, এই ধর্মবিনয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব আছে, সুভদ্র, এই ধর্মবিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণির শ্রমণও বিদ্যমান। অন্যান্য ধর্মমত সমূহ শ্রমণশূন্য। সুভদ্র, এই ধর্মে ভিক্ষুগণ যথার্থ জীবনযাপন করতে পারেন এবং সে ক্ষেত্রে জগৎ অর্হৎশূন্য হবে না’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, ‘আর্যমার্গ অষ্টাঙ্গিক।’

	মার্গকথা সমাপ্ত।

	২০. বিংশতি বর্গ

	(১৯৯) ৬. জ্ঞানকথা 

	৮৭৬. থেরবাদী: দ্বাদশ-ভিত্তিক জ্ঞান কি লোকোত্তর?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর জ্ঞান কি দ্বাদশ প্রকার?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিমার্গ কি দ্বাদশ প্রকার?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিমার্গ কি দ্বাদশ প্রকার?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্রোতাপত্তিফল কি দ্বাদশ প্রকার?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকৃদাগামীমার্গ কি দ্বাদশ প্রকার...পূর্ববৎ... অনাগামীমার্গ... অর্হত্ত্বমার্গ কি দ্বাদশ প্রকার?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বমার্গ কি দ্বাদশ প্রকার?

	পূর্বশৈলীয়: হ্যাঁ।

	১দীর্ঘনিকায় (২.২১৪) মহাবর্গে ‘মহাপরিনির্বাণ সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে বারোটি গঠনকারী অংশ বা জ্ঞান আছে। পূর্বশৈলীয়দের মতো কেউ কেউ মনে করে এই বারো প্রকারের জ্ঞান হচ্ছে লোকোত্তর। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: অর্হত্ত্বফল কি দ্বাদশ প্রকার?

	পূর্বশৈলীয়: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৭৭. পূর্বশৈলীয়: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘দ্বাদশ-ভিত্তিক জ্ঞান লোকোত্তর?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, এটি দুঃখ-আর্যসত্য, এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। এই দুঃখ-আর্যসত্যকে যথাভূত পরিজ্ঞাত (জানা) হওয়া দরকার; ভিক্ষুগণ, দুঃখ-আর্যসত্য আমার পরিজ্ঞাত। এটি দুঃখের কারণ আর্যসত্য...পূর্ববৎ ... এই দুঃখের কারণ আর্যসত্যকে নির্মূল করা দরকার...পূর্ববৎ... ভিক্ষুগণ, দুঃখের কারণ আমার পরিত্যাগ হয়েছে...পূর্ববৎ... এটি দুঃখের নিরোধ-আর্যসত্য...পূর্ববৎ...দুঃখের নিরোধকে প্রত্যক্ষ করা দরকার...পূর্ববৎ... ভিক্ষুগণ, দুঃখের নিরোধ-আর্যসত্য আমার প্রত্যক্ষীকৃত হয়েছে...এটি দুঃখের নিরোধের উপায়...পূর্ববৎ... দুঃখনিরোধের উপায়কে ভাবনা করা দরকার...পূর্ববৎ... হে ভিক্ষুগণ, দুঃখনিরোধের উপায় আমার ভাবিত হয়েছে, এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	পূর্বশৈলীয়: তাহলে বলতে হয় দ্বাদশ-ভিত্তিক জ্ঞান লোকোত্তর।

	জ্ঞানকথা সমাপ্ত।

	বিংশতি বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	মাতৃহত্যা আনন্তরিক, পিতৃহত্যা আনন্তরিক

	অর্হৎ-হত্যা, বুদ্ধের শরীরে রক্তপাত আনন্তরিক

	১সংযুক্তনিকায় (৫.১০৮১) মহাবর্গে ‘ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	সংঘভেদ আনন্তরিক, পৃথগ্‌্‌জনের জ্ঞানহীনতা

	নিরয়ের নিরয়পালহীনতা, তীর্যকপ্রাণী আছে দেবতা

	পাঁচ প্রকারের মার্গ, দ্বাদশ জ্ঞানের লোকোত্তর কথা।

	চতুর্থ পঞ্চাশ সমাপ্ত।

	তৎ সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	নিয়ন্ত্রণ, পুণ্য সঞ্চয়, অবস্থান

	অতীতের মাতৃহত্যাকারীগণ। 

	 


২১. একবিংশতি বর্গ

	(২০০) ১. বুদ্ধের শাসন-কথা 

	৮৭৮. থেরবাদী: বুদ্ধের শাসন কি নতুনভাবে করা হয়েছে ?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্মৃতি-উপস্থাপন কি নতুনভাবে করা হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বুদ্ধের শাসন কি নতুনভাবে করা হয়েছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সম্যক প্রধান...পূর্ববৎ... ঋদ্ধিপাদ... পূর্ববৎ... ইন্দ্রিয়...পূর্ববৎ... বল...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ কি নতুনভাবে করা হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পূর্বের অকুশলকে কি পরে কুশল করা হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পূর্বের আসবযুক্ত...পূর্ববৎ... সংযোজনীয়, গ্রন্থনীয়, ওঘযুক্ত, যোগযুক্ত, নীবরণীয়, সংস্পৃষ্ট, লোভসংযুক্ত...পূর্ববৎ... ক্লেশযুক্ত বিষয় কি পরে ক্লেশহীন হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে, যে তথাগতের শাসনকে নতুনভাবে করেছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে, যে স্মৃতি-উপস্থাপনকে নতুনভাবে করেছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে তিনটি মহাসংগীতিতে তে বুদ্ধ শাসনের মত-পার্থক্যের মীমাংসা করা হয়েছে। বিষয়টিকে ভিত্তি করে উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ মনে করে তথাগতের শাসন নতুনভাবে করা হয়েছে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	২সংস্কার করে নতুনভাবে করা হয়েছে কি না জানতে চাওয়া হয়েছে।

	থেরবাদী: এমন কেউ কি আছে, যে সম্যক প্রধান...পূর্ববৎ... ঋদ্ধিপাদ... পূর্ববৎ... ইন্দ্রিয়...পূর্ববৎ... বল...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গ নতুনভাবে করেছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পূর্বের অকুশলকে কি পরে কুশল করা হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পূর্বের আসবযুক্ত...পূর্ববৎ... ক্লেশহীন হয়েছে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: তথাগতের শাসনকে কি নতুনভাবে করা যায়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্মৃতি-উপস্থাপনকে কি নতুনভাবে করা যায়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সম্যক প্রধানকে নতুনভাবে...পূর্ববৎ... ঋদ্ধিপাদকে... পূর্ববৎ... ইন্দ্রিয়কে...পূর্ববৎ... বলকে...পূর্ববৎ... বোধ্যঙ্গকে কি নতুনভাবে করা যায়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পূর্বের অকুশলকে কি পরে কুশল করা যায়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পূর্বের আসবকে...পূর্ববৎ... ক্লেশহীন করা যায়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	বুদ্ধের শাসন-কথা সমাপ্ত। 

	২১. একবিংশতি বর্গ

	(২০১) ২. অবিচ্ছেদ্য কথা 

	৮৭৯. থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কি তিন ধাতুর  ধর্মসমূহে অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কি তিন ধাতুর স্পর্শে...পূর্ববৎ... তিন ধাতুর বেদনায়... সংজ্ঞায়... চেতনায়... চিত্তে... শ্রদ্ধায়... বীর্যে... স্মৃতিতে... সমাধিতে... তিনধাতুর প্রজ্ঞায় অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: পৃথগ্‌জন কি তিন ধাতুর ধর্মসমূহে অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যেই সময়ে পৃথগ্‌জন চীবরদান দেয় সেই সময়েই কি প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে...পূর্ববৎ... আকাশানন্তায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: যেই সময় পিণ্ডদান করে...পূর্ববৎ... শয়নাসন-দান করে...পূর্ববৎ... গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান করে, সেই সময়ে কি চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে... নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৮০. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘পৃথগ্‌জন তিন ধাতুর ধর্মসমূহে অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে থেরবাদীরা মনে করে, যে পৃথগ্‌জনের যে বিষয়টি বর্তমান থাকে, তা তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। কিন' ভিন্নমতাবলম্বীরা মনে করে, যেহেতু পৃথগ্‌জনের ত্রিধাতুর বিষয়গুলো অজানা থাকে, তাই তারা এগুলোর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিদ্যমান থাকে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	২কামধাতু, রূপধাতু ও অরূপধাতু।

	ভিন্নবাদী: পৃথগ্‌জন কি রূপধাতু-অরূপধাতুতে উৎপন্ন কর্ম পরিজ্ঞাত হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, পৃথগ্‌জন তিনধাতুর ধর্মসমূহে অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে।

	অবিচ্ছেদ্য কথা সমাপ্ত।

	২১. একবিংশতি বর্গ

	(২০২) ৩. সংযোজন-কথা 

	৮৮১. থেরবাদী: কিছু সংযোজন প্রহীণ না হয়েও কি অর্হত্ত্বফল লাভ হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি...পূর্ববৎ... বিচিকিৎসা...পূর্ববৎ... শীলব্রত-পরামর্শ... রাগ... দ্বেষ... মোহ... অনপত্রপা প্রহীণ না হয়েও কি অর্হত্ত্বফল লাভ হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কিছু সংযোজন প্রহীণ না হয়েও কি অর্হত্ত্বফল লাভ হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি রাগসম্পন্ন, দ্বেষসম্পন্ন, মোহসম্পন্ন, মানসম্পন্ন, কপটতাযুক্ত, দয়াহীন, উপায়াসসম্পন্ন, ক্লেশযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ রাগহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন, মানহীন, কপটতাহীন, দয়াযুক্ত, উপায়াসহীন ক্লেশহীন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে মহাসাঙ্ঘিকেরা মনে করে, যেহেতু অর্হতেরা সকল বুদ্ধবিষয়ে জানে না, তাই সেসব বিষয়ে তাঁদের অবিদ্যা ও বিচিকিৎসা থেকে যায়, এক কথায় কিছু সংযোজন প্রহীণ না হয়েও অর্হত্ত্ব লাভ সম্ভব। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ রাগহীন...পূর্ববৎ... ক্লেশহীন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কিছু সংযোজন প্রহীণ না হয়েও অর্হত্ত্বফল লাভ হয়।’

	৮৮২. মহাসাংঘিক: এটি কি উচিত নয়, ‘কিছু সংযোজন প্রহীণ না হয়েও অর্হত্ত্বফল লাভ হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: সকল বুদ্ধজ্ঞান কি একজন অর্হৎ লাভ করতে পারে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয়, ‘কিছু সংযোজন প্রহীণ না হয়েও অর্হত্ত্বফল লাভ হয়।’

	সংযোজন-কথা সমাপ্ত।

	২১. একবিংশতি বর্গ

	(২০৩) ৪. ঋদ্ধিকথা 

	৮৮৩. থেরবাদী: বুদ্ধ বা তার শিষ্য কি ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধি দেখাতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘সব সময় পাতায় পূর্ণ থাকবে এমন বৃক্ষ’ কি বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্য ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধির দ্বারা করতে পারে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ‘সব সময় ফুলপূর্ণ থাকবে এমন বৃক্ষ... পূর্ববৎ... সব সময় ফলপূর্ণ থাকবে এমন বৃক্ষ...পূর্ববৎ... সব সময় চাঁদের আলোতে জোৎস্নাময় থাকবে...পূর্ববৎ... সব সময় মঙ্গলময়তা থাকবে...পূর্ববৎ... সব সময় প্রচুর ভিক্ষা পাওয়া যাবে এরূপ...পূর্ববৎ... সব সময় সমৃদ্ধি বজায় থাকুক’-এমনটা কি বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্য ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধির দ্বারা করতে পারে?

	১অট্‌ঠকথা-মতে ঋদ্ধি কিছু কিছু বিষয়ে সম্ভব, আবার কিছু কিছু বিষয়ে অসম্ভব। যেমন ঋদ্ধির দ্বারা অনিত্যকে নিত্য করা যায় না। কেবল প্রবাহের রূপান্তর ঘটানো যায়। যেমন : ভিক্ষুসংঘের পিণ্ডের ক্ষেত্রে পানিকে মাখন ও দুধে পরিণত করা। কিংবা বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে প্রাপ্ত ধাতুকে নিধানের সময় প্রদীপ, ফুল ইত্যাদির একই রূপ দীর্ঘদিন বিদ্যমান থাকা। কিন' পিলিন্দবচ্ছ ভান্তের দ্বারা রাজপ্রাসাদকে স্বর্ণে রূপান্তর করার বিষয় বিবেচনা করে কেউ কেউ বিশেষ করে অন্ধকেরা মনে করে ইচ্ছাময় ঋদ্ধি আছে। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্য কি ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধি দেখাতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্য কি ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধির দ্বারা ‘উৎপন্ন স্পর্শকে নিরুদ্ধ না হোক’ এমন করতে পারে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্য কি ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধি দ্বারা ‘উৎপন্ন বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা... চেতনা... চিত্ত... শ্রদ্ধা... বীর্য... স্মৃতি... সমাধি...পূর্ববৎ...প্রজ্ঞাকে নিরুদ্ধ’ করতে পারে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্য কি ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধি দেখাতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্য কি ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধির দ্বারা ‘রূপকে নিত্য’ করতে পারে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্য কি ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধির দ্বারা ‘বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সংস্কার...পূর্ববৎ... বিজ্ঞানকে নিত্য’ করতে পারে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্য কি ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধি দেখাতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্য কি ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধির দ্বারা ‘জন্মধর্মী সত্ত্বগণের জন্ম না হোক’ ...পূর্ববৎ... ‘জরাধর্মী সত্ত্বগণ জরাগ্রস্ত না হোক’...পূর্ববৎ... ‘ব্যাধিধর্মী সত্ত্বগণ ব্যাধীগ্রস্ত না হোক’ ...পূর্ববৎ... ‘মরণধর্মী সত্ত্বগণ মৃত্যু লাভ না করুক’-এমনটা করতে পারে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৮৪. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্য ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধি দেখাতে পারে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসারের প্রাসাদ সোনার হোক ইচ্ছা করাতে স্বর্ণময় হয়েছিল ?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসারের প্রাসাদ সোনার হোক ইচ্ছা করাতে স্বর্ণময় হয়ে থাকে, তবে আপনার বলা উচিত, ‘বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্য ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধি দেখাতে পারে।’

	ঋদ্ধিকথা সমাপ্ত।

	২১. একবিংশতি বর্গ

	(২০৪) ৫. বুদ্ধকথা 

	৮৮৫. থেরবাদী: বুদ্ধগণের মধ্যে কি হীন-উত্তম (পার্থক্য) আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: এটি কি স্মৃতি-উপস্থাপনে হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: এটি কি সম্যকপ্রধানে...পূর্ববৎ...ঋদ্ধিপাদে...ইন্দ্রিয়ে... বলে... বোধ্যঙ্গে... বশীভূতকরণে...পূর্ববৎ... সর্বজ্ঞতা জ্ঞান দর্শনে হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	বুদ্ধকথা সমাপ্ত।

	২১. একবিংশতি বর্গ

	১পারাজিকা (৬২১) ভৈষজ্য শিক্ষাপদ দ্রষ্টব্য।

	২অট্‌ঠকথা-মতে বিভিন্ন বুদ্ধের দেহের আকৃতি, আয়ু, দেহপ্রভার বিস্তৃতির পার্থক্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না। কিন' অন্ধকদের মতো কেউ কেউ মনে করে যে, বুদ্ধগণের সবকিছুতেই পার্থক্য থাকে। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	(২০৫) ৬. সর্বদিকের কথা 

	৮৮৬. থেরবাদী: বুদ্ধ কি সর্বদিকে ব্যাপ্ত থাকেন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বুদ্ধ কি পূর্ব দিকে ব্যাপ্ত থাকেন?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) বুদ্ধ কি পূর্ব দিকে ব্যাপ্ত থাকেন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই (পূর্ব দিকের) বুদ্ধকে কী নামে ডাকা হয়, কোন জাতি, কোন গোত্র, পিতামাতার নাম কী, শ্রাবকযুগলের নাম কী, সেবকের নাম কী, কী ধরনের চীবর পরিধান করে, কী ধরনের পাত্র ধারন করে, কোন গ্রামে, কোন শহরে, কোন নগরে, কোন রাজ্যে কোন জনপদে থাকেন?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না ...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দক্ষিণ দিকে...পূর্ববৎ... পশ্চিম দিকে...পূর্ববৎ... উত্তর দিকে...পূর্ববৎ... নিম্নদিকে কি বুদ্ধ ব্যাপ্ত থাকেন?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) নিম্নদিকে কি বুদ্ধ ব্যাপ্ত থাকেন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সেই (নিম্নদিকের) বুদ্ধকে কী নামে ডাকা হয়...পূর্ববৎ... কোন জনপদে থাকেন?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: ঊর্ধ্বদিকে কি বুদ্ধ ব্যাপ্ত থাকেন?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) ঊর্ধ্বদিকে কি বুদ্ধ ব্যাপ্ত থাকেন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথানুসারে-মহাসাঙ্ঘিকেরা মনে করে, বুদ্ধ চারিদিকে, উপরে, নিচে, সর্বদিকে, সব লোকধাতুতে বিদ্যমান থাকে। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২পূর্ব দিকের জন্য এরকম কোনো আলাদা বুদ্ধ আছে বলা যায় না।

	থেরবাদী: চতুর্মহারাজিক দেবলোকে কী বুদ্ধ ব্যাপ্ত থাকেন...পূর্ববৎ... তাবতিংস স্বর্গে কী বুদ্ধ ব্যাপ্ত থাকেন...পূর্ববৎ... তুষিত স্বর্গে কী বুদ্ধ ব্যাপ্ত থাকেন...পূর্ববৎ...যাম স্বর্গে কী বুদ্ধ ব্যাপ্ত থাকেন...পূর্ববৎ... নির্মাণরতি স্বর্গে কী বুদ্ধ ব্যাপ্ত থাকেন...পূর্ববৎ... পরনির্মিতবশবর্তী স্বর্গে কী বুদ্ধ ব্যাপ্ত থাকেন...পূর্ববৎ... ব্রহ্মলোকে কী বুদ্ধ ব্যাপ্ত থাকেন?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	সর্বদিকের কথা সমাপ্ত।

	২১. একবিংশতি বর্গ

	(২০৬) ৭. ধর্মকথা 

	৮৮৭. থেরবাদী: সকল ধর্ম (বিষয়) কি নিয়ত (নির্ধারিত)?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল বিষয় কি মিথ্যায় নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকল বিষয় কি সম্যকভাবে নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনিয়ত রাশি কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অনিয়ত রাশি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অনিয়ত রাশি থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল বিষয় নিয়ত’।

	থেরবাদী: সকল বিষয় কি নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে রূপ হিসেবে সবকিছুই নির্দিষ্ট থাকে, যদিও এটি পরিবর্তিত হতে পারে কিন' মৌলিক প্রকৃতি বদলায় না। বিষয়টিকে ভিত্তি করে অন্ধক ও উত্তরাপথকেরা মনে করে, সকল বিষয় নিয়ত বা নির্ধারিত। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তিন প্রকারের রাশি যথা: মিথ্যায় নিয়ত রাশি, সম্যকভাবে নিয়ত রাশি, অনিয়ত রাশি  এর কথা তথাগত বলেছেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তথাগত তিন প্রকারের রাশি যথা: মিথ্যায় নিয়ত রাশি, সম্যকভাবে নিয়ত রাশি, অনিয়ত রাশির কথা তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল বিষয় নিয়ত’।

	থেরবাদী: রূপ কি রূপ অর্থে নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কি মিথ্যায় নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: রূপ কি সম্যকভাবে নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সংস্কার...পূর্ববৎ... বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান অর্থে নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বিজ্ঞান কি মিথ্যায় নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: বিজ্ঞান কি সম্যকভাবে নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৮৮. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘রূপ রূপ অর্থে নিয়ত...পূর্ববৎ... বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সংস্কার...পূর্ববৎ... বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান অর্থে নিয়ত?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: রূপ কি বেদনা হয়... পূর্ববৎ... সংজ্ঞা হয়... সংস্কার হয়... বিজ্ঞান হয়; বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সংস্কার...পূর্ববৎ... বিজ্ঞান কি রূপ হয়...পূর্ববৎ... বেদনা হয়... সংজ্ঞা হয়... সংস্কার হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	১ধর্মসঙ্গণী তিক মাতিকা ১৫ নং দ্রষ্টব্য।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, রূপ রূপ অর্থে নিয়ত, বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা...পূর্ববৎ... সংস্কার...পূর্ববৎ... বিজ্ঞান বিজ্ঞান অর্থে নিয়ত।

	ধর্মকথা সমাপ্ত।

	২১. একবিংশতি বর্গ

	(২০৭) ৮. কর্মকথা 

	৮৮৯. থেরবাদী: সকল কর্ম কি নিয়ত (নির্ধারিত)?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সকল কর্ম কি মিথ্যায় নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: সকল কর্ম কি সম্যকভাবে নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অনিয়ত রাশি কি নেই?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অনিয়ত রাশি আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অনিয়ত রাশি থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল কর্ম নিয়ত।’

	থেরবাদী: সকল কর্ম কি নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে কিছু কিছু কর্ম আছে যা ইহজন্মেই ফল প্রদান করে অর্থাৎ ইহকালে ফল প্রদানের দিক দিয়ে কর্মগুলো সুনির্দিষ্ট। বিষয়টিকে বিবেচনা করে অন্ধক ও উত্তরাপথকেরা মনে করে সকল কর্ম নিয়ত বা সুনির্দিষ্ট। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তিন প্রকারের রাশি যথা: মিথ্যায় নিয়ত রাশি, সম্যকভাবে নিয়ত রাশি, অনিয়ত রাশির কথা তথাগত বলেছেন?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি তথাগত তিন প্রকারের রাশি, যথা: মিথ্যায় নিয়ত রাশি, সম্যকভাবে নিয়ত রাশি, অনিয়ত রাশির কথা তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল কর্ম নিয়ত।’

	৮৯০. থেরবাদী: দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম  কি দৃষ্টধর্ম বেদনীয় অর্থে নির্ধারিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম কি মিথ্যায় নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম কি সম্যকভাবে নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: উপপদ্য বেদনীয় কর্ম ...পূর্ববৎ... অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম  কি অপর পর্যায় বেদনীয় অর্থে নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম কি মিথ্যায় নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম কি সম্যকভাবে নিয়ত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৯১. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম নিয়ত, উপপজ্জ বেদনীয় কর্ম...পূর্ববৎ... অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম কি অপর পর্যায় বেদনীয় অর্থে নিয়ত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম কি উপপদ্যবেদনীয় হয়, অপর পর্যায় বেদনীয় হয়...পূর্ববৎ... উপপদ্যবেদনীয় কর্ম দৃষ্টধর্ম বেদনীয় হয়, অপর পর্যায় হয়...পূর্ববৎ... অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম দৃষ্টধর্ম বেদনীয় হয়, উপপদ্যবেদনীয় হয়?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম দৃষ্টধর্ম বেদনীয় অর্থে নিয়ত, উপপদ্যবেদনীয় কর্ম...পূর্ববৎ... অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম অপর পর্যায় বেদনীয় অর্থে নিয়ত।

	১তৎক্ষণাৎ ফলদায়ী কর্ম।

	২মাঝে মধ্যে ফলদায়ী কর্ম।

	৩অনির্দিষ্টভাবে ফলদায়ী কর্ম।

	কর্মকথা সমাপ্ত।

	একবিংশতি বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	বুদ্ধের শাসনকে নতুনভাবে করে

	আছে কেউ কি এমন,

	বুদ্ধের শাসনকে নতুনভাবে

	আদৌ করা যায় কি তেমন।

	তিন ধাতুর ধর্মে পৃথগ্‌জন থাকে বিচ্ছেদহীনে

	অর্হত্ত্ব হয় কি লাভ কিছু সংযোজনের অপ্রহীণে

	ইচ্ছানুযায়ী ঋদ্ধি দেখায় বুদ্ধ বা শিষ্যগণে

	হীন-উত্তম পার্থক্য আছে কি বুদ্ধগণে

	বুদ্ধ কি থাকেন সকল দিকে ব্যাপ্ত

	সকল ধর্ম, সকল কর্ম নিয়ত। 

	 


২২. দ্বাবিংশতি বর্গ

	(২০৮) ১. পরিনির্বাণ-কথা 

	৮৯২. থেরবাদী: কিছু সংযোজন প্রহীণ না হয়েও কি পরিনির্বাণ লাভ হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সৎকায়দৃষ্টি...পূর্ববৎ... অনপত্রপা প্রহীণ না হয়েও কি পরিনির্বাণ লাভ হয়?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: কিছু সংযোজন প্রহীণ না হয়েও কি পরিনির্বাণ লাভ হয়?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি রাগসম্পন্ন...পূর্ববৎ... ক্লেশযুক্ত?

	মহাসাংঘিক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ রাগহীন...পূর্ববৎ... ক্লেশহীন?

	মহাসাংঘিক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ রাগহীন...পূর্ববৎ... ক্লেশহীন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কিছু সংযোজন প্রহীণ না হয়েও পরিনির্বাণ লাভ হয়।’

	৮৯৩. মহাসাংঘিক: এটি কি উচিত নয়, ‘কিছু সংযোজন প্রহীণ না হয়েও পরিনির্বাণ লাভ হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	মহাসাংঘিক: সকল বুদ্ধজ্ঞান কি একজন অর্হৎ লাভ করতে পারে?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	মহাসাংঘিক: তাহলে বলতে হয়, ‘কিছু সংযোজন প্রহীণ না হয়েও পরিনির্বাণ লাভ হয়।’

	পরিনির্বাণ-কথা সমাপ্ত।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকেরা মনে করে বুদ্ধবিষয়ে সবকিছু না জেনেও অর্থাৎ কিছু কিছু সংযোজন প্রহীণ না হয়েও অর্হত্ত্বফল লাভ আছে। এবং কিছু কিছু সংযোজন প্রহীণ না হয়েও পরিনির্বাণ লাভ হয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	দ্বাবিংশতি বর্গ

	(২০৯) ২. কুশলচিত্ত-কথা 

	৮৯৪. থেরবাদী: অর্হৎ কি কুশলচিত্তে পরিনির্বাপিত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি পুণ্যাভিসংস্কার সঞ্চয় করে... আনেঞ্জাভিসংস্কার সঞ্চয় করে... গতিসংবর্তনীয় কর্ম করে... ভবসংবর্তনীয় কর্ম করে... প্রভুত্বশীল কর্ম করে... আধিপত্য-সংবর্তনীয় কর্ম করে... মহাভোগ-সংবর্তনীয় কর্ম করে... মহাদল-সংবর্তনীয় কর্ম করে... দেবসৌভাগ্য-বর্তনীয় কর্ম করে... মনুষ্যসৌভাগ্য-বর্তনীয় কর্ম করে পরিনির্বাপিত হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি কুশলচিত্তে পরিনির্বাপিত হয়?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি ছড়িয়ে দেয়...পূর্ববৎ... ধরে রাখে...পূর্ববৎ... বর্জন করে...পূর্ববৎ... আসক্ত হয়ে থাকে...পূর্ববৎ... আকর্ষণ করে...পূর্ববৎ... বিকর্ষণ করে...পূর্ববৎ... ধ্বংস করে...পূর্ববৎ... সুবাসিত করে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ সঞ্চয়ের স্তূপ করে না, ক্ষয় করে না, সবকিছু ক্ষয় করেই অবস্থান করে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ সঞ্চয়ের স্তূপ না করে, ক্ষয় না করে, সবকিছু ক্ষয় করেই অবস্থান করে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎ কুশলচিত্তে পরিনির্বাপিত হয়।’

	১অট্‌ঠকথা-মতে যেহেতু অর্হৎগণ স্মৃতির বিপুলতা নিয়ে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে পরিনির্বাপিত হন, তাই অন্ধকদের মতো কেউ কেউ মনে করে, অর্হৎগণ কুশলচিত্ত নিয়ে পরিনির্বাপিত হন। সমালোচনার দ্বারা দেখানো হয়েছে কুশলচিত্ত নিশ্চিতভাবে কুশলকর্ম সম্পৃক্ত করে। থেরবাদীদের মতে, এটি অর্হৎগণের পরিনির্বাণের সময়ে স্মৃতিমানযুক্ত বা জ্ঞানসম্প্রযুক্ত থাকার ইঙ্গিত প্রকাশ করে, কুশল-অকুশল নিরপেক্ষতা ও কার্যকারণহীন জবন চিত্তের প্রকাশ ইঙ্গিত করে। কিন' এটি কুশল চিন্তা উৎপন্ন দেখানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে না। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	৮৯৫. অন্ধক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎ কুশলচিত্তে পরিনির্বাপিত হয়?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: নিশ্চয় অর্হৎ স্বেচ্ছায় স্মৃতিসম্প্রজ্ঞাত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করে?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	অন্ধক: যদি অর্হৎ স্বেচ্ছায় স্মৃতিসম্প্রজ্ঞাত হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করে তাহলে বলা উচিত, ‘অর্হৎ কুশলচিত্তে পরিনির্বাপিত হয়।’

	কুশলচিত্ত-কথা সমাপ্ত।

	দ্বাবিংশতি বর্গ

	(২১০) ৩. নিশ্চলকথা 

	৮৯৬. থেরবাদী: অর্হৎ কি নিশ্চলতায় স্থিত  হয়ে পরিনির্বাপিত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ সাধারণ চিত্তে স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ সাধারণ চিত্তে স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎ নিশ্চলতায় স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়।’

	থেরবাদী: অর্হৎ কি নিশ্চলতায় স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি বিপাকহীন চিত্তে স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ বিপাকযুক্ত চিত্তে স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে তথাগত চতুর্থ ধ্যানে থাকা অবস্তুায় পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। উত্তরাপথকদের মতে, অর্হৎগণ জ্ঞানে-গুণে বুদ্ধের মতো, তাই অর্হৎগণও চতুর্থ ধ্যানের নিশ্চল অবস্তুায় পরিনির্বাপিত হন। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২চতুর্থ ধ্যানের শান্ত (অরূপলোকের) নিশ্চল (আনেঞ্জে) অবস্তুার কথা বলা হয়েছে।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ বিপাকযুক্ত চিত্তে স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎ নিশ্চলতায় স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়।’

	থেরবাদী: অর্হৎ কি নিশ্চলতায় স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: অর্হৎ কি ক্রিয়াব্যাকৃত চিত্তে স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অর্হৎ বিপাকাব্যাকৃত চিত্তে স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি অর্হৎ বিপাকাব্যাকৃত চিত্তে স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎ নিশ্চলতায় স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়।’

	থেরবাদী: অর্হৎ কি নিশ্চলতায় স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় ভগবান চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হয়ে পরিনির্বাপিত হন? 

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি ভগবান চতুর্থ ধ্যান থেকে উত্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়ে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘অর্হৎ নিশ্চলতায় স্থিত হয়ে পরিনির্বাপিত হয়।’

	নিশ্চলকথা সমাপ্ত। 

	১দীর্ঘনিকায় (২.২১৯) মহাবর্গে ‘মহাপরিনির্বাণ সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	২২. দ্বাবিংশতি বর্গ

	(২১১) ৪. সত্যজ্ঞান-কথা 

	৮৯৭. থেরবাদী: মাতৃগর্ভে  কি সত্যজ্ঞান (ধর্ম সম্পর্কে) লাভ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মাতৃগর্ভে কি ধর্মদেশনা, ধর্মশ্রবণ, ধর্মালোচনা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, শীল গ্রহণ, ইন্দ্রিয়সংবরণ, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান আছে, রাতের প্রথম যাম, শেষ যামে জেগে থেকে ধর্মচর্চার উপদেশ দেওয়া যেতে পারে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	থেরবাদী: নিশ্চয় মাতৃগর্ভে ধর্মদেশনা, ধর্মশ্রবণ, ধর্মালোচনা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, শীল গ্রহণ, ইন্দ্রিয়সংবরণ, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান নেই, রাতের প্রথম যাম, শেষ যামে জেগে থেকে ধর্মচর্চার উপদেশ দেওয়া যেতে পারা যায় না?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি মাতৃগর্ভে ধর্মদেশনা, ধর্মশ্রবণ, ধর্মালোচনা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, শীল গ্রহণ, ইন্দ্রিয় সংবরণ, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান না থাকে, রাতের প্রথম যাম, শেষ যামে জেগে থেকে ধর্মচর্চার উপদেশ দেওয়া যেতে পারা না যায়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মাতৃগর্ভে সত্যজ্ঞান লাভ হয়।’

	থেরবাদী: মাতৃগর্ভে কি সত্যজ্ঞান লাভ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় অন্য থেকে শুনে এবং গভীর মনোযোগ্তএই দুই কারণে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অতীতজন্মে স্রোতাপন্ন হওয়া ব্যক্তির মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া দেখে উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ মনে করে মাতৃগর্ভে সত্যজ্ঞান লাভ সম্ভব। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২মাতৃগর্ভে বলতে এখানে মাতৃগর্ভে উৎপন্ন সত্ত্বের কথা বলা হয়েছে।

	থেরবাদী: যদি অন্যের কাছ থেকে শুনে এবং গভীর মনোযোগ্তএই দুই কারণে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘মাতৃগর্ভে সত্যজ্ঞান লাভ হয়।’

	থেরবাদী: মাতৃগর্ভে কি সত্যজ্ঞান লাভ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সুপ্ত, প্রমত্ত, অমনোযোগী, অসম্প্রজ্ঞানী ব্যক্তির কি সত্যজ্ঞান লাভ হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	সত্যজ্ঞান-কথা সমাপ্ত।

	২২. দ্বাবিংশতি বর্গ

	(২১২-৪) ৫-৭. তিন বিষয় কথা 

	৮৯৮. থেরবাদী: মাতৃগর্ভে কি অর্হত্ত্বফল লাভ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সুপ্ত, প্রমত্ত, অমনোযোগী, অসম্প্রজ্ঞানী ব্যক্তির কি অর্হত্ত্বফল লাভ হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৮৯৯. থেরবাদী: স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তির কি সত্যজ্ঞান লাভ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: সুপ্ত, প্রমত্ত, অমনোযোগী, অসম্প্রজ্ঞানী ব্যক্তির কি সত্যজ্ঞান লাভ হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	৯০০. থেরবাদী: স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তির কি অর্হত্ত্বফল লাভ হয়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অতি অল্প বয়সে স্রোতাপন্নদের অর্হত্ত্বফল লাভ (যেমন : সুপ্রবাসার সাত বছর বয়সী পুত্র সীবলীর অর্হত্ত্ব লাভের কাহিনি শুনে কেউ কেউ মনে করে মাতৃগর্ভেও অর্হত্ত্বফল লাভ সম্ভব। অন্যদিকে অলৌকিক কার্যাদি দেখে তারা বিশ্বাস করে স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তির সত্য উপলব্ধি হয়, এমনকি স্বপ্নে অর্হত্ত্বফলও লাভ হয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: সুপ্ত, প্রমত্ত, অমনোযোগী, অসম্প্রজ্ঞানী ব্যক্তির কি অর্হত্ত্বফল লাভ হয়?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	তিন বিষয় কথা সমাপ্ত।

	২২. দ্বাবিংশতি বর্গ

	(২১৫) ৮. অব্যাকৃত-কথা 

	৯০১. থেরবাদী: সকল স্বপ্নাবিষ্ট চিত্ত কি অব্যাকৃত?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্বপ্নে কি মানুষ হত্যা করা যায়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি স্বপ্নে মানুষ হত্যা করা যায়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল স্বপ্নাবিষ্ট চিত্ত অব্যাকৃত।’

	থেরবাদী: স্বপ্নে কি চুরি করা যায়...পূর্ববৎ... মিথ্যা বলা যায়, পিশুন বাক্য বলা যায়, কটুবাক্য বলা যায়, সম্প্রলাপ করা যায়, সিঁধ কেটে চুরি করা যায়, লুটতরাজ (অপহরণ) করা যায়, পথিমধ্যে দস্যুবৃত্তি করা যায়, ব্যভিচার করা যায়, পরদারগমন করা যায়, গ্রাম ধ্বংস করা যায়, নিগম (শহর) ধ্বংস করা যায়, স্বপ্নে কি দান দেওয়া যায়, চীবরদান, পিণ্ডপাতদান, শয়নাসন-দান, গিলানো প্রত্যয়-ভৈষজ্যাদি দান, খাদ্যদান, ভোজ্যদান, পানীয়দান, চৈত্যকে বন্দনা, চৈত্য মালার দ্বারা সাজানো, সুগন্ধ দ্রব্য দিয়ে সাজানো, চন্দনাদি লেপন...পূর্ববৎ... চৈত্য প্রদক্ষিণ করা যায়?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে বিনয়পিটকে উল্লেখ আছে, ‘এক প্রকার চেতনা আছে যা নগণ্য’ এ বিষয়টিকে ভিত্তি করে উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ মনে করে স্বপ্নাবিষ্ট চিত্ত হচ্ছে অব্যাকৃত। মূলত আপত্তি দোষের ক্ষেত্রেই চেতনা নগণ্য বলা হয়েছিল কেননা স্বপ্নের চিত্তদ্বারা কারো জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হয় না, তাই বলে এটি অব্যাকৃত নয়। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: যদি স্বপ্নে চৈত্য প্রদক্ষিণ করা যায়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘সকল স্বপ্নাবিষ্ট চিত্ত অব্যাকৃত।’

	৯০২. উত্তরাপথক: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সকল স্বপ্নাবিষ্ট চিত্ত অব্যাকৃত?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: নিশ্চয় তথাগত বলেছেন, স্বপ্নাবিষ্ট চিত্ত উপেক্ষণীয় বা নগণ্য?

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	উত্তরাপথক: যদি স্বপ্নাবিষ্ট চিত্ত উপেক্ষণীয় তথাগত বলে থাকেন, তবে আপনার বলা উচিত, ‘সকল স্বপ্নাবিষ্ট চিত্ত অব্যাকৃত।’

	অব্যাকৃত-কথা সমাপ্ত।

	২২. দ্বাবিংশতি অধ্যায়

	(২১৬) ৯. আসেবন-প্রত্যয় কথা 

	৯০৩. থেরবাদী: কোনো আসেবন-প্রত্যয়  কি নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, প্রাণিহত্যা সেবিত (অনুসৃত), ভাবিত, বহুলীকৃত (বর্ধিত) হলে তা মানুষদের নরক, তির্যক ও প্রেতযোনিতে নিয়ে যায়। প্রাণিহত্যার সর্বনিম্ন (সামান্যতম) ফল হচ্ছে মানবের অল্পায়ু লাভ’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: কোনো আসেবন-প্রত্যয় কি নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে উত্তরাপথকদের মতে, যেহেতু সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ক্ষণস্তুায়ী তাই আসেবন-প্রত্যয় বা পুনরাবৃত্তির কারণ কিংবা পুনরাবৃত্তির দ্বারা পারস্পরিক সম্বন্ধ বলতে কোনো কিছু থাকতে পারে না যা বার বার ঘটে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	২পুনরাবৃত্তির কারণ।

	৩অঙ্গুত্তরনিকায় (৮.৪০) অষ্টম নিপাতের ‘দুচ্চরিতবিপাক সুত্তং’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, অদত্ত বস্তু গ্রহণ (চুরি) অনুসৃত, ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা মানুষদের নরক, তির্যক ও প্রেতযোনিতে (প্রেতকুলে) নিয়ে যায়। চৌর্যবৃত্তির সর্বনিম্ন ফল মানবের সম্পদ হানি...পূর্ববৎ... মিথ্যা কামাচার (ব্যভিচার) অনুসৃত, ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা মানুষদের নরক, তির্যক ও প্রেতকুলে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, ব্যভিচারের সর্বনিম্ন ফল প্রতিযোগিতা এবং বিদ্বেষ...পূর্ববৎ... ভিক্ষুগণ, মিথ্যেকথা পুনঃপুন কৃত ও বর্ধিত হলে তা মানুষদের নরক, তির্যক ও প্রেতকুলে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, মিথ্যা ভাষণের ন্যূনতম বিপাক মানবের অপবাদ, মিথ্যা কথন...পূর্ববৎ... পিশুন বাক্য (বিদ্বেষপূর্ণ ভাষণ) অনুসৃত, ভাবিত ও বর্ধিত হলে মানবগণকে নরক, তির্যক ও প্রেতকুলে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, পিশুন ভাষণের ন্যূনতম ফল মানুষের বন্ধুত্ব ছেদকরণ...পূর্ববৎ... ভিক্ষুগণ, কর্কশ বাক্য ভাষিত, পুনঃপুন কৃত ও বর্ধিত হলে মানুষদের নরক, তির্যক ও প্রেতকুলে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, কর্কশ বাক্য প্রয়োগের সর্বনিম্ন ফল মানবের অপ্রীতিকর শব্দ শ্রবণ...পূর্ববৎ... ভিক্ষুগণ, সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) অনুসৃত, ভাবিত ও বর্ধিত হলে তা মানব গণকে নরক, তির্যক ও প্রেতকুলে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, বৃথা বাক্য ভাষণের ন্যূনতম ফল মানবের অগ্রহণযোগ্য ভক্তি...পূর্ববৎ... ভিক্ষুগণ, সুরা, উত্তেজক পানীয় পান অনুসৃত, ......ও র্বর্ধিত হলে মানুষদের তা নরকে ও প্রেতকুলে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ, উত্তেজক, দ্রব্য পানের ন্যূনতম ফল মানবের ক্ষিপ্ততা’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, আসেবন-প্রত্যয় আছে।

	৯০৪. থেরবাদী: কোনো আসেবন-প্রত্যয় কি নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যাদৃষ্টি সেবিত (অনুসৃত) ভাবিত, বহুলীকৃত (বর্ধিত) হলে তা মানুষদের নরক, তির্যক ও প্রেতযোনিতে নিয়ে যায়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, আসেবন-প্রত্যয় আছে।

	থেরবাদী: কোনো আসেবন-প্রত্যয় কি নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১অঙ্গুত্তরনিকায় (৮.৪০) অষ্টম নিপাতে ‘দুচ্চরিতবিপাক সুত্তং’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, মিথ্যা সংকল্প...পূর্ববৎ... মিথ্যা সমাধি সেবিত (অনুসৃত) ভাবিত, বহুলীকৃত (বর্ধিত) হলে তা মানুষদের নরক, তির্যক ও প্রেতযোনিতে নিয়ে যায়’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, আসেবন-প্রত্যয় আছে।

	৯০৫. থেরবাদী: কোনো আসেবন-প্রত্যয় কি নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি সেবিত (অনুসৃত) ভাবিত, বহুলীকৃত (বর্ধিত) হলে তা অমৃতগামী, অমৃতপরায়ণ, অমৃতে পর্যবসিত করে’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, আসেবন-প্রত্যয় আছে।

	থেরবাদী: কোনো আসেবন-প্রত্যয় কি নেই?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত এমনটা বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, সম্যক দৃষ্টি সেবিত (অনুসৃত) ভাবিত, বহুলীকৃত (বর্ধিত) হলে ...পূর্ববৎ... ভিক্ষুগণ, সম্যক সমাধি সেবিত, ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা অমৃতগামী, অমৃতপরায়ণ, অমৃতে পর্যবসিত করে’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	 উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলতে হয়, আসেবন-প্রত্যয় আছে।

	আসেবন-প্রত্যয় কথা সমাপ্ত।

	২২. দ্বাবিংশতি বর্গ

	(২১৭) ১০. ক্ষণিক-কথা 

	৯০৬. থেরবাদী: সকল ধর্ম কি এক চিত্তক্ষণ বিদ্যমান থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মহাপৃথিবী, মহাসমুদ্র, পর্বতরাজ সিনেরু, পানি, আগুন, বায়ু কি এক চিত্তক্ষণ বিদ্যমান থাকে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: সকল ধর্ম কি এক চিত্তক্ষণ বিদ্যমান থাকে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: চক্ষু-আয়তন কি চক্ষুবিজ্ঞানের সহজাত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) চক্ষু-আয়তন কি চক্ষুবিজ্ঞানের সহজাত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় আয়ুষ্মান সারিপুত্র এমনটা বলেছেন, ‘বন্ধুগণ, যদি অভ্যন্তরীণ চক্ষু (আয়তন) অবিকল থাকে অথচ বাইরের রূপ (দৃশ্য বস্তু) তার গোচরে না আসে এবং তদনুযায়ী চিত্তসংযোগ না হয়, তাহলে সে পর্যন্ত তদুপযোগী চক্ষুবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয় না। যদি চক্ষু অবিকল থাকে বাইরের রূপ ও তার গোচরে আসে, অথচ তদনুযায়ী চিত্তসংযোগ না হয়, তাহলে সে পর্যন্ত তদুপযোগী চক্ষুবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয় না। যেহেতু, বন্ধুগণ, চক্ষু অবিকল থাকে, বাইরের রূপ ও গোচরে আসে তদনুযায়ী চিত্তসংযোগও হয়; তখন তদুপযোগী চক্ষুবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত (উৎপন্ন) হয়।’ 

	থেরবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ‘চক্ষু-আয়তন চক্ষুবিজ্ঞানের সহজাত।’

	১অট্‌ঠকথা-মতে পূর্বশৈলীয় ও অপরশৈলীয়রা মনে করে, সকল ধর্ম এক চিত্তক্ষণ বিদ্যমান থাকে। তাদের এরূপ ধারণা পোষণ করার কারণ হচ্ছে, সকল সংস্কৃত বস্তু অনিত্য তদুপরি কিছু বস্তু দ্রুত বিলয় হয় এবং কিছু বস্তু পরে বিলয় হয় এমন নিয়ম কোথাও পাওয়া যায় না। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২মধ্যমনিকায় (১.৩০৬) প্রথম খণ্ডে ‘মহা-হস্তীপদোপম সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	থেরবাদী: শ্রোত্রায়তন...পূর্ববৎ... ঘ্রাণায়তন...পূর্ববৎ... জিহ্বায়তন...পূর্ববৎ... কায়ায়তন কি কায়বিজ্ঞানের সহজাত?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারও বলছি) কায়ায়তন কি কায়বিজ্ঞানের সহজাত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘বন্ধুগণ, যদি অভ্যন্তরীণ কায় অবিকল থাকে অথচ বাইরের স্পর্শ স্পর্শগোচরে না আসে ...পূর্ববৎ...যদি অভ্যন্তরীণ কায় অবিকল থাকে বাইরের স্পর্শ স্পর্শগাচরে আসে...পূর্ববৎ... যেহেতু, বন্ধুগণ, কায় অবিকল থাকে, বাইরের স্পর্শ স্পর্শগোচরে আসে, তদনুযায়ী চিত্তসংযোগও হয়; তখন তদুপযোগী বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত (উৎপন্ন) হয়’ -সূত্রে কি এমনটা আছে?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: তাহলে বলা উচিত নয়, ‘কায়ায়তন কায়বিজ্ঞানের সহজাত।’

	৯০৭. ভিন্নবাদী: এটি কি বলা উচিত নয়, ‘সকল ধর্ম এক চিত্তক্ষণ বিদ্যমান থাকে?’

	থেরবাদী: হ্যাঁ।

	ভিন্নবাদী: সকল ধর্ম কি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিণামধর্মী?

	থেরবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	ভিন্নবাদী: তাহলে বলতে হয়, সকল ধর্ম এক চিত্তক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

	ক্ষণিক-কথা সমাপ্ত।

	দ্বাবিংশতি বর্গ সমাপ্ত।

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	সংযোজনের অপ্রহীণে পরিনির্বাণ

	অর্হতের কুশল চিত্তে পরিনির্বাণ

	অর্হতের নিশ্চলতায় পরিনির্বাণ,

	মাতৃগর্ভে সত্যজ্ঞান লাভ

	মাতৃগর্ভে অর্হত্ত্বফল লাভ,

	১মধ্যমনিকায় (১.৩০৬) প্রথম খণ্ডে ‘মহা-হস্তীপদোপম সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	স্বপ্নে সত্যজ্ঞান, স্বপ্নে অর্হত্ত্ব

	সকল স্বপ্নাবিষ্ট চিত্ত অব্যাকৃত,

	আসেবন প্রত্যয়হীনতা

	সকল ধর্র্মের এক চিত্তক্ষণ বিদ্যমানতা। 

	 


২৩. ত্রয়োবিংশতি বর্গ

	(২১৮) ১. মিলিত সম্মতির কথা 

	৯০৮. থেরবাদী: মিলিত সম্মতিতে কি মৈথুন ধর্ম সেবন করা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মিলিত সম্মতির কারণে কি অশ্রমণ, অভিক্ষু, ছিন্নমূল, পারাজিকাগ্রস্ত হওয়া যায়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: মিলিত সম্মতিতে কি মৈথুন ধর্ম সেবন করা যায়?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: মিলিত সম্মতিতে কি প্রাণিহত্যা করতে পারে, চুরি করতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে, পিশুন বাক্য বলতে পারে., কটুবাক্য বলতে পারে, সম্প্রলাপ করতে পারে, সিঁধ কেটে চুরি করতে পারে, লুটতরাজ (অপহরণ) করতে পারে, পথিমধ্যে দস্যুবৃত্তি করতে পারে, ব্যভিচার করতে পারে, পরদারগমন করতে পারে, গ্রাম ধ্বংস করতে পারে, নিগম (শহর) ধ্বংস করতে পারে?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	মিলিত সম্মতির কথা সমাপ্ত।

	২৩. ত্রয়োবিংশতি বর্গ

	(২১৯) ২. অর্হতের রূপ কথা 

	৯০৯. থেরবাদী: অর্হতের রূপ ধরে কি অমনুষ্য মৈথুন ধর্ম সেবন করতে পারে?

	উত্তরাপথক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধক ও বেতুল্যয়করা মনে করে, করুণাপরায়ণ হয়ে (শুধু আবেগের বশবর্তী নয়), ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, মন্দিরে গিয়ে সারাজীবন একত্রে থাকার কামনা করে, একজন পুরুষ ও নারী মিলিত সম্মতিতে মৈথুন ধর্ম সেবন করতে পারে। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	২অট্‌ঠকথা-মতে কু-মানসিকতাপূর্ণ কিন' দৈহিক চালচলন ও পোশাকপরিচ্ছদে পরিপাটি কিছু ভিক্ষুদের আচরণ দেখে উত্তরাপথকদের মতো কেউ কেউ মনে করে, অর্হতের রূপ ধরে অমনুষ্যরা মৈথুন ধর্ম সেবন করে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: অর্হতের রূপ ধরে কি কেউ প্রাণিহত্যা করতে পারে...পূর্ববৎ... চুরি করতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে, পিশুন বাক্য বলতে পারে., কটুবাক্য বলতে পারে, সম্প্রলাপ করতে পারে, সিঁধ কেটে চুরি করতে পারে, লুটতরাজ (অপহরণ) করতে পারে, পথিমধ্যে দস্যুবৃত্তি করতে পারে, ব্যভিচার করতে পারে, পরদারগমন করতে পারে, গ্রাম ধ্বংস করতে পারে, নিগম (শহর) ধ্বংস করতে পারে?

	উত্তরাপথক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	অর্হতের রূপকথা সমাপ্ত।

	২৩. ত্রয়োবিংশতি বর্গ

	(২২০-৪) ৩-৭. প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষার কথা 

	৯১০. থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে কি বিনিপাত নরকে গমন করতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে কি নিরয়ে গমন করতে পারে, সঞ্জীব নরকে গমন করতে পারে, কালসুত্ত নরকে গমন করতে পারে, তাপন নরকে গমন করতে পারে, মহাতাপন নরকে গমন করতে পারে, সংঘাতক নরকে গমন করতে পারে, রোরুব নরকে গমন করতে পারে...পূর্ববৎ অবীচি নরকে গমন করতে পারে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে কি বিনিপাত নরকে গমন করতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	১অট্‌ঠকথানুসারে-অন্ধকদের মতো কেউ কেউ মনে করে, বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে বিনিপাত নরকে গমন করেন, মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন, দুষ্কর কার্য সম্পাদন করেন, কঠোর তপস্যা করেন, অন্য শাস্তাদের অনুসরণ করেন। বিষয়টির সমাধানে এই যুক্তিতর্ক।

	থেরবাদী: ‘বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে বিনিপাত নরকে গমন করতে পারে’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	অন্ধক: নেই।

	থেরবাদী: যদি সূত্রে এমনটা না থাকে, ‘বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে বিনিপাত নরকে গমন করতে পারে’, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে বিনিপাত নরকে গমন করতে পারে।’

	৯১১. থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে কি মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে কি নিরয়ে উৎপন্ন হয়, তির্যককুলে উৎপন্ন হয়?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে কি মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব কি ঋদ্ধিসম্পন্ন?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: (আবারো বলছি) বোধিসত্ত্ব কি ঋদ্ধিসম্পন্ন?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্বের কি ছন্দ-ঋদ্ধিপাদ ভাবিত...পূর্ববৎ... বীর্য ঋদ্ধিপাদ ভাবিত... পূর্ববৎ... চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবিত...পূর্ববৎ... মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে কি মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে পারে’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	অন্ধক: নেই।

	থেরবাদী: যদি সূত্রে এমনটা না থাকে, ‘বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে পারে’, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে পারে।’

	৯১২. থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে কি দুষ্করকার্য সম্পাদন করতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে ‘লোক শাশ্বত’-এমন ধারণায় পশ্চাৎ গমন হতে পারে, ‘লোক অশাশ্বত’...পূর্ববৎ... ‘লোক অন্তবান’...পূর্ববৎ... ‘লোক অনন্তবান’...পূর্ববৎ... ‘যেই জীব সেই শরীর’...পূর্ববৎ... ‘জীব এবং শরীর ভিন্ন ভিন্ন’...পূর্ববৎ... ‘তথাগত মরণের পর থাকেন’...পূর্ববৎ... ‘তথাগত মরণের পর থাকেন না’...পূর্ববৎ... ‘তথাগত মরণের পর থাকেন, নাও থাকেন না’...পূর্ববৎ... ‘তথাগত মরণের পর থাকেনও না, নাও থাকেন না’-এমন ধারণায় কি পশ্চাৎ গমন হতে পারে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে দুষ্করকার্য সম্পাদন করতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে দুষ্করকার্য সম্পাদন করতে পারে’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	অন্ধক: নেই।

	থেরবাদী: যদি সূত্রে এমনটা না থাকে, ‘বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে দুষ্করকার্য সম্পাদন করতে পারে’, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে দুষ্করকার্য সম্পাদন করতে পারে।’

	৯১৩. থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে কি কঠোর তপস্যা , অন্য শাস্তাদের অনুসরণ করতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে ‘লোক শাশ্বত’-এমন ধারণায় পশ্চাৎ গমন হতে পারে...পূর্ববৎ... ‘তথাগত মরণের পর থাকেনও না, নাও থাকেন না’-এমন ধারণায় কি পশ্চাৎ গমন হতে পারে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৯১৪. থেরবাদী: বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে কি অন্য শাস্তাদের অনুসরণ করতে পারে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: ‘বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে অন্য শাস্তাদের অনুসরণ করতে পারে’-সূত্রে কি এমনটা আছে?

	অন্ধক: নেই।

	থেরবাদী: যদি ‘বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে অন্য শাস্তাদের অনুসরণ করতে পারে’, সূত্রে এমনটা না থাকে, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘বোধিসত্ত্ব প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মের কারণে অন্য শাস্তাদের অনুসরণ করতে পারে।’

	প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষার কথা সমাপ্ত। 

	২৩. ত্রয়োবিংশতি বর্গ

	(২২৫) ৮. প্রতিরূপ-কথা 

	৯১৫. থেরবাদী: রাগ নয় কিন্তু রাগের প্রতিরূপ এমন কিছু কি আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শ নয় স্পর্শের প্রতিরূপ, বেদনা নয় বেদনার প্রতিরূপ, সংজ্ঞা নয় সংজ্ঞার প্রতিরূপ, চেতনা নয় চেতনার প্রতিরূপ, চিত্ত নয় চিত্তের প্রতিরূপ, শ্রদ্ধা নয় শ্রদ্ধার প্রতিরূপ, বীর্য নয় বীর্যের প্রতিরূপ, স্মৃতি নয় স্মৃতির প্রতিরূপ, সমাধি নয় সমাধির প্রতিরূপ, প্রজ্ঞা নয় প্রজ্ঞার প্রতিরূপ এমন কিছু কি আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	৯১৬. থেরবাদী: দ্বেষ নয় দ্বেষের প্রতিরূপ, মোহ নয় মোহের প্রতিরূপ, ক্লেশ নয় ক্লেশের প্রতিরূপ এমন কিছু কি আছে?

	অন্ধক: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: স্পর্শ নয় স্পর্শের প্রতিরূপ...পূর্ববৎ... প্রজ্ঞা নয় প্রজ্ঞার প্রতিরূপ এমন কিছু কি আছে?

	অন্ধক: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...।

	প্রতিরূপ-কথা সমাপ্ত। 

	১অট্‌ঠকথা-মতে অন্ধকদের মতো কেউ কেউ মৈত্রী, করুণা, মুদিতাকে লক্ষ করে রাগ বা কামনা নয় কিন' রাগের মতো, রাগের-ই প্রতিরূপ এমন কিছু আছে আছে বলে মনে করে। একইভাবে হিংসা, স্বার্থপরতা, অনুশোচনাকে লক্ষ করে ব্যাপাদ নয় কিন' ব্যাপাদের প্রতিরূপ; হাসির অনুভূতিকে লক্ষ করে মোহ নয় কিন' মোহের প্রতিরূপ; দুর্বিনীতদের দমন ও দয়ালু ভিক্ষুদের সহায়তা করা, অকুশলকে নিন্দা করা, কুশলকে প্রশংসা করা, পিলিন্দবচ্ছ ভান্তে কর্তৃক অন্যদের বৃষল বলা, তথাগত কর্তৃক অযোগ্যদের মোঘ পুরুষ বলে সম্বোদনকে লক্ষ করে অন্ধকদের ধারণা জন্মে ক্লেশ নয় কিন' ক্লেশের মতো, ক্লেশের-ই প্রতিরূপ এমন কিছু আছে। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	২৩. ত্রয়োবিংশতি বর্গ

	(২২৬) ৯. অনির্ধারিত-কথা 

	৯১৭. থেরবাদী: রূপ কি অনির্ধারিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: রূপ কি অনিত্য নয়, সংস্কৃত নয়, প্রতীত্যসমুৎপন্ন নয়, ক্ষয়ধর্মী নয়, ব্যয়ধর্মী নয়, বিরাগধর্মী নয়, নিরোধধর্মী নয়, বিপরিণামধর্মী নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় রূপ অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, বিপরিণামধর্মী?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি রূপ অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, বিপরিণামধর্মী হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘রূপ হচ্ছে অনির্ধারিত।’

	থেরবাদী: কেবল দুঃখই কি নির্ধারিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত বলেছেন, যা অনিত্য তা দুঃখ;  ‘রূপ কি অনিত্য?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি যা অনিত্য তা দুঃখ ভগবান বলে থাকেন এবং ‘রূপ অনিত্য’ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কেবল দুঃখই নির্ধারিত’...পূর্ববৎ...।

	১অট্‌ঠকথা-মতে সূত্রে উল্লেখ আছে, ‘দুঃখই উৎপন্ন হয়, দুঃখই অটল থাকে, দুঃখেরই নিরোধ হয়, দুঃখ ব্যতীত কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না, দুঃখ ব্যতীত কোনো কিছু নিরোধ হয় না’-এ বিষয়টিকে ভিত্তি করে উত্তরাপথক এবং হেতুবাদীদের মতো কেউ কেউ মনে করে দুঃখ ব্যতীত অন্য যেসব স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয় আছে সবকিছু অনির্ধারিত। বিষয়টির মীমাংসায় এই যুক্তিতর্ক।

	২সংযুক্তনিকায় (৩.১৫) স্কন্ধ বর্গে ‘যদনিচ্চ সূত্র’ দ্রষ্টব্য।

	৯১৮. থেরবাদী: বেদনা...পূর্ববৎ... সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান...চক্ষু-আয়তন...পূর্ববৎ... ধর্মায়তন... চক্ষুধাতু... ধর্মধাতু... চক্ষু-ইন্দ্রিয়... পূর্ববৎ... লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় কি অনির্ধারিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় কি অনিত্য নয়...পূর্ববৎ... বিপরিণামধর্মী নয়?

	ভিন্নবাদী: না, সেভাবে বলা চলে না...পূর্ববৎ...। 

	থেরবাদী: নিশ্চয় লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় অনিত্য...পূর্ববৎ... বিপরিণামধর্মী?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় অনিত্য, সংস্কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, বিপরিণামধর্মী হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় হচ্ছে অনির্ধারিত।’ 

	থেরবাদী: কেবল দুঃখই কি নির্ধারিত?

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: নিশ্চয় তথাগত বলেছেন, যা অনিত্য তা দুঃখ; ‘লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় কি অনিত্য?’

	ভিন্নবাদী: হ্যাঁ।

	থেরবাদী: যদি যা অনিত্য তা দুঃখ ভগবান বলে থাকেন এবং ‘লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় অনিত্য’ হয়, তবে আপনার বলা উচিত নয়, ‘কেবল দুঃখই হচ্ছে নির্ধারিত’।

	অনির্ধারিত কথা সমাপ্ত।

	ত্রয়োবিংশতি বর্গ সমাপ্ত। 

	সূত্রসূচি সম্পর্কিত স্মারকগাথা

	মিলিত সম্মতিতে মৈথুন ধর্ম সেবন

	অর্হতের রূপে অমনুষ্যের মৈথুন ধর্ম সেবন

	বোধিসত্ত্বের প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষণীয় কর্মে বিনিপাতে গমন

	মাতৃগর্ভে প্রবেশ, দুষ্করকার্য সম্পাদন

	কঠোর তপস্যা, অন্য শাস্তাদের অনুসরণ

	রাগ নয় রাগের প্রতিরূপ, দ্বেষ নয় দ্বেষের প্রতিরূপ,

	মোহ নয় মোহের প্রতিরূপ, ক্লেশ নয় ক্লেশের প্রতিরূপ

	রূপ অনির্ধারিত, লোকোত্তর-জ্ঞানীন্দ্রিয় অনির্ধারিত।

	ক্ষুদ্র অর্ধেক পঞ্চাশ সমাপ্ত।

	তৎসম্পর্কিত স্মারকগাথা

	নতুন, নিবৃত্তি,

	মিলিত সম্মতি।

	পঞ্চাশের স্মারকগাথা

	মহানিয়ম, অনুশয়, নিয়ন্ত্রণ

	এ নিয়ে ক্ষুদ্র পঞ্চম,

	বিতর্কের অবসান,

	সূত্র মূলের স্থাপন।

	পঁয়ত্রিশ ভাণবার

	কথাবত্থুপ্রকরণ সমাপ্ত। 

	 


পরিশিষ্ট

	সচ্চিকট্‌ঠ, পরমত্থো

	পালি ‘সচ্চিকট্‌ঠ’ [সচ্চিক+অট্‌ঠ] শব্দের অর্থ সত্যতা, বাস্তবতা। ‘সচ্চিক’ দ্বারা বাস্তব, সত্য ইত্যাদি বুঝায়। আর তাই এখানে ‘সচ্চিকট্‌ঠ’ এর শাব্দিক অর্থ হিসেবে ‘সত্যিকার অর্থ’-কে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মসঙ্গণী অট্‌ঠকথায় বলা হয়েছে এটি প্রায়শ ‘পরমত্থো’ শব্দের সমার্থক। ‘পুগ্‌গলো উপলব্‌ভতি সচ্চিকট্‌ঠপরমত্থেনাতি?’, বাক্যটিতে ‘সচ্চিকট্‌ঠ’, ‘পরমত্থো’ শব্দ দুইটি সত্যিকার অর্থ (বাস্তব) এবং পারমার্থিক ধারণায় পাশাপাশি প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘সচ্চিকা’ দ্বারা বিদ্যমানতাকে (অত্থি) নির্দেশ করা হয়েছে। আর এই বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব অতীতও নয়, ভবিষ্যৎও নয়। এটি বর্তমানেই বিদ্যমান, সংবিদ্যমান (বিজ্জমান, সংবিজ্জমান)। এখানে বিদ্যমানতা হচ্ছে পরমার্থেরই প্রতিশব্দ, আক্ষরিক অর্থে ‘যা কিছু পরিচিত’। ‘উপলব্‌ভতি’ হচ্ছে যত বেশি সম্ভব নিকট থেকে জানা, এটি বিদ্যমান বা অস্তিত্ব সম্পন্ন বাস্তবতারই প্রতিরূপ। ‘পরম’-কে অট্‌ঠকথায় উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। অভিধম্মদীপিকা-সূচি-তে উল্লেখ করা হয়েছে ‘যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছেছে এমন।’

	পণ্ডিত ধর্মপাল সর্বশ্রেষ্ঠতা, শীর্ষস্থানীয় এবং পরিবর্তিত হওয়ার অযোগ্যতার কারণে কথাবত্থু-অনুটীকা-তে ‘পরম’-কে ‘পট্‌ঠান’ বা প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন ‘পরম’ যে বাস্তবতার ওপর অবস্থান করে তা হচ্ছে সংশয়হীন জ্ঞানের ইন্দ্রিয় ধাতু (অভিপরিতস্‌স ঞাণস্‌স বিসযভাবাত্থেন সচ্চিকট্‌ঠ)। পণ্ডিত আর্যবংশও তাঁর মনিষার মঞ্জুসা-টীকাতে (পঞ্চদশ শতাব্দী) পণ্ডিত ধর্মপালের সঙ্গে ‘পরম’-এর ব্যাখ্যার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। ‘পরমত্থো’-র ‘অত্থ’-কে ইউরোপীয়ানরা সাধারণত ‘অর্থ’ হিসেবেই ব্যবহার করে। ‘অর্থ’ বলতে যে-কোনো শব্দের শাব্দিক অর্থ, অর্থাৎ সম্প্রসারিত অর্থ তবে চূড়ান্ত অর্থ নয়। অন্যদিকে এখানে শাব্দিক অর্থটা তেমন বেশি তাৎপর্যপূর্ণ নয় বরং মর্মার্থই গুরুত্বপূর্ণ। পণ্ডিত আর্যবংশের মতে এটি দ্বারা হয় অপরিহার্যতা নতুবা ইন্দ্রিয় ধাতুকে বুঝায়। যাই হোক পরমার্থ হচ্ছে দুটি বিষয়ের পাশাপাশি সংযুক্তি। সুমঙ্গলবিলাসিনীতে পাওয়া যায় ‘উত্তমং ঞাণং’ সেদিক থেকে ‘পরমত্থো’-র অর্থ দাঁড়ায় সর্বোচ্চ বা চূড়ান্ত জ্ঞানের বিচরণ ক্ষেত্র। 

	বার্মার কিছু কিছু বৌদ্ধরা মনে করে এই সত্যিকার অর্থ বা বাস্তবতা চূড়ান্ত জ্ঞানের দ্বারাই বর্ণনা করা যায়। কেবলমাত্র তথাগত বুদ্ধই এই চূড়ান্ত জ্ঞান জানতে পারে। সাধারণ ব্যক্তিরা কেবল এর ছায়া (পরমার্থ ছায়া) সম্পর্কেই জানতে পারে। অর্থাৎ আমরা কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কে জানতে পারি, বাস্তবগুণ নয়। যদিও এই লোকোত্তর বিষয় প্রচলিত বা সাধারণ ধ্যান-ধারণার কোনো তত্ত্ব নয়। ‘সচ্চিকা’ বা ‘সচ্চ’-র দ্বারা বুঝানো হতে পারে লক্ষণসত্য যা বিচারপূর্বক জানা যায় কিংবা বস্তুসত্য যা বাস্তবতা দিয়ে জানা যায়। অন্যদিকে সত্য দিয়ে চতুরার্য সত্যের কথা চলে আসে যা কিনা দুঃখ থেকে মুক্তি। পণ্ডিত আর্যবংশ সত্য-কে প্রকৃত অস্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা প্রত্যাবর্তন করা যায় না, এই বাস্তবতা অনেকটা আগুনের ধর্মতার ন্যায়। আগুনের ধর্ম জ্বালিয়ে দেওয়া, এই ধর্মতার কোনো পরিবর্তন নাই।

	লেডি ছেয়াদ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে গিয়ে ব্যবহারিক সত্য এবং পারমার্থিক সত্যের কথা উল্লেখ করেছেন “Some Points of Buddhist Doctrine” নামক গ্রন্থে। তিনি তাঁর স্বরচিত অর্থকথা পরমার্থ দীপনী-তেও সেসব বিষয় আরও গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি ‘অত্থ’ দ্বারা বস্তুর অপরিহার্যতা (স্বভাবসিদ্ধ) আবার বস্তুর ধারণার (পরিকপ্পসিদ্ধ) কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে প্রথমটি যাচাইযোগ্য অস্তিত্ব, আর পরেরটি মনের যুক্তি সমন্বিত। এই দুই ভাগ বা বিষয় একত্রিত হয়ে ‘পরমত্থো’ শব্দটির সৃষ্টি। ‘অত্থ’ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে মন এবং দৃশ্যমান চিহ্ন, কিংবা ধারণা হিসেবে। শান্তরক্ষিত মহাথের প্রণীত পালি-বাংলা অভিধানে ‘পরমত্থ’ [পরম+অত্থ] এর শাব্দিক অর্থ হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায় ঊর্ধ্বতন লাভ অর্থাৎ অর্হত্ত্ব। 

	পরমার্থ হচ্ছে সেই বাস্তবতা যা স্বীয় যাচাইযোগ্য সত্য দ্বারা অস্তিত্ব বিদ্যমান পাওয়া যায়, যা শ্রেষ্ঠ প্রত্যয়, চূড়ান্ত সত্য। যাদের প্রকৃত অন্তর্জ্ঞান আছে তাদেরকে এই সত্য পরাজিত করে না্তএ অর্থেই বাস্তব, সত্যিকার অর্থ। অন্যদিকে যেসব ধারণা যাচাই করে খুঁজে পাওয়া যায় না, তা দ্বারা ব্যক্তির পরাজিত হওয়ার সুযোগ থাকে।

	পুদ্‌‌গলের অস্তিত্ব

	তথাগত বুদ্ধ সম্মতিসত্য এবং পারমার্থিক সত্যকে অবলম্বন করে দেশনা প্রদান করতেন। সম্মতিসত্যের অপর নাম ব্যাবহারিক সত্য। পৃথিবীতে সাধারণ লোকেরা এই ব্যাবহারিক সত্যের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। তথাগত তাদেরকে প্রাথমিকভাবে ব্যাবহারিকভাবেই যে-কোনো বিষয় বুঝানোর চেষ্টা করতেন। পারমার্থিক সত্য বা বিষয়াদি তাদেরই জন্য যারা সাধারণে থেকেও অসাধারণের চিন্তা করেন। তারা ব্যাবহারিক জীবনে থেকে, ব্যাবহারিক সত্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে পারমার্থিক সত্যের গভীরে ডুব দিতে চান। এজন্যই স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে দেওয়া তথাগত বুদ্ধের দেশনাকে দুই প্রকারে পাওয়া যায়। 

	ব্যাবহারিক জ্ঞানে বা সম্মতি সত্যে পুদ্‌গলকে ব্যক্তি, পুরুষ, সত্ত্ব, আত্মা ইত্যাদি নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞানে যথাভূত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে পুদ্‌গল বলতে বিশেষ কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি কায়িক, চৈতসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা মাত্র।

	তথাগত বুদ্ধ তাঁর দেশনায় ব্যাবহারিকভাবে বিভিন্ন প্রকারের পুদ্‌গলের কথা বলেছেন, আত্মহিতে প্রতিপন্ন পুদ্‌গলের কথা বলেছেন। তথাগত এটাও বলেছেন ‘আমি দিব্যদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ নেত্রে অতিক্রম করে দেখছি, সত্ত্বগণ চ্যুত হচ্ছে, পুনর্জন্ম লাভ করছে, স্বীয় কর্মানুসারে পাপীরা দুর্বর্ণ লাভ করছে, দুর্গতি ভোগ করছে, পুণ্যবানেরা সুবর্ণ রূপ লাভ করছে, সুগতি ভোগ করছে।’ 

	বিভিন্ন প্রকারের পুদ্‌গলের বিবরণ তথা তাদের চ্যুতি ও উৎপত্তি দ্বারা সাধারণ জ্ঞানে মনে হয় পুদ্‌গল নির্দিষ্ট কিছু, এক কথায় পুদ্‌গলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। মূলত, তথাগত বুদ্ধ ভাষিত এই বিষয়গুলোর কারণে পুদ্‌গলবাদীদের মনে ধারণা বিদ্যমান হয় যে, পারমার্থিকভাবে পুদ্‌গলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। 

	পুদ্‌গলবাদীরা তথাগত বুদ্ধের দেশনার একপাশ-ই দেখেছেন, অপর পাশ নয়। অর্থাৎ তারা ব্যাবহারিক দিকগুলো দেখেই মনের মধ্যে পুদ্‌গলের অস্তিত্বকে ধারণ করেছে। যুক্তিতর্ক আলোচনায়ও তাই তারা উপমা হিসেবে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। প্রত্যুত্তরে থেরবাদীরা বুদ্ধের পারমার্থিক দেশনার বিষয়গুলোকে উপমা হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। যেখানে দেখা যায়, বুদ্ধ মোঘরাজকে উপদেশ দিচ্ছেন, জগৎকে শূন্যরূপে দর্শন করতে, আত্মবাদ পরিহার করতে। 

	শুধু তাই নয়, বুদ্ধ কর্তৃক কাত্যায়নকে উপদেশ দিতে দেখা যায়, ‘দুঃখই উৎপদ্যমান হয়ে উৎপন্ন হয়, দুঃখই নিরুদ্ধমান হয়ে নিরুদ্ধ হয়, এতে সন্দেহ সংশয় থাকে না, এভাবেই সম্যক দৃষ্টি হয়।’

	থেরবাদীরা বুদ্ধের পারমার্থিক বিষয়গুলো তুলে ধরে পুদ্‌গলবাদীদের ভুল ধরিয়ে দেয়; যুক্তি খণ্ডন করে। থেরবাদীরা কেবল বুদ্ধের উপমা তুলে ধরেননি, এসবের পাশাপাশি তারা নিজেরাও পুদ্‌গলবাদীদের একের পর এক প্রশ্ন করে বিষয়টির সমাধান বের করেছেন।

	থেরবাদীদের বারংবার প্রশ্নে এমনটা স্পষ্ট হয় যে, যদি পুদ্‌গল বা ব্যক্তি বলতে সুনির্দিষ্ট কিছু থাকতো, তবে কোনো ব্যক্তির ইহলোকে একটি হাত না থাকলে, সেই ব্যক্তি হাতবিহীন হয়েই পরলোকে উৎপন্ন হতো এবং পুনরায় ইহলোকে আগমন করলে হাতবিহীন হয়েই জন্মগ্রহণ করতো; কিন্তু বাস্তবে তেমনটা হয় না। 

	এখানে মূলত বুদ্ধের অনাত্মবাদের শিক্ষাই স্পষ্ট হয়েছে। অন্যান্য ধর্ম প্রবর্তক বা -শিক্ষকরা্তযেখানে আত্মবাদ নিয়েই রত ছিলেন, বুদ্ধই সেখানে পুরোপুরি ব্যতিক্রম। একমাত্র তিনিই আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। বুদ্ধ কর্তৃক সেনিয়কে প্রদত্ত দেশনায়ও সেটা স্পষ্ট করে বলেছেন, যে শাস্তা ইহলোক ও পরলোকে আত্মাকে সত্য ও শাশ্বত বলে প্রজ্ঞাপ্ত করে না, তাকেই সম্যকসম্বুদ্ধ বলা হয়। 

	পুদ্‌গলবাদীরা আত্মার অস্তিত্বের কথা বলেছে, আর থেরবাদীরা অস্তিত্বহীনতাকে তুলে ধরেছে। উপসংহারে যে কারো মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে যে, যদি আত্মা বলতে কিছু না থাকে তবে ইহলোকে থেকে পরলোকে কে যায়? কিংবা পরলোক থেকে ইহলোকে কে আগমন করে? এ বিষয়ে মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থের প্রকাশিত মতটাকে যথার্থ উপমা হিসেবে ধরা যেতে পারে। মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যেমন এক তরঙ্গ বা ঢেউ নিরুদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ নিরুদ্ধ হয়ে তৃতীয় তরঙ্গ উঠে, তেমনিভাবে পঞ্চস্কন্ধের সংযোগে উৎপন্ন এক জীবন্ত দেহের অবসানের পর পঞ্চস্কন্ধ-সংযোগে দ্বিতীয় জীবন্ত দেহের, উহার অবসানে তৃতীয় দেহের উদ্ভব হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ জীবন্ত দেহ বা জীবগুলি ঠিক একও নয়, বিভিন্নও নয়। এদের উদ্ভবে আত্মার দেহান্তর গমনের প্রয়োজন হয় না। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সংক্ষেপে পঞ্চস্কন্ধের সংযোগ-বিয়োগে জীবগণের উদয়-বিলয় হচ্ছে, সমস্তই বিপরিণামধর্মী, পরিবর্তনশীল। প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ নিয়মেই এই পরিবর্তন হতে থাকে। এভাবে বিচার করলে আত্মা নামক কোনো কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। সমগ্র উদয়-বিলয়ধারার মধ্যে আত্মার অবিনশ্বরত্বের পরিবর্তে আমরা কেবল ধর্মসন্ততি বা কর্মসন্ততিই দেখতে পাই।

	অর্হতের পতন

	সময় বিমোক্ষ বলতে সাময়িকবিমোক্ষকে বুঝায়। এই সাময়িকবিমোক্ষ কেবলমাত্র ধ্যান-মগ্নকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে প্রথম সময়বিমোক্ষ-সূত্রে পাওয়া যায়, পাঁচ কারণে সাময়িক বিমুক্ত ভিক্ষুর পরিহানি হতে পারে। সময়বিমোক্ষ বা সাময়িক বিমুক্ত বলতে মূলত সমাপত্তি-ধ্যানকে বুঝায়। পৃথগ্‌জন লোকসম্মত লৌকিক সমাপত্তি-ধ্যান লাভ করলেও কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যাসব্তএ আসবস্তুমূহ কেবলমাত্র ধ্যানাভ্যাসক্ষণ পর্যন্ত তার চিত্ত থেকে অপসারিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ: কোনো কোনো পুকুরে দেখা যায়, পানির ওপর ভাসমান শৈবাল (এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ) থাকে, যা দ্রুত বংশ বিস্তার করে পুরো পুকুরটাকেই দখল করে। কোনো ব্যক্তি ঐ পুকুর থেকে পানি আনতে গেলে প্রথমে শৈবালগুলো সরিয়ে দেয়, তারপর পানি নিয়ে চলে আসে। এখানে যতক্ষণ শৈবালগুলো সরিয়ে দেওয়া হয় ততক্ষণ পানির উপরিভাগ খালি থাকে, পরক্ষণেই আবার শৈবালে ভরে যায়। সাময়িক বিমুক্তের অবস্থাও তদ্রূপ। 

	সমাপত্তি ধ্যানমগ্ন থাকাকালে চিত্ত সাময়িক ক্লেশমুক্ত হয়। ধ্যান থেকে উত্থানের পর পুনরায় ক্লেশের সমাবেশ হয়। এটা কেবল সাময়িক বিমুক্তি, পরিপূর্ণ বিমুক্তি নয়। পরিপূর্ণ বিমুক্তি লাভে স্রোতাপত্তিমার্গ তথা ফল লাভ-ই হচ্ছে যথাভূত হয়ে প্রথম পদক্ষেপ, যার সমাপ্তি ঘটে অর্হত্ত্বফল লাভের মাধ্যমে। একজন অর্হৎ সর্বপ্রকারের আসক্তির ক্ষয় সাধন করেন, পুনর্জন্ম সম্পূর্ণরূপে রোধ করেন। পক্ষান্তরে, কারণবশত সাময়িক বিমুক্তিলাভীর সমাপত্তি ধ্যান হতে পতন ঘটাও অসম্ভব নহে। সাধনার পরিপন্থী ধর্মসমূহের প্রতি সামান্য প্রমত্ততাবশত স্থলন সম্ভব, কেননা তাদের ক্লেশসমূহের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ সাধন হয় না, আর বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত পতনের ঝুঁকি থেকেই যায়।

	আর তাই অর্হত্ত্বফললাভীর সঙ্গে সাময়িক বিমুক্তিলাভীর তুলনা হতে পারে না। বলা যায়, সাময়িক বিমুক্তিলাভী যেখানে ছাত্র হিসেবে কলেজে গমন করছেন ডিগ্রী লাভের জন্য, সেখানে অর্হত্ত্ব ফললাভী কলেজের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে অধ্যাপনা করছেন।

	সাময়িক বিমুক্তি লাভীদের পতনের বর্ণনা সম্পর্কে জেনে যদিও কিছু কিছু দলের অর্হতের পতন সম্পর্কে মনে সংশয় বা ধারণা জন্মেছিল, থেরবাদীরা যুক্তিতর্ক দিয়ে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কোনো অবস্থাতেই একজন অর্হতের পতন হতে পারেনা, কেননা একজন অর্হৎ সকল প্রকার তৃষ্ণামুক্ত, পাপ-অকুশল পরিত্যাগকারী, বিমুক্ত পুরুষ।

	পরিভোগময় পুণ্য কথা

	তৎকালীন রাজগিরিক, সিদ্ধত্তিক এবং সম্মিতিয়দের মতো বর্তমানেও অনেকে মনে করে দাতার প্রদত্ত দান পরিভোগ করলে পুণ্য বাড়ে। তথাগত বুদ্ধ চেতনাকেই কর্ম বলেছেন। দাতা যখন দান দেন তখন পুণ্যসম্পদ লাভ হয় এই চেতনাকে নির্ভর করেই। দাতা যখন শ্রদ্ধায়, সাদরে, মনোযোগ সহকারে চিন্তাযুক্ত হয়ে দান দেয় তার সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্যসম্পদ লাভ হয়। সেই দান পরবর্তীকালে পরিভোগ হতেও পারে নাও হতে পার্তেসেটা মুখ্য বিষয় নয়। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে তথাগত কেন এমনটা বলেছেন্তবন রোপণকারী, সেতু নির্মাণকারী, জলসত্র ও জলাশয় খননকারী, বিহার দানকারীর পুণ্য দিনরাত বাড়তে থাকে। সেটা কি পরিভোগের কারণেই বর্ধিত হয়? মূলত এখানেও চেতনার ব্যাপার রয়েছে। খুব সম্ভবত দাতা যখন দেখে তার প্রদত্ত দান ব্যবহার হচ্ছে তখন তার মনে প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়। আর এই চিত্তের প্রসন্নতাই পুণ্য বৃদ্ধির কারণ, পরিভোগ নয়। অট্‌ঠকথায়ও কথাগুলোর সত্যতা প্রমাণ পাওয়া যায়, যেখানে উল্লেখ আছে দাতা যদি দানের কথা স্মরণ করে তবেই পুণ্য বাড়ে। 

	সুগন্ধি কথা

	‘শ্রদ্ধা’ কে ভব নদী পার হওয়ার তরি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই বিমুক্তিকামীর জন্য শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি, বুদ্ধের শিক্ষায় শ্রদ্ধা বিমুক্তির পথে সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু কেউ কেউ অতি শ্রদ্ধাবশত বুদ্ধের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে ভুল ধারণা প্রচার করে। তথাগতের মলমূত্র সুগন্ধ ছিল্তএটিও সেরকম একটি বিষয়। আমাদের মনে রাখা উচিত তথাগত বুদ্ধ মানুষই ছিলেন। আর তাই জরাধর্ম, ব্যাধিধর্ম থেকে তিনিও রেহাই পান নাই। পরিনির্বাণের পূর্বে আমাশয় রোগ হওয়া এই ব্যাধিধর্মের কথাই প্রকাশ করে। তথাগতের অন্যান্য বিষয়াদিও সাধারণ মানুষের মতো ছিল, যদিও তথাগত সাধারণের মধ্যে অসাধারণ ছিলেন। তথাগতের মলমূত্র অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যকে হার মানায়্তকথাটি যে যথার্থ নয় তার প্রমাণেই এখানে থেরবাদী কর্তৃক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে: তথাগত সাধারণ মানুষের মতো ভাত না খেয়ে সুগন্ধি খেতেন কি না; কিংবা তথাগতের মলমূত্র যদি সুগন্ধ হয়, তবে এগুলো কেউ শরীরে মাখতো কি না, কেউ সংগ্রহ করে বাঙে রেখে দিতো কি না অথবা দোকানে বেচাকেনা হতো কি না।

	বুদ্ধের শাসনের সংস্কার

	তথাগত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বেশ কয়েকটি সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সংগীতিতে কিছু কিছু বিষয়ের সংশোধন করা হয়েছে। প্রশ্ন আসতে পারে সেই সংশোধন কীরূপ ছিল? প্রথম সংগীতিতে বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মসমূহকে ধর্মবিনয় নামে সংগ্রহ করা হয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এই ধর্মবিনয়কে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্তএই তিন ভাগে ভাগ করে ত্রিপিটক নামে সংগ্রহ করা হয়। যা-কিছু দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল তা পরবর্তীকালে তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে মাত্র। প্রয়োজন অনুসারে কিছু গ্রন্থকে সংগীতিসমূহে অন্তর্ভুক্ত ও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং বানান-ত্রুটি থাকলে তা পরিমার্জন করা হয়েছে। বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয়  

	(১. চত্তারো সতিপট্‌ঠান: চারি প্রকার স্মৃতি-উপস্থাপন।

	২. চত্তারো সম্মপ্পধানা: চারি প্রকার সম্যক প্রধান বা সম্যক প্রচেষ্টা।

	৩. চত্তারো ঋদ্ধিপাদা: ঋদ্ধি লাভের চারটি অঙ্গ।

	৪. পঞ্চিন্দ্রিযানি: পঞ্চেন্দ্রিয় (শ্রদ্ধা-, বীর্য-, স্মৃতি-, সমাধি- ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়)।

	৫. পঞ্চবলানি: পঞ্চবল (শ্রদ্ধা-, বীর্য-, স্মৃতি-, সমাধি- ও প্রজ্ঞা-বল)। 

	৬. সত্তবোজ্ঝঙ্গানি: সম্বোধি লাভের সাতটি অঙ্গ।

	৭. অরিযো অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো: আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ )-এর কোনো রকম সংস্কার সাধন হয় নি, সংস্কার সাধন করা অসম্ভব বই কি। তাই কেউ যদি বলে সদ্ধর্ম-শাসনের ত্রুটি সংশোধন বা সংস্কার সাধন করা হয়েছে, তবে কথাটি যথার্থ নয়। কেননা তথাগত কর্তৃক অভিজ্ঞানে এই ধর্ম দেশিত হয়েছে যা উত্তমরূপে আয়ত্ত করে পূর্ণরূপে আচরণ করলে, গভীর চিন্তা করলে, বিমুক্তি করতলে আসতে বাধ্য। 

	সমাপ্ত
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